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উৎসস 
সমস্ত কলকাতা-প্রেমিককে 


মুখবন্ধ 


এই বইয়ে যা কিছু আছে, একটি বাদে, সব লেখাই “এক্ষণ' পত্রিকায় 
আগে বেরিয়েছিল। আমার প্রথম লেখা যা এই পত্রিকায় বেরোয় তা 
হচ্ছে স্থনীতিবাবুর লেখ! “কলিকাতা নামের ব্যুৎ্পত্তি” প্রবন্ধের সমা- 
লোচনা। সেটি বেরিয়েছিল ১৩৭৬ সালের কাতিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় । 
তার উত্তর-প্রত্যুত্তর বেরোয় আরো ছুই সংখ্যায় (প্র. €গরন্থ-পরিচিতি?)। 
তারপর সম্পাদক মশাইয়ের বারবার তাগির্দ সত্বেও প্রায় ৪ বছর 
আমার কোনো লেখা বেরোয় নি। পরে আমার লেখা বেরোয় ১৩৮২ 
সালের শারদীয় সংখ্যায় - “কলকাতার টুকিটাকি” নামে। তারপর 
থেকে প্রতি সংখ্যাতেই বেরোতে থাকে এ নামেই | এই পর্যায়ে শেষ 
লেখাটি বেরোয় ১৩৮৬ সালের শারদীয় সংখ্যায় | 

কিন্তু পত্রিকায় 1 বেরিয়েছিল, এই বইয়ে ঠিক তাই-ই নেই। অনেক 
কাটছাট, রদবদল করা হয়েছে । একেবারে ঢেলে সাঁজানে। হয়েছে বল! 
চলে । ফলে লেখাগুলি নতুন চেহার। পেয়েছে। 

যে-লেখাটি এই পত্রিকায় বেরোয় নি সেটি হচ্ছে গঙ্গার ঘাট?। 
“এতিহাসিক' পত্রিকায় বেরিয়েছিল । তারই “অফ-প্রিপ্ট” দিয়ে 
সম্পার্করা ৩০০ কপি বই-আকারে বার করেন । কবে ফুরিয়ে গেছে, 
অনেকেই পড়তে চান কিন্তু পান না। তাই “গঙ্গার ঘাট'ও এই সঙ্গে 
প্রকাশ করা হল। তবে সবচেয়ে বেশি মেরামত কর] হয়েছে এই 
লেখাটিকে। একেবারে খোল-নল্চে সব পালটানে হয়েছে। 

আর একটি লেখা, ভ, স্থকুমার সেনের কলকাতার ওপর লেখ প্রবন্ধের 
সমালোচনা, নতুন যোগ করা হল। 

এই পর্যস্তই রইল “কলিকাতা-দর্পণ'-এর প্রথম পর্ব । স্থ্নীতিবাবুর 
সমালোচনা উপলক্ষে উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি থেকে শুধু আমার প্রত্যুত্তর 
অংশগুলি বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে সংযোজিত হবে । সম্প্রতি শারদীয় 
(১৩৮৭) এক্ষণ পত্রিকায় আমার নতুন লেখ। ( কলকাতার বাড়ি ও 
বাগানবাড়ি সম্পর্কে) বেরিয়েছে। এর পরিমাজিত বূপটিও পাওয়। 
যাবে দ্বিতীয় পর্বে । | 

বর্তমান গ্রন্থের “যোগাযোগ ব্যবস্থা : রেলপথ" অধ্যায়টি প্রথম রচনার 
সময় ইস্টার্ন রেলওয়ের পাঁবলিক রিলেশন্স বিভাগের অফিসার, আমার 
পরম মেহভাজন শ্রীমান নারায়ণ দত্ত নানা বইপত্র ও সংবাদ সংগ্রহ 
ক'রে আমাকে অকুঠভাবে সাহাধা করেছিলেন। “বিমান-পরিবহুন' 


[ জ ] 


অধ্যায়টি লেখার ব্যাপারে বেঙল ফ্লাইং ক্লাবের বৈমানিক-সভাপতি- 
শ্রছেয় শ্রীবীরেন রায় মশাইয়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। এই 
গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ । আরে। নানা ব্যক্তির 
কাছে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তার্দের সকলকে আমার কৃতজ্ঞত1 
জানাই। 

এক্ষণ পত্রিকা! সাহস ক'রে বার না করলে আমার স্থনীতিবাবুর 
প্রবন্ধের সমালোচন1 বেরতো না। অন্য কোনে পত্রিকা সাহস করত 
না বলেই আমার বিশ্বাস । ত] ছাড়া এক্ষণ-এর তাগাদা ও জবরদস্তি 
ছাড়া আমার “কলকাতার টুকিটাকি”ও লেখা হতো। না| 
“কলিকাতা-দর্পণ' প্রকাশন-ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি সব থেকে 
খণী দু-জনের কাছে -শ্রীমান ইন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীমান নির্যাল্য 
আচার্য প্রথম জন গ্রন্থটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব না নিলে এবং দ্বিতীয় 
জন আছ্ন্ত সম্পার্দন। ও মুদ্রণ-ব্যবস্থা পরিচালন] না৷ করলে আজ এটির 
প্রকাশ অসম্ভব হতো । 

এই গ্রন্থের নান! সম্ভাব্য ত্রটি পরবর্তাঁ সংস্করণে সাধামতে। সংশোধিত 
হবে । একটি কথ] এখানে বল? দরকার, কলকাতার যাতায়াত-ব্যবস্থায় 
ট্রাম চালু হওয়া প্রসঙ্গে। পরীক্ষামূলকভাবে ট্রাম যেদিনই চল? শুরু 
হোক, ক্যালকাট। ট্রামওয়েজ কোম্পানির পরিচালনাধীনে আনষ্ঠানিক- 
ভাবে তা শুরু হয় ১৮৮০ সনের ১ নভেম্বর | 

বইটি পড়ে পাঠকদের জ্ঞান বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হবে বলে আমার মনে 
হয় না। তবে তার্দের যদি ভালো৷ লাগে তাহলেই আমি খুশি হৰ ও. 
আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব । 


রাধারমণ মিত্র 


সুচিপক্র 


১ “কলিকাতা” নামের বুৎপত্তি গ্রসঙ্গে ১-৩৯ 


স্ুনীতিকূমার চটোপাধায়ের মতামত ও তার খণ্ন- স্থানের ইতিহান- “কলিকাতা, 
নামের প্রচলিত বুতৎপত্তি- নামের ইতিহাস- প্রাচীনতম দলিল- আরমানি বণিকরা- 
জোব চানক-পোতুর্গিজ বণিক-হতানুটি_-হাট বাজার আডত- কলিচন_ চুন_ 
বাখারি চুন- পাথুরে চুন পুরনো রাস্তা আপজন সাহেবের নকশা- ঢুনাবিটোলা_ 
বলকাভায পাক।বাড়ির সংখ্যা- বিভিন্ন 'কলিকাতা' - কলিচুন-তন্ত্রের খণ্ডন 

২ কলকাতার নান! এলাকা ৪০ _ ৫৮ 


শালিমার_ রামমোহনের আমহাই ষ্টিটের ৮৫ নম্বর বাড়ি- বি্যাসাগরেৰ বড- 
বাজারের বাপাবাড়ি- মাইকেল মধুগ্দনের বেনেপুকুর রোডের বাসাবাড়ি - রেভারেও 
লানবিহারা দে-র বাড়ি_-ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি-পান্তার মাঠ- কাশীপুরের 
কেলসল ঠাটন বা কেলসল গার্টেন-ভবানীপুরের যছুবাবুর বাজার- ভবানীপুরের 
নলটুঙ্গি- কলকাতা! কর্পোরেশনের ১ নম্বর জেল। অফিন-পামার বাজার, এন্টালি_ 
মুনশিবাজার, এটাপি-বেলেঘাটার কমাশিয়াল টাকৃস অফিস- কনভেণ্ট রোড, 
এন্টালি-_ সেন্ট জেভিযার্স কলেজ 


৬ মন্দির মসজিদ গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গ ৫৯-_ ৭৪ 


“দেবগণের কলকাতায় আগমন! : বিনয খোষ-“কলক্।হার মন্দির' : ডেভিড ম্যাক- 
কাচন-_ “ভারত শ্রমজীবী' প্রসঙ্গে । 


৪ পৃর্বান্থম্ধতি ও পরিপূরণ ৮*-৯১ 


দি স্কুল ফর ইনঢাস্ট্রয়াল আর্ট-শীল কলেজ-রাজনারায়ণ দৰ্ঁ-“কালীপ্রসাদদী 
হা্গামা'ব কালী প্রসাদ দত্ত-জয়নারাযণ তর্কপঞ্চাননের গ্রাম মুরাদপুব - শরীঅরবিন্দেৰ 
জন্মস্থান সুমি খিয়েটাব_বেঞ্বচরণ আঢা-বিবি আনাকে- নিগ্ভাসাগরেব 
বড়বাজারের বাড়ি আবিক্চার মাইকেলেব বাড়ি আবি্ষার- বামমোহনেব বাডি- 
নিগ্যাসাশর-দুহিতাগণ 


৫ পথ-পরিক্রম1 : একটি অঞ্চল ৯২ _ ১১৫ 


কনওঘালিস স্রিটের পুর বুউপাথ দিযে দশিণ থেকে উত্তরে-_ "মহতাশ্রম'- ন্যাশনাল' 
নবগোপালের বাড়ি-১৩ নশ্বর এতিহাসিক বাড়ি_উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী _ 
'জাতীয় বয়ন বিদ্যালয়'-২১* নম্বর বাড়ি: সাধারণ ত্রাঙ্মলমাজ পাড়া- সাধারণ 
ব্রাঙ্গামমাজ মন্দির _ ভবানাচরণ লাহা- শিবনাবাখণ দাসেণ গলি _'রাজমন্দির'- হিন্দু 
কলেজের জনস্থাপয়িতা _ এঙ্গবান্ধব উপাধা'য় -মোক্ষদ্বাচরণ সামাধায়ী -রেভারেও 
কুধ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় _মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওক্প্রসা্দ চৌধরী - যছুনাথ বস্তু 
'অমুল্য নিকেতন' ইত্যাদি 


৬ কয়েকটি প্রশ্ন ও জোব চানক ১১৬--১৩৭ 


মেযঙ্গ কোট -সান্কিভা- চড়কডাঙ- ডিডাভাঙ!-_নফর কু পাক স্তিট-অক্রুব 
দত্ত- চাস ডিকেন্সের ছেলের সমাধি-মালেরিয়া ও কালাজ্বরের গবেধণা- জোব 
টাক -তার পিতার ও নিজের উইল 


শি 


১০ 


গে 
২. 


১৭ 


১৩ 


[ ঞ ] 


সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্রোতর ১৩৮-১৪৭ 
মোক্ষদাচরণ সামাধায়ী-র্যানডল্ফ ওগিলভি রাহা-ভিনসেটটস হোম- 
'ভাবতা শ্রম'- ব্রজনাথ ধর - রূপটাদ রায় - রামমোহনের তিন পত্ী-মেপ্ট ভিনসেপ্ট_ 

সেণ্ট পল্ন অরফ্যানেজ। 

যোগাযোগ-ব্যবস্থ। : জলপথ ১৪৮- ১৬৫ 
পশ্চিমী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ- দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগ_ 
পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগ- উত্তৰ ও পশ্চিনে যাওযার জলপথ- নানা ধরনের জলযান _ 
জাহাজ ও স্টিমার কোম্পানি_ জলকপাট বা 'লক' 


যোগাযোগ-ব্যবস্থ : স্থলপথ ১৬৬ - ১৯৬ 
বলকাতার পথবাট- শহবের ভেতরে যাতাযাত-বাবস্থা-- পাল্কি _ ঘোড়ার গাডি- 
ট্রাম-হাওড়ায় ট্রাম-বাইমিকল- মোটরগাড়ি-ট্যাকদি- বান-রিকশ- সংযো- 

জন: নদীপণে নৌকো বা ষ্িমার | স্থল ণথে পালকি, গোরুর গাড়ি 

যোগাষোগ-বারস্থা : রেলপথ ১৯৭ --২৪৬ 
বাম্পীয় এঞ্সিনেন্র সুত্রপাত- ইস্ট ইণ্ডয়ান রেলওযে_রেলের গার়্ি-রেল সেতু_ 
পুব-ভারত রেলের সম্প্রমারণ-_ছোট মাপে রেলপথ-বাংলা-নাগপুর রেলপথ - ঈ 
বেলপথের সম্প্রনারণ- হাওড়া স্টেশন _ পূববঙ্গ রেলপথ - নদান বেঙ্জল হেট রেলপথ - 

পূর্ববঙ্গ রেলপথের সম্প্রসারণ-আসাম-বেঙ্গল ও আদাম রেলপথ -দাজিলিং- 
হিমালয়ান বেলের সম্প্রসারণ _বেঙ্গল-ডুয়া রেলপথ- আসাম লি“ক প্রকপ্প_ নর্থ- 
ইইান রেলপথ- নর্থ-ইই কণ্টিয়ার রেলপথ উত্তাদি 

যোগাযোগ-বাবস্থা: বিমান পরিবহন ২৪৭-_২৫২ 
প্রথম যুগের বিমান চলাচল - দমদম বিমান বন্দর _বিভিন্ন বিমান সারি ইণ্ডয়ান 
এয়ার লাইন্স-এয়ার ইণ্ডয়া- ফ্লাইং ব্লাব 

গঙ্গার ঘাট ২৫৩--৩১৫ 
ঘাটের বিভিন্ন তালিক!-_মে!ট ৩টি ভালিকার অন্তর্গত ৮২টি ঘাট- প্রথম তালিকায় 

১৩টি ঘাটের বিবরণ-বিতীয় তালিকার ৪০টি ঘাট তৃতীয় তালিকা ২৯টি ঘাট ও 
প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য 

“কলকাত] কি ক'লকাতায় ছিল 1; ৩১৬-- ৩৩৫ 


বিলকাতা'-বিষয়ে ডক্টর স্বকুমার সেনের বক্তব্য ও তার খণ্ডন_'গোলরদীঘি' ও 
“হেদটো' সম্পর্কে পৃথক বক্তব্যেরও থণ্তন 


রস্থ-পরিচিতি ৩৩৬ 
নির্ঘণ্ট ৩৩৮ 
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“কলিকাতা নামের বুযৃৎপত্তি প্রসঙ্গে 


বঙ্গান্ঘ ১৩৪৫-এর (ইং ১৯৩৮) প্রথম সংখ্যা সাহতা-পরিষৎ"পত্রিকায় শ্রীযুক্ত 
সথনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “কলিকাতা নামের বু[্পত্তি” শিরোনামে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন । প্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৩০ বছর পরে “দেশ” পত্রিকার 
২৫ ফাল্ুন, ১৩৭৪ সংখ্যায় এ প্রবন্ধটি লেখকের সন্মতিক্রমে 
হুবহু পুনমূদ্রিত হয়। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাম প্রকাশিত প্রবন্ধটি আমি বহুকাল পূর্বে পড়ি, এবং 
তখন আমার মনে কতকগুলি বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। আমি এঁ বিষয়ে পড়া- 
শুন] ও চিন্তা করতে থাকি । শেষে আমার মনে হয় “কলিকাতা” নামের বু[ৃৎপত্তি 
সম্বন্ধে স্থনীতিবাবুর সিদ্ধান্ত ভূল) শুধু মূল বিষয়েই নয়, ইতিহাসাদি আনুষঙ্গিক 
অনেক বিষয়েই ভুল। এই ধারণা আমার কেন হল তার কারণগুলি এখন 
সুধীবৃন্দের সামনে উপস্থিত করলাম । 

স্থনীতিবাবুর প্রবন্ধটি দীর্ঘ, “দেশ? পত্রিকার প্রায় স'ড়ে-তিন পৃষ্টাব্যাপী। তার 
মধ্যে যেগুলি প্রধান বিষয় সেগুলি 'থকের ভাষায় ( “দেশ” পত্রিকার পাঠ 
অনুসরণে ) প্রথমে তুলে দিয়ে তার নিচে আমার বক্তব্য জানিয়েছি । 

মূল প্রবন্ধের ক্রম যতদূর সম্ভব এই আলোচনায় অন্ুমরণ করার চেষ্টা করেছি। 
তবে আলোচনার সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আপত্তি- 
জনক উক্তিগুলি ভেঙে সাজানে! ও সেগুলিকে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত 
কর! হয়েছে। 


৭ 


ক্নীতিবাবু লিখেছেন : "আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা! শহর খুব প্রাচীন 
স্থান নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রারস্ত হইতে 
কলিকাতার গৌরবের পত্তন । 
১. ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই । 
২, তবে অনুমান হয়, অন্ততঃ গ্বীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, 
একটি বড় ব1 সমুদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে 
স্পরিচিত হইয়াছিল, 
৩* এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও পঁহুছাইয়াছিল । 
৪. সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখাত 
স্থান হইয়া দীড়ায়।” 


আমার বঞ্তব্য : 

১. ১ও ২ সংখ্যক উক্তি পরম্পরবিরোধী | ছুই উক্তিই একসঙ্গে সত্য হতে 
পারে না। 

২. ২-সংখ্যক উক্তি লেখক আরন্তই করেছেন “অন্তমান হয এই বাক্যাংশ 
দিয়ে। কলকাতার সমৃদ্ধি ইতিহাসের ব্যাপার । এত গুরুতর একটি উক্তির সমর্থনে 
লেখক ইতিহাস থেকে একটি তথ্যও সংকলন করে দেখাতে পারেন নি। ইতি- 
হাঁস বিষয়ে অন্তমান এতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমথিত না হলে গ্রাহা হতে 
পারে না। অন্গমান নিয়ে অধিক আলোচনা নিশ্রয়োজন । আমি পরে দেখাব 
লেখক অন্ঠাত্র এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন । 

৩. ষোড়শ শতকে কলকাতার নাম বাংলার বাইরে কোথায পৌছেছিল স্পষ্ট 
করে লেখক তা বলেন নি। 

৪. এই উক্তিটি অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাণিজ্যকেন্র 
হিসেবে কলকাতা একট! বিখ্যাত স্তান হয়ে দাড়ায় নি, একটা অখ্যাত নগণ্য 
গ্রাম মাত্র ছিল। 

প্রথমত, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ১৬৯০ থ্রীস্টাব্ধের ২৪ আগস্ট তারিখে 
জোব চার্নক এখানে পদার্পণ ক'রে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজধানীর ভিত্তি স্থাপন 
করেন । কলকাতার সমৃদ্ধি তখন ভবিষ্যতের গভে | তখন কলকাতা৷ ৩টি নগণা 
গ্রামের একটিমাত্র | ৮ বছর পরেও, অর্থাৎ ১৬৯৮ সনে যখন ইংরেজ কোম্পানি 
এ ৩টি গরমের খাজনা আদায়ের অধিকার থরিদ করে তখনো কলকাতা নগণ্য 
গ্রাম মাত্র ছিল। 

দ্বিতীয়ত, জোব চার্ণক মাদ্রাঞ্জ থেকে ফিরে এসে কলকাতায় নামেন নি, 


কলিকাতানামেরবুত্প ৩ 


নেমেছিলেন স্থৃতান্নটি গ্রামে, আর এ গ্রামেই তিনি বসবাস করেন । পরবতী 
“টাউন” কলকাতায়, অর্থাৎ বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে তিনি থাকতেন 
এবং ্রথানেই তিনি মারা যান-এর আদৌ কোনো প্রমাণ নেই। বরং উল্টো 
প্রমাণ আছে । সেণ্ট জন গির্জার সংলগ্ন কবরখানায় তার সমাধি-সৌধটি তার 
মৃত্যুর ছুতিন বছর পরে তার জামাতা মিঃ চার্লস আয়ার নির্মাণ করেন । চার্নকের 
মুত্র পর থেকেই কোম্পানির কর্মচারিরা ডালহৌসি অঞ্চলে বাস করতে আরন্ত 
করে এবং এ স্থানই তাদের কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। চার্নকের আগমনের পৃবেই 
যদি কলকাতা! একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে থাকত, তাহলে চার্নক কল- 
কাতাতেই নামতেন, স্থৃতানটিতে নয়। স্ুতান্ুটিতে নেমেছিলেন এইজন্যি থে 
সুতান্ুটি বরং তখন বিখ্যাত না হোক, একট] বাণিজ্যকেন্ত্র ছিল। 

তৃতীয়ত, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা যে কত 
নগণ্য স্থান ছিল হার আরো কতকগুলি প্রমাণ এখানে দিচ্ছি। 

ক. কর্নেল হেনরি ইউল (৪1০), যিনি এ. সি. বার্নেল (8007611 )-এর 
সঙ্গে 12085$09/-)9830/, গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইপ্ডিয়া হাউস 
ও অন্ঠান্ত জায়গার দপ্তর তন্ন তন্ন ক”রে খুঁজে ১৬৭৫ সনের 78165 22104 
গন্থে ও একটি পুরাতন মেরিন চাটে (12:1৩ ০18216) “চুটানুটিঃ (001010609- 
1000৩ ) ও “গোবিন্দপুর” নাম পেয়েছেন । কিন্তু “কলিকাতা” নাম পান নি। 
কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্রে “কলিকাতা; নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ বা তিনি 
-াবিষ্ষার করতে পেরেছেন তার তারিখ- ১৬ আগস্ট ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ । 

খ. শুধু তাই নয়। বিলেতের ইগ্ডিয়া অফিসে কলকাতার ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের 
(780001% 00900011) লেখা যেসব চিঠিপত্র আছে, সেসব চিঠির মাথায় ১৭০০ 
ননের ২৭ মাচ পর্যন্ত কলকাতাব নাম নেই £ আছে "চুটানুটি/-র নাম । এ বছরের 
৮ জুন থেকে বেসব চিঠি লেখা হয় তাদের মাথায় আছে %০৪1০9009+ নাম 
এবং প্র বছরের ২০ আগস্ট থেকে যেসব চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, তাতে স্থানের 
নাম আছে 5010 ৬৬111127) 11) 09100002? । 

গ. ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত ভারতবর্ষে মাত্র একটি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি এক- 
চেটিয়। ব্যবসা করে আসছিল । তার নাম ছিল লগ্ন কোম্পানি (1,07001 
0019875 )। এ বছরে ইংল্যাণ্ডের রাজা আর একটি ইংরেজ কোম্পানিকে 
ভারতবর্ষে একচেটিয়া ব্যবসা করার লাইসেন্স দেন । এই কোম্পানির নাম ইংলিশ 
কোম্পানি (051151) 0017)0815), ফলে ৪বছর ধরে এই ছুই কোম্পানির মধ্যে 
প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা চলতে থাকে । তাতে ছুই কোম্পানিরই প্রচুর লোকসান 
হয়। শেষে কোম্পানি ছুটি বুঝল যে, মারামারি না ক”রে দুই কোম্পানি মিলে 
এক হয়ে যাওয়াই ভালো । ১৭০২ সনে মিলিত হবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল 

'কলকাতায়। কিন্তু সেই চুক্তিপত্রে স্থানের নামের উল্লেখ আছে কলকাতা বলে 


৪ কলিকাতা-দর্পণ 


লয়, “চুটানুটিঃ বলে। 

ঘ, ১৭০৩ গ্রীস্টাঝের জন ধর্ণ হিলের (701210111 ) চার্টে [2105270015 
( খিদিরপুর )-এর উল্লেখ আছে । কলকাতার কোনো উল্লেখ নেই। 

উপরের তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কেন» 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকেও কলকাতা] বিখ্যাত স্থান হয়ে ওঠে নি। 


চে 

এরপর স্থুনীতিবাবু “কলিকাতা” নামের প্রচলিত ৬টি বুৎপন্তির উল্লেখ করেছেন 
এবং সব ক*টিকেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে খারিজ ক'রে দিয়েছেন । 

করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই । তবে আর একটি বুৃৎ্পন্তি আছে, 
যেটি অন্য কোনো কারণে না হলেও নিছক ভাষাতত্বের দিক থেকে চিত্তাকর্ষক 
এবং ভাষাতাত্বিকের সেটি খেয়াল রাখা উচিত । 

স্থনীতিবাবু বলেছেন : “সাধু বা পুরাতন বাঙ্গীলার রূপ “কলিকাতা”, কলি- 
কাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার (চলিত-ভাষার ) রূপ 
“ক,ল্কাতা, ক'ল্‌্কেতা ( কোলকাতা, কোল্কেতা ১:1৮ 

“কলিকাতা”কে আমরা েমন উচ্চারণ করি “কোঁলিকাতা+, “কলকাতা”কেও 
আমর! সেইরকম উচ্চারণ করি “কোলকাতা” । এখন, যে ব্যুৎপত্তির কথা৷ বলছি 
সেই অনুসারে “কোলিকাতা”- কোলি কা হাতা এবং “কোলকাতা”- কোল কা 
হাতা । এর অর্থ «€কোলি+ বা “কোল” নামক জাতির গণ্ডি বা দেশ। 


৩ 


এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : “কলিকাতা? নামটির ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক 

ও কাগঙজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা যাউক | 
[১] কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া বায় বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল 
কাব্যে । এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শকে) রচিত হয় (বিপ্রদাসের 
মনসামঙ্গল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেনের প্রবন্ধ, “সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা* ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪-৭৩)। .*"্চাদ সদ্দাগরের 
সিংহল-যাত্র! প্রসঙ্গে কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, 
পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া,**"টাদ্দ সদাগর কালীঘাটে গিয়া! 


কালিকার পুজা করেন। 


“কলিকাতা” নামেরব্যুৎপস্তি ৫ 


১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে,কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটি পৃথক স্থান । 
কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা _ আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ ধ্বনি পরিবর্তন, 
এবং প্রাচীন ও নবীন ছুই রূপের এভাবে পাশাপাশি অবস্থান _ ইহা! অসম্ভব |” 


আমার বক্তব্য : বিপ্রদীসের মনসামঙ্গল নিয়ে দু'জন নামকরা সাহিত্যিক বিশেষ 
আলেচন! করেছেন । একজনের নাম স্ুনীতিবাবু নিজেই উল্লেখ করেছেন_ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বাংল! সাহিত্যের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য । শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য 
তার “ঙ্গলকাব্যের ইতিহাঁস'-এ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের রচনাকাল ও ভাষা 
সম্থন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে শেষে মন্তব্য করেছেন.এঁ কাব্যে কলকাতা -সমেত 
গঙ্গাতীরবর্তী বতগুলি গ্রামের নামের উল্লেখ আছে সবগুলিই প্রক্ষিপ্ত, কারণ 
তীর মতে এ নামগুলি আধুনিক | 

স্থনীতিবাবু বাংলা ১৩৪৩ সংলের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রকাশিত শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেনের বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ 
করেছেন এবং একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করেছেন । তাতে শ্রীযুক্ত সেন কী মত 
প্রকাশ করেছেনজানি না,কেনন1 সে প্রবন্ধ আমি পড়ি নি,কিন্ত তাতে কিছু যায় 
আসে না। সময় দাড়িয়ে নেই । স্ুকুমারবাবুর কলমও থেমে থাকে নি। বাংলা 
১৩৪৩ সালের পরে তিনি “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” রচনা করেছেন। সেই 
প্রামাণ্য ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধের ইং ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত ৪র্থ 
সংস্করণে (পৃ. ১৮৪-২১৪ ) শ্রীযুক্ত সেন এ কাব্যে উল্লিখিত সপ্তগ্রাম থেকে 
আরম্ত ক'রে কালীঘাট পর্যন্ত *ম্পতীরবর্তী স্থানগুলির একটি তালিক! দিয়েছেন । 
সেই তালিকায় নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম আছে : কুমারহট্ট, হুগলি, ভাটপাড়া, 
বোরো, কাকিনাড়া, মূলাজোড়, গাড়ুলি-1» পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, টাঁপদানি, 
ইছাপুর, বাঁকিবাজার, জমিন, দিগঙ্গঃ নিমাইতীর্থ, চাণক্য, বুড়নিয়ার দেশ, 
আকন মাহেশ, খড়দহ, রিষড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরঙ, কামারহাটি, 
আড়িয়াদহ, ঘুস্থড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড়, ধনণ্ু, কালীঘাট । খড়দহের 
পাদটীকায় শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : “এ বর্ণনা অনেক-ংশেই প্রক্ষিপ্ত। খড়দহের 
প্রসঙ্গে আছে, “খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দুর ',। নিত্যানন্দ এখানে আনুমানিক 
১৫৩৫ সালের দিকে বাঁস করিয়াছিলেন । তাহার আগে নয় । স্থতরাং অন্যথা 
অখ্যাত এই স্থানটি ১৪৯৫ সালে ক্রীপাট? অর্থাৎ বৈষ্ণব মহান্তের বাস হেতু 
তীর্থস্থান বলিয়া গণা হইতে পারে না।” 

শুধু তাই নয়। অন্তত আরো! একটি জায়গা! শ্রীযুক্ত সেন-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে 
_ সেটি নিমাইতীর্থ। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই-এর বয়ল ছিল ১০ বছর । স্থৃতরাং 
সেই সময় তিনি বৈগ্যবাটাতে আসতেই, পারেন না; এসেছিলেন ঢের পরে, 


৬ কলিকাতা-দর্প প 


পুরী যাবার পথে । তখনই এই স্থান তার নামে তীথস্থান হয়ে ওঠে । অতএব 
১৪৯৫ সনে নিমাইতীর্থ ছিল ন1। শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : াঁবপ্রদাসের কাব্যের 
সবচেয়ে পুরাণে পুঁথি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের আগেক!র নয়।” তা নয় 

_কিন্তু “কলিকাতা; নাম? শ্রাবৃক্ত সেন লিখেছেন : “কলিকাতা! নামও 
প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করি ।” 

এরপর স্থনীতিবাবু লিখেছেন : “ ২] কবিকক্কণ মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্যে 
(শ্রীষ্টাব্ৰ ১৫৮০-১৫৮৫ ?) কলিকাঁতা ও কালীঘাটের পথক্‌-পথক্‌ উল্লেখ 
আছে । এই উল্লেখ সুপরিচিত ।৮ 


আমার বঞ্তব্য : 

মুকুন্দরামের চণ্তীমর্দল কাবোর, রচনাকাল সম্থন্ধে প্ডতদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা যায় । শ্রীসক্ত স্থকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভদ্টাচার্য দু'জনেরই মত _ 
স্থনীতিবাবুর উল্লিখিত কালে এ কাবা রচিত হয় নি, তার পরে হয়েছে । 

স্বনীতিবাবু নিজেও নিজের দেওয়া সাল সম্বন্ধে সন্দিহান | -ন্যদিকে বাংল 
১৩১৩ সালের সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকায় অন্বিকাচরণ গুপ্ত “কবিকঙ্কণ ও তাহার 
চণ্তীকাব্য* এই শিরোনামায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । ভাতে তিনি লিখেছেন : 
“আমরা দামুন্তা গ্রামের তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিতি করি" প্রায় ৫০।৬০ 
থানি পুঁথি (চত্তীর-_ রা. মি.) আমাদের তস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোন- 
খানিতে প্র (অর্থাৎ রচনার কাল-নিদেশক _রা. মি.) শ্লোক দেখি নাই ।” 
(দ্র. “মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” )। এই উক্তির পর আমার মনে হয়, চণ্ডী- 
কাবোর রচনাকাল সম্পর্কে মোন অবলম্ধন করাই শ্রেয় । 

এখন দেখা দরকার, এ কাব্যে সত্যসতাই কলকাতার নাম আছে কিনা । 
সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্ত্র সরকার তীর সংগ্রহে সঘত্রে রক্ষিত এরা পুঁথি থেকে 
মুকুন্দরামের চণ্তীকাবোর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন । এই সংস্করণ সম্বন্ধে 
পূর্বোক্ত অন্বিকাচরণ গুপ্ত বলেছেন : শশ্রীঘুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার চগ্ীকাবোর বে 
একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার প!ঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে ।” 
(দ্র. 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” )। সরকার মশায়ের এই সংস্করণে “কলিকাতা; 
ও “কালীঘাট' কোনোটিরই উল্লেখ নেই। 

দ্বিতীয়ত, বাংল! ১২৯৯ সনে (ইং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত “বিশ্বকোষ '-এ 
লেখা “কলিকাতা” প্রবন্ধের লেখক বলেছেন : “মুদ্রিন পুস্তকে থাকিলেও কবি- 
কঙ্কণ রচিত চণ্ডতীমঙগলের ঘে কয়েকথানি প্রাচীন পুথি দেখিলাম, তন্মধোও 
“কলিকাতা” নামের উল্লেখ নাই |” 

তৃতীয়ত, দ্বিজ মাধবাচার্ষের চণ্ডীকাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্রধাত্রা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বরাহনগর, চিত্রপুর, কাঁলীঘাট ইত্যাদি কাছাকাছি জায়গার উল্লেখ 


“ক লিকাতা'নামেরবুৃৎ্পন্তি 


থাকলেও» “কলিকাতা” নামের উল্লেখ নেই । অবশ্য কবি মাধবের রচনাকাল 
সম্বন্ধে নান। মুনির নানীমত । কেউ বলেন ১৫৭৯, কেউ বলেন ১৬৪৫, কেউ 
বলেন ১৬৪৭) আবার কারো মতে ১৬৬৪ সন। প্রথম তারিখের কথা ছেড়ে 
দিয়ে একেবারে শেষের তারিখকে রচনাকাল ধরলেও দেখা যাচ্ছে- ১৬৬৪ 
সনেও দ্বিজ মাধবের চত্তীকাব্য “কলিকাতা”র নাম নেই । 

স্থতরাং মুকুন্দরামের চণ্ডীকাঁবো “কলিকাতা” নামের উল্লেখ স্থনিশ্চিতরূপে 
প্রমাণিত হল ন1। ্‌ 

এরপর স্ুুনীতিবাবু লিখেছেন : “্‌ ৩] ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া 
বায় আবুল ফজলের “আইন-ই-আঁকবরী” গ্রন্থে_ আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে। 
£1098$9%-7080-এ আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধত আছে। 

৯. 119০1200812) ব্রখমান্‌ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসী (দেশ, পত্রিকায় 

ভূল ক'রে “ফরাসী” ছাপা হয়েছে _রা. মি.) মাইন-ই-আকবরীতে 711: 

(78105 বা 91190 ) রূপে নামটি পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের 

বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠান্তর আছে _ 110 _ “কল্ন1,210 _ “কল্তা, 

[10,- ণতল্পা” । “কল্কাতা” ও “তল্পা" এই ছুই পাঠভেদ সর্বপ্রাীন ছুই- 

খানি পু থিতে পাওয়া যাঁয়। 

২. “কল্কাভা, 81৬” বকোয়া ও [01 বারবকপুর”?» এই তিনটি 

মহাল সাতগী সরকারের অধীনে ছিল 1". 

৩ তবে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সমযে কলিকাতা যে একটি 

লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে-_ 

৪. ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দের পূেই ইহা! ভাগীরধীর তীরে উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসায়- 

কেন্ত্র পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।” 


আমর বক্তব্য : 

১. ক. আমার মতো আনাড়ি এতিহাঁসিকের পক্ষে এ ব্যাপারে কথা বলতে 
যাওয়া ধৃষ্টতা ভবে, তাই নিজের মত ব্যক্ত না করে এবিষয়ে বাংলাদেশের তথা 
ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিহাসিকের মত উদ্ধত করব । কিন্ত তার আগে আমি 
স্থনীশিবাধুর উদ্দেশে এইটুকু সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, যেখানে এতরকম 
পাঠভেদ দেখা যাচ্ছে সেখানে অন্য পা বাদ দিয়ে শুধু “কলিকাতা/বা “কলকাতা” 
পাঠ গ্রহণ করবার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে? যদি বলেন সর্বপ্রাচীন 
পুথিতে এই পাঠটি আছে, তাহলে “তলপা” পাঠ গ্রহণ করতে আপত্তি কি, 
যখন তিনি নিজেই বলেছেন, এ পাঠটিও সর্বপ্রাচীন পুঁথিতে আছে? 

খ. এখন স্যার ষছুনাথ সরকারের মতে! প্রতিহাসিকের মত উদ্ধত করছি । 
তিনি লিখেছেন : 40810066815 01011156195) 1] 1061া 0106 ৮৪1018106 17 


৮ কলিকাতা-দর্পণ 


50 191109,.5 

মূল ফারসি আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মাত্র প্রথম থণ্ড ব্লথমান সাহেব ইংরেজি 
ভাষায় অন্থুবাদ করেন। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সটীক অনুবাদ করেন 
কর্নেল এইচ. এস. জ্যারেট, (7৪7:560 যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৪-৯৬ হ্রীষ্টাবে | 
জ্যারেট-কৃত এই দুই খণ্ড অনুবাদ ০01:50690. ৪10. 01021 21)1/009.62৫ 
হয়ে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৪৮ গ্রীস্টাব্দে | দ্বিতীয় খণ্ডের অন্থবাদের 
পাদটীকায় স্যার বছুনাথ এ মন্তব্য করেছেন । 

২* যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় আইন-ই-আকবরীতে কলকাতার 
নাম আছে, সে কলকাতা কি একটি গ্রাম না মহল ? আইন-ই-আকবরী বলছে 
“মহল”, স্থনী তিবাবু ধরে নিয়েছেন “গ্রাম” | (৩ ও ৪ অংশে তার উক্তি দ্রষ্টব্য )। 
গণ্ডগোলের মূল এইখানেই । 

বল। বাহুল্য, মহল (একবচনে “মহল”, বহুবচনে “মহাঁল”) ও গ্রাম এক জিনিস 
নয়। মহল গ্রামের চেয়ে অনেক বড় । কত বড় তার খানিক ধারণা হবে এই 
হিসেব থেকে : বাংলা “স্থবা”র মধ্যে মোট ২৪টি “সরকারও ৬৮৭টি 'মহাল”ছিল। 
সরকার সাতর্গার অধীনে তথাকথিত কলকাতা নিয়ে মোট ৫৩টি মহাল ছিল। 
সরকার সাতার মোট রাজস্ব ছিল ১৬,৭২৪,৭২৪ দাম; সরকার সাতগার 
অধীনে কলকাতা (অথবা কলনা) বকোয়া ও বারবাকপুর-- এই তিনটি মহালের 
মিলিত রাজস্ব ছিল ৯৩৬,২১৫ দাম । 

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, একটি “মহল” একটি “গ্রাম-এর থেকে বনু, 
বহুগুণ বড় ছিল-- পরবর্তাকালের প্রায় একটি “পরগনা”র সমান । প্রকৃতপক্ষে, বনু 
পরবর্তীকালে “মহল+ কলকাতার বদলে একটি “পরগন1কলকাতার সাক্ষাৎ পাই । 
তথাকথিত কলকাতা মহলের মধ্যে কতগুলি গ্রাম ছিল ও তাদের কি কি নাম 
ছিল তা আইন-ই-আকবরীতে দেওয় নেই । 

৩. এই উক্তিটি ১/৩-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র । সমস্তটাই “অন্তমান”। আৰন-ই- 
আকবরীর মতে অতবড় একটা ইতিহাসগ্রন্থ থেকে লেখক একটা প্রমাণও বার 
করতে পারেন নি। 

৪. এই উক্তিটিও ১/২-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র । সুতরাং ১/২-এর সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
করা হয়েছে, সেই মন্তব্য এখানেও প্রযোজ্য । অধিক বল! অনাবশ্যক ৷ 


এরপর জুনীতিবাবু লিখেছেন : 
৫. “কলিকাতা-শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি 
পাথুরে দলিল । বহু কাল হইল, কলিকাতা অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতি- 
হাসবিৎ শ্রীযুক্ত 1$]০5:0% ). ০০. মেসরোভ সেখ, মহাশয়, কলিকাতার 
আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির 


কলিকাতা” নামেরব্যুৎ্পত্তি ৯ 


মধ্যে একখানিতে নিষ্পপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন--“এই সমাধি-ফলক হইতেছে, 
দানশীল বণিক্‌ 5515195 স্ুকিয়াস্এর পত্রী 2০2৪০০০1১০1, রেজা-বীবা-র |, 
ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া! গ্রীষ্টান বা 
ইংরেজী শকের ১৬৩০ (ভূল ক”রে ছাপা হয়েছে ১৬৩২-__রা'মি.) অব হয়।”"' 
৬. এই লেখ হইতে জান! যাঁয় যে, ১৬৩০ সালের দিকে, সম্রাট. জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বশেষে ও শাহজাহানের রাজত্বের প্রারস্তে, কলিকাতায় আরমানী বণিকৃ- 
দের একটি কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইহার! স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস 
করিতেন। ইংরেজ 1000 (01780009০ যোব চার়নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৬০ বৎসর আগে-ছুই পুরুষ আগে 
-আরমানীরা কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল |” 


আমার বক্তব্য : 

৫. ক. কলকাতা শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিলখানি নিজেরই প্রাচীনত্ব 
প্রমাণ করে, কলকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে না। যদি পাথুরে দলিলের গায়ে 
কলকাতার নাম লেখ! থাকত, তাহলেই প্রমাণ হতো! যে ১৬৩০ সনেও কলকাতা 
'শামে এক গ্রাম বা শহর বাংলাদেশে ছিল । শোনা যায়, আমাদের কালীঘাটে 
মাটি খু'ড়তে খুঁড়তে এককালে কতকগুলি রোমান বা গুপ্তযুগের (1) মুদ্রা পাঁওয়া 
যায়। তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, রোমানদের বা গুপ্তদের সময়ে কালীঘাট গ্রাম 
বিদ্যমান ছিল/বা এসব রোমানদের বা গুগুদের মুদ্রা কালীঘাটে মুদ্রাঙ্কিত 
হয়েছিল । 

থ. যে মেসরোভ সেথ এ দলিলখানি আবিফার করেন তারই ইতিহাস গ্রন্থ 
থেকে জান] যাঁয় যে, ১৬৩০ শন পর্যন্ত বাংল'দেশের কোনো গ্রামে বা শহরেই 
আরমানি বণিকদের বাঁসবাস আরন্ত হয় নি। পরবর্তীকালে সৈদাবাদ (মুশিদা- 
বাদের উপকণ্ঠ ), চু'চড়া, চন্দননগর, ঢাক] ও কলকাতা! - বাংলাদেশের মাত্র এই 
৫টি গ্রামে বা শহরে তাদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে । 

মেসরোভ সেখ. লিখেছেন : “ঞ&107001018105 1017760. 6561 75 5০01০. 
[72196 11) 73017691 11) 002 592 1665 705 11006 ০0: 2. 10210170918 
1590160 05 18009£1)0] 15210706101 4১012105261 £180011)5 ০] ৪ 
01206 01 19170 26 9910.8102.0১ ড/101। 001] [21007155101 00 (0107) & 
56601০10673 0০:5.৮ সেযুগে মোগল সম্রাটগণ জমি ও অনুমতি না দিলে 
কোনো বিদেশীই ভারতের কোথাও বসবাস করতে পারত না। 

চুচড়া সন্বন্ধে সেথমশায় লিখেছেন : 41) £১0000171215 1790. 2:60,01760 
010610561595 00 010০1 5013051:55 11) 0:9০) [000109 20 01)110- 
50181)) 1) 0002 5581 1645 10061 07০ 169.051:51)10 0: 0102 91000185 


টি কলিকাতা-দর্পণ 


21597 02115.” এখানে সেথ, সাহেবের ভাষা লক্ষণীয় । তিনি বলছেন না ঘে 
আরমানিরা ১৬৪৫ সনে টুঁচড়ায় বসবাস আরম্ভ করে। তা বললে তো তীরই 
আগেকার উক্তিকে খগুন করা হয়। বলছেন তারা এ সনে ওলন্দাজদের সঙ্গে 
বাণিঞ্িক সম্পর্ক স্থাপন করে, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরন্ত 
করে। তাহলে নিশ্চয় তারা এই ব্যবস৷ বাংলার বাইবে থেকে চালাঁতো । বাংলা- 
দেশে আরমানিদের সর্বপ্রথম গির্জা ১৬৯৫ জনে চুঁচড়ায় নিমিত হয় । ভতরাং 
১৬৬৫ ও ১৬৯৫-এর মধ) কোনো সময়ে তারা চুচড়ায় বসবাস আরম্ভ করে। 
আরমানির! চন্দননগরে প্রথম কখন আসে, সেকথ! সেথ্‌ সাহেব বলতে পারেন 
নি। মাত্র এইটুকু বলেছেন যে, চন্দননগরের ফরাসি কবরখান'য় সব থেকে পুরণো 
মারমানি কবর আছে একজন বণিকের, ধিনি মার] ধাঁন ১৭৫৩ হ্বীস্টান্দে | 

সেথ সাহেবের মতে, ঢাকায় আরমানিরা বসবাস আরম্ভ করে আগগাদএ 
শতকের গোড়ার দিকে | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পূনে আ'রমানিদের কলকান'্য 
বসবাস করার কথ অলীক কল্পনা মাত্র । 

৬. ১৬৩০ শ্রীস্টাব্দের কলকাতীয় মারমীনি বণিকদের একটি কেন্দ্র ছিল এবং 
এই কেন্সে তারা স্থ্ীপুত্র পরিবার নিষে বাস করত- একথা প্রথমে বলেন 
মেসরোভ সেথ, সাহেব, তাকে মন্রসরণ ক"রে স্ুনীতিবাবু এই প্রবন্ধে “সই 
কথ বলেছেন । 

মষ্টীদশ শতকের কলকাতায় 08%001)101 £১1215191 নামে এক ধনী আবমানি 
বাণিক বাস করতেন । তিনি স্তানীঘ আরমানি গির্জার অভাম্থরভাগ লংক্রত 
করেন, গির্জার ঘড়ি-্ঘরে ঘে ঘড়িটি আছে সেটি দান করেন, পুরোৌভিতদেব বাঁসেব 
জন্য বাড়ি তৈরি ক'রে দেন এবং গির্জা-সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের চারিদিকে ঘে উচু 
পাচিল আছে সেই পাঁচিল নির্সাণ করিয়ে দেন । এরই পুত্র 821) 1৬1095৩৩ 
0৪.001101 £81.19] কলকাতায় জন্মান অষ্টাদশ শতকে | তিনি ১৮০১ হীস্ট'ন্দে 
ভকৃসওয়ার্থ £ [7975091 ) নামে এক সাহেবকে একখানি চিঠি লেখেন । 
হকৃমওয়ার্থ সাহেব সেই চিঠিখানি 1225 1180£015 0//01,01095£% নামে এক 
পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন । সেই চিঠিতে £:215191 সাহেব বলেছেন : “91501701৩ 
227 675 25001151002 08 08150662105 00012511517) 07৩ 
4৯170 2101905 9200]1০0. 20009706 00,610১.,,0182 ১700 091 0০ 012501)1 
/৯17710190 (0101:01) ৮25 26 0026 0706 61761 00105116 501010 11 
10101 01০16 216 009211050010755 98050. 80 5০৪15 08.0 270. 0075৩. 
01121205010. 01810 016 01552170 0100101. ৮ বর্তমান আরমানি 
গির্জাটি তৈরি হয় ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে এ চিঠি লেখার 
সময় থেকে ৮০ বছর মাগেকার, অর্থাৎ ১৭২০-২১ সনের সমাধি মাছে । 


“কলিকাতা” নামেরবুত্পত্তি ১১, 


১৬৩০ সনের রেজা বিবির কবর ছাড়া এই গোরন্তানে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় 
একটি কবর নেই । অন্য যেসব কবর আছে সবগুলিই অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী 
কালের । কেননা, ১৭২০ শ্রীস্টাব্দে [01187561860]. 01581709095 নামে এক 
/ 

আরমানি নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কবরস্তান করবার উদ্দেশ্ঠে এ জমি খরিদ 
করেন । ১৭২৪ শ্রীস্টাব্দে এ কবরস্তানের একপাশে 469]. 92৪ নামে অন্য 
একজন আরমানি গির্জাঘর তৈরি ক”রে দেন। 

সপ্তদশ শতকের “একমেবাদ্বিতীয়ং, কবর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে এ 
সময়ে কলকাতায় আরমানিদের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল | একটিমাত্র 
লোক দিয়ে তো আর উপ(নবেশ হয় না! আরমানিরা কলকাতায় ১৬৩০ থেকে 
১৭২০ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৯০ বছর স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করল, অথচ তাদের 
মধ্যে আর একটি লোকও মরল না-এটা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? বদি 
মরত তবে নিশ্চয় কবর থাকত এবং বদি বাস করত নিশ্চয়ই মরত । সুতরাং 
ইংরেজ আসার ছুই পুরুষ আগে কলকাতায় আরমানিদের উপনিবেশ ছিল- 
এটা একেবারে আধাটে গল্প । কোন মোগল সম্রাট ১৬৩০ খ্রীস্টান্দে বা তার 
পূর্বে আরমানিদের কলক'তায় বসবাসের মন্তমতি দিলেন? সে অন্রমাত্তিপত্র 
কোথায়? 

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্নকের কলকাতায় মাসার পর যে আরমানির! 
এখানে আসে তার আর একটি প্রমাণ দিচ্ছি । 

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে [10091 (1190095 7691920121(বা 191917- 
৪ ) নামে একজন বিখ্যাত আরমানি বণিক স্থুরাঁটে বাস করতেন । তার এক 
ভাগ্নে ছিলেন । তিনি কলকাতার ইতিহাসে আরে বিখ্যাত । তার নাম 170170- 
181) [5789] 581:094 | মামা-ভাগ্রে ভ্'জনে মিলে ইংল্যাণ্ডে যান ১৬৮৮ 
ীস্টাব্ধে । সেখানে তখন শ্ঠার যোসিয়া চাইল্ভ (7951917 01119 ) ইস্ট ইত্তিয়! 
কোম্পানির ডিরেক্টার-বোডের টেয়ারম্যান। সেই সময়ে এই পদাধিকারীকে 
চেয়ারম্যান না বলে গভর্নর বলা হতো । বিলেতে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি ও 
ভারতের আরমানি সম্প্রদায়ের মধো ১৬৮৮ খ্রীষ্টান্বের ২২ জুন তারিখে ছু'টি 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় । কোম্পানির তরফে স্যার যৌসিয়া চাইল্ড ও আরমানি- 
দের তরফে খোজা ফান্সস ও খোজা! সরহদ স্বাক্ষর করেন । দ্বিতীয় চুক্তিটির বয়ান 
ছিল এহরকম : 

ন০ [70170001:9010 5956 [10019 0010002)5 56100019520. 009 

121০2521010 01 12016 0: 010০ £১1:0001)0127 19010125121] 16- 

০0102 1101791৮1090705 0 2৮ 01 00০ £8:1150125১ ০1615 01 0৮105 

7০০10910511)5 00 00০ ০010021)% 1 0025 [2856 [00165 00০ 5210 

£৯110 10120551081] 200 01215 119৬০ 200 92105 02 £52 052 2190 
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5%:21:0152 ০0৫6 00211 16115101006 00,616 51811 2150 062 26901650. 
€0 00610 021:0561 ০0 €100170 60 61:5০ ৪. ০1001:01) 01021:5010 102 
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/১1070610191)5 1009. 21061 270. 00110. ৮৮10) 500106 200. 90110 1009- 
06118] 00 00611 ০7 £09090. 11151175. £৯1)0. 61) 5210. 30৮ 610001 
2170. 00101805 ৮911] 82150 2110৬ 5250 021 21017000) 0011106 006 
50802 01 52৬21) 5285১ 1010 0165 1009.1196209)02 0: 51001) 01155 
01101171506] 25 00055 51891] ০1)90996 0০ ০0660198059 (1761011). 


এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ছুবছর পরে জোব চার্নক ১৬৯০ শ্রীস্টাব্দে শেষ- 
বারের মতো কলকাতায় আসেন । তার আসার ১৭ বছর পরে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
উপরে উদ্ধত চুক্তি অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি বর্তমান আরমানি গির্জার দক্ষিণ- 
পূর্ব দিকে আরমানিদের জন্য একটি কাঠের ছোট গির্জীঘর (০92০1) তৈরি 
ক'রে দেন। আর পুরোহিতদের মাইনে বাবদ ৭ বছর পর্যন্ত ৫০ পাঁউণ্ড করে 
বছরে দিয়ে যান। ১৭১৪ সনে এই সাহাষ্য বন্ধ হয়। এবং তাঁর ১০ বছর পরে 
আরমানিরা এ কাঠের গির্জা পরিত্যাগ করে ১৭২০ সনে কেনা কবরখানার 
হাতার মধ্যে পাঁক। গির্জাঘর তৈরি করে। 

১৬৯০ শ্রীষ্টাব্দে জোব চার্নকের আসার পর থেকে একটি-ছুটি করে আরমানি 
বণিক কলকাতায় আসতে থাকে | ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের আগে তাদের সংখ্যা 
চল্লিশেও পৌছায় নি। স্থতরাং ১৬৩০ খ্রীস্টাব্বে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস ও 
উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া 
যায় যে সত্যিই এ সময়ে কলকাতায় তাঁদের একটি উপনিবেশ ছিল, তাহলে এটা 
কি আশ্চর্যের কথা নয় বে তাদের মতে! ধনী ও ধর্মপ্রাণ জাত ৯৪ বছরের মধ্যেও 
নিজেদের জন্য একটা গির্জাঘর ও ৯০ বছরের মধ্যেও একটা গোরম্তান তৈরি 
করল না? প্রায় ১০০ বছর ধরে তারা রবিবারের উপাসনা করত কোথায় ? 
মৃতের সকার করত কোথায়? 

এতকিছু বলার পরেও কিন্ত প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ১৬৩০ সনের এ রেজা বিবির 
কবর সম্বন্ধে । এ কবরের ব্যাখ্যা কী? মেসরোভ সেথ, সাহেব যাকে [19 
19170৮07760 8০1)0191 এবং “£1৫01501 0 1821]5 £১1017915 016 006 
[51)51151) 1 736107591” বলেছেন, সেই ণু.205 7196595010২. ড/115012, 
(উইলসন) কবরটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন : 

[:2581:01176 6102 221:115506 £09৮০ 0৫ 2 £81000 21197 11) 01০,417) ০ 

1012 01)00101)5910 11) 0210065) 6176 0010010500186 15 09050 1101 


“কলিকাতা” নামেরবুাৎ্পত্তি ১৩, 


9155 1690 &. 10. 00015 1795 06612 (21217) 25 51057125 0596 ৮1০ 
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কলকাতার “পুরাতন প্রসঙ্গ” এখানেই সাঙ্গ হয় নি, “দেশ” পত্রিকার আরে 
আ'ধপৃষ্ঠা ধরে বিস্তৃত হয়েছে । তাতে আরমানিদের পরে পোতুগিজদের ও তাদের 
পরে ইংরেজদের কলকাতায় আগমন, ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্র তিন জাতির কলকাতায় 
পাশাপাশি বাস ও বাণিজ্য-সম্পদের সম'ন অংশীদারী, ১৬৩৮গ্রীস্টাব্দে দিল্লি থেকে 
ইংরেজদের বাংলাদেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহিকাণিজ্যে কতকগুলি বিশেষ স্ুবিধা- 
লাভ, ১৬৯৮ (ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে ১৭৯৮--রা.মি. ) সনে বড়িষার সাবণ- 
চৌধুরি জমিদারদের কাছ থেকে স্তৃতনুটি, কলিকাতা! ও গোবিন্দপুর এই তিনর্ি 
গ্রাম খরিদ, ১৬৯৯ সনে কলকাতা! ইংরেজদের পুরো অধিকারে আসবার ফলে 
আরমানি ও পোতুগিজদের বাংলার বাণিজ্যে ও কলকাতায় প্রতিপত্তি হাস, 
সৃতান্তটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুৰ গ্রামের সীম! ও ভৌগোলিক অবস্থিতি 
ইত্যাদি মামুলি ও সুপরিচিত বিষয় বাণত হয়েছে । 
এই বর্ণনায়ও কতকগুলি ভূল আছে। প্রথম : পোতুগজদের পরে ইংরেজরা 
আসে নি, ইংরেজদের পরেই পোত্তুগিঙ্গরা এসেছে । দ্বিতীয় : আরমানি, পোর্তু- 
গিজ ও ইংরেজ, এই তিন জাতির বাণিজ্য-সম্পদে সমান অংশীদারী কোনোদিনই 
ছিল না। পোতুগিজরা কলকাতায় বাবসা করল কবে? তারা তো ইংরেজদের 
সৈনিক হতো, কেরানি হতো চাঁকর-বাঁকর হতো, এমনকি ক্রীতদাসও হতে] । 
তাদের মধ্যে তো একমাত্র ব্যবসাদার 39:50 ও [0০ 918 প্রিবার । এ'র! 
কলক্তার লোক নন। এসেছিলেন বোম্বাই থেকে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে । 
তৃতীয় : ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজর! বাংলাদেশের আন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্কে 
দিল্লি থেকে কোনে বিশেষ সুবিধালাভ করে নি । পরে করেছে । চতুর্থ : সাবর্ণ- 
চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজরা ৩টি গ্রাম খরিদ করে নি, ৩টি গ্রামের থাজনা 
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আদায়ের স্বত্ব খরিদ করে। 

এইসব মামুলি ইতিহাস শুধু শোনাবার জন্যই শোনানো হয়েছে । অন্য 
কোনে উদ্দেশ্ত ছিল না। কলকাতার পাথুরে দলিলের কথাও শুধু আরমানিদের 
ইতিহাস শোনাবার জন্তে পাড়া হয়েছে। বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামের কাব্যের 
উল্লেখের তবু অর্থ বোঝা যায়। অর্থ হচ্ছে দেখানে] যে “কালীঘাট” নাম থেকে 
কলকাতা নাম হয় নি । নেতিবাচক প্রমাণ হলেও “কলিকাতা” নামের বুতৎপত্তি-র 
সঙ্গে তার কিছুটা সম্বন্ধ আছে । কিন্ত আইন-ই-আকবরীর আলোচনা কি জন্য ? 
তাতে তে! কালীঘাঁটের নাম নেই । এর ছু+টি কাব্য ও একটি ইতিহাসগ্রন্থ থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে যদি লেখক প্রমাণ করতে পারতেন কলকাতায় সেইযুগে শামুক- 
পোড়া কলিচুনের উৎপাদন ও ব্যবসা এবং তজ্জনিত তার সমৃদ্ধি ও খাতি ছিল»শুধু 
তাহলেই শর গ্রন্থগুলির আলোচন। সার্থক এবং প্রবন্ধের যা একমাত্র উদ্দেশ্ঠ হওয়া 
উচিত ছিল তা সিদ্ধ হতো । তা না ক'রে লেখক আমাদের কতকগুলি প্রাচীন 
পুস্তকে“কলিকাতা”নামের উল্লেখ দেখিয়েছেন মাত্র । তিনি যেন ধরে নিয়েছেন শুধু 
এর দ্বারাই কলকাতার প্রাচীন সমুদ্ধি ও খ্যাতি প্রমাণ করা বায় । এ ধারণ! ( বদি 
তীর সত্যই থেকে থাকে ) একান্তই ভুল । কোনো গ্রন্থে কোনো স্থানের উল্লেখ 
থাকলেই প্রমাণিত হয় না যে সে স্থান বিখ্যাত | মনসামঙ্গল কাব্যে “জমিন”, 
কড়নিয়ার দেশ'-এর উল্লেখ আছে । কেউ তাদের নাম কখনো শুনেছে? আইন- 
ই-আকবরীতে তথাকথিত কলকাতার সঙ্গে “বকোয়া ও “বারবাকপুর”-এর উল্লেখ 
আছে। এদের পরিচয় কেউ জানে? সুতরাং এইসব পাত্ডিত্যপূর্ণ পুরাতান্বিক 
আলোচনা একেবারে অবান্তর ও নিরর্থক | এই দীঘ আলোচনার মধ্যে লেখক 
একবারও একথা বলেন নি বে ১৪৯৫ শ্রীস্টাব্দ বা ত'র আগে থেকেই কলকাতায় 
কলিচন তৈরি হতো, নতুবা গ্রামের নাম কলকাতা হতে পারত না। একথাটি 
তিনি অনেক পরে এবং অন্য প্রসঙ্গে কথায় কথায় বলেছেন -“এখন হইতে 
সাড়ে চারি শত পাচ শত বৎসর পূরবে” (৫/৮ দ্রষ্রবা) | প্রবন্ধের প্রায় শেষে আর 
একটি বাক্যে এই কথারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে- “সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে 
শামুক-্পোড়া (কাতী।) চুন বা কলিচুন প্রস্ততই ইহার লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল।” 

এই সুদীর্ঘ আলোচনা লেখকের আসল প্রস্তাবের ভূমিকা মাত্র । এইবার 
তিনি “কলিকাতা নামের ব্যুৎপন্তি”র কথা আরম্ভ করেছেন । 


৪ 
স্থনীতিবাবু লিখেছেন : ১. ““স্থৃতান্টী” নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। 
বেশ বুঝিতে পারা যায়, স্থতান্তটীতে স্থতার হাট বা বাজার বসিত -স্ৃতার হুটী, 
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অর্থাৎ জড়াইয়! গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা স্থুতা, বহুল পরিমাণে 
বিক্রয় হইত বলিয়া প্র নাম। 
২. হয়তো! এ অঞ্চলের আদ নাম ছিল “চিৎপুর”, পরে চিৎপুরের অন্তগত বা 
সন্নিকটে বে “স্থতার হুটার হাট” বসিত, তাহাই স্থতানটার হাট” বা “ম্রতানুটা- 
হাট” রূপে পরিচিত হয়, ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশিষ্ট স্থানেরই 
নাম চ নুতানটা? | 
৩. এই “গ্তানুঠা” নামেরই অনুরূপ “কলিকাতা” নাম । 
৪. জর _ একটি খাটি বাঙ্গালা শব্ধ । 
৫. ইহার অর্থ, “কলি” বা কলিচুনের ভ্রন্য “কাতা” ব শাধুক পোড়া । 
৬. সুতার নুটা বা গোলার হাট বা আঁড়ত হইতে ঘেমন “ম্থতানুটা” নাষ, 
তেমাঁন কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য পামুকের আড়ত, এবং চনের 
কারখানা হইতে “ঞ্লি-কাতা” নাম । 
৭. পাথারয়া চুন দক্ষিণ-বর্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও বিশ্নক পোড়াইয়াই 
চুন প্রস্তত হঘ। 
৮. এই চুন দেওয়ালে ঠনকাম করিবার বা “কলি ফিরাইবার জন্যই প্রশস্থ, 
সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে। 

শামুক-পোড়ানে" চুন বে পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাব'ন্‌ ব্রাহ্মণ বা 
টি অন্য ঘরের 1ন্ভাবতী বিধবারা এ চুন দিয়া পান খাইতেন না। 

০* পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে স্থুলভ ওয়ার পূবে, শ্র কারণে পান খাওয়াই 

ট -পাঁলনের বিকদ্ধ হইয়া দাড়াইত | 

. “কলি”-শব্দ বাঞ্গালায় স্পরিচিত ৷ “কানা” শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা 
অঞ্চলে ব্যবঙগত হইত, প্রাটানদের মুখে শুনিয়াছি ।*--উত্তর-বঙ্গে রাজশাহী 
জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাভাতে জল দিয়া চুনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, 
পোড়ানো শামুক বা £জাঙ্গড়াকে “কাতা, বলে। পোড়ানো শামুক বা 
জোঙ্গড়ীকে বাঙ্গালাদেশে কোনও-কোনও অঞ্চলে “বাথারী”ও বলে ।*.. 
১২. কলি” শব্দ (হিন্দৃস্থানীতে “কলী? ) দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুক- 
পোড়া চুন অর্থে উত্তর-ভারতে স্থপ্রচলিত | শব্দের বাৎপন্তি অজ্ঞাত |... 
১৩. বাঙ্গলাষধ ও উড়িয়াতে “কাতা, কত” শব্ধ ণনারিকেল-দড়ি' অর্থে বাবহৃত 
5য় । এই অর্থেও “কাতা” শব্দের ব্যুৎপর্তি অজ্ঞাত | “কলি” ও “কাতা” অর্থাৎ 
কলিচুন ও নারিকেল-দড়ি, এই ছুই জিনিসের নাম হইতে “কলিকাতা” নামের 
উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদ্দি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার 
কিছু নাই 3". 
১৪. কিছু কাল পূর্বে আমি “কাত; শব্দকে চলিত বাঙ্গলা “কাত? অর্থাৎ 
পার্থদেশ অর্থে ব্যাথা করিয়াছিলাম .( “কলির কাতা”-“কলিচুনের স্থান বা 
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আড়ত” )। এখন সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।” 


আমার বক্তবা : 

১. ১-এ আছে “সুতান্থটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত+ । আবার ৬-এ 
আছে "শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারথানা” । আবার ৫/৮*এ আছে “কাতা- 
চুনের ব! শামুক-্পোড়া কাতার আড়ত' | 

তিনটি জায়গায় ৪টি শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে--হাট বা বাজার, আড়ত এবং 
কারখানা । “আড়ত” শব্দটি দু'বার, অন্য ৩টি শব্দ একবার ক”রে ব্যবহার করা 
হয়েছে। 

আজ থেকে ৪০০।৫০০ বছর আগেকার কথা বলা হয়েছে। অতদ্দিন আগে 
বাংলাদেশের কোথাও কি বাজার, আড়ত কিংবা কারখানা ছিল? অন্তত 
সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর - এই তিন গ্রামে ছিল না। 

হাট? বা “বাজার -এখানে বাঙ্গার কি হাটের সমার্থক শব্দ? অর্থাৎ হাট 
মানে যা, বাঙ্গার মানেও তা? তা কখনোই নয়। হাট একদিন মাত্র বসে, 
সেইদিনই ভাঙে । বাজার ভাঙে না, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী | হাটে আড়ত থাকে না, 
বাজারে থাকে, কেননা আড়তও স্থায়ী । হাট প্রাচীনতর ; বাজার, আড়ত, 
কারখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ৷ সমাজ ও শিল্প-বিবর্তনের আদিতে হাট, 
পরবর্তীকালে গঞ্জ, বাজার, আডত, কারখানা দেখা দেয়। ৪০০।৫০০ বছর আগে 
বাজার, আড়ত, কারখান। থাকা সম্ভব ছিল না। শুধু হাট থাকাই সম্ভব ছিল। 
সুতরাং সময়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে প্র শব্দগুলি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাঁবে 
ব্যবহার করা হয়েছে । লেখা উচিত ছিল--শামুকের, চুনের, কাতা চুনের, শামুক- 
পোড়া কাতার হাট ছিল । স্ৃতাটি “বাজার কেউ কখনো শোনে নি, সকলেই 
শুনে এসেছে স্থৃতান্ছটির “হাট? । 

২, “হয়তো” স্থতান্টটি হাট অঞ্চলের “আদি নাম ছিল চিৎপুর? | “হয়তো 
কেন? শর অঞ্চলের আদি নাম কোনোদিনই চিৎপুর ছিল না। চিৎপুর 
বাগবাজারের খালের পরপারে উত্তরদিকে আগেও ছিল, আজও আছে। 
খন খাল ছিল না তখনো চিত্েশ্বরীর মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলকে চিত্তেশ্বরীপুর বা 
চিৎপুর বল! হতো । বর্তমান “চিৎপুর রোড'-এর পার্বতী স্থান চিৎপুর নয়। 
চিৎপুর রোডের পুরো নাম [২০৪ €০ 01110991, অর্থাৎ চিৎপুরে যাবার রাস্তা 
এ রাস্তারও নাম আগে চিৎপুর রোড ছিল না, ছিল 71167170 280) বা 7২০৪৭ 
০০ 0০011589 ) তীর্ধযাত্রীদের রাস্তা বা কালীঘাটে যাবার রাস্তা )। সুতান্থটি 
হাট চিৎপুরের অন্তর্গত তো ছিলই না, সন্নিকটেও ছিল না। চিৎপুর থেকে 
অনেক দূরে গঙ্গার ধারে ছিল । স্থৃতান্ুটির হাট বসত হাটখোলায়। এ হাটের, 
জন্যই হাটের স্থানের নাম হয়েছে "হাটখোলা? | 


“কপ্সিকাতা' নামেরব্যুৎ্পত্তি ১৭ 


৩. “স্থৃতানুটী নামেরই অনুরূপ কলিকাতা! নাম” হয়েছে- বলেছেন স্থনীতি- 
বাখু; এবং আরো! ছুই জায়গায়--৬ ও ৫/৮-এ এ উক্তিরই পুররাবৃত্তি করেছেন । 

একটু আগেই দেখলাম “বাজার, “আড়ত+, “কারখানা” _ এসব শব্দ ব্যবহার 
করা ভূল হয়েছে । ব্যবহার করা উচিত ছিল “হাঁট” শব্দ। কিন্তু স্্রনীতিবাবু 
একবারও কলিচুন সম্পর্কে হাট” শব্দটি ব্যবহার করেন নি। না করবার কারণ 
আছে। কেউ কখনো যেমন “স্ুতানটি বাজার"এর কথা শোনে নি, তেমন 
“কলিচুন বা কাতাচুনের হাট”-এর কথাও শোনে নি। কলিচুনের হাট ছিল না» 
তাই শোনে নি। থাকলে শুনত। সুতান্থটি হাটের মতো যদ্দি কলিচুনের হাট 
একটা থাকত তাহলে স্ুুতানুটির অনুবূপ প্রক্রিয়ায় এ হাটের নাম থেকে 
কলিকাতা! নাম হতে পারত । স্থৃতরাং যতবারই যতরকম ভাষাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
ব্যাপারটাকে দাড় করাবার চেষ্টা হয়ে থাক-না কেন, সে চেষ্টা সফল হয় নি। 
অতএব “ম্থতানরট” নামের অনুরূপ “কলিকাতা” নাম হয়েছে, একথা আদৌ বলা 
চলে না। 

৪. লেখক এখানে বলেছেন “কলিকাতা” একটি খাঁটি বাংলা শব্দ । আবার 
১২-তে বলেছেন “কলি শব্দ (হিন্দস্থানীতে “কলী”)-**বুুৎ্পত্তি অজ্ঞাত ।”» পরম্পর- 
বিরোধী উক্তি এবং “কাল” শবের বুাৎপত্তি লেখক জানেন না, একথা অবিশ্বান্ত 
শোনায় । 

আসলে শব্দটি কলি" নয়-“কলী” | এটি হিন্দৃস্থানী শব্ধ নয়, আরবি শব্দ _ 
আরবি থেকে হিন্দুস্থানিতে এসেছে । পুরো শব্দটি £১1-908]5 | 4] ল 
01)০১ 09115 - 291) ব ০91011750. ৪91) | ইংরেজিতে শব্দটির রূপ £১10911। 
[96991 99৫9. ও [1076 ( চুন )- এই ৩টি £19111 তুলনীয় ইংরেজি শব্ধ 
£101)6]05) £১1521018১ ৯1 91001 । 

«কলী” বা “কলি” যদি আরবি শব্দ হয়, “কলিকাতা” খাঁটি বাংল! শব্দ হতে 
পারে না। এটা মিশ্র 0,501) শব্ঘ- রবি “কলি ও বাংলা “কাতা” মিলিয়ে 
বাংলায় “কলিকাতা?” শব্ধ হয়েছে । 

“কলী” বা “কলি” শব্দ £208$0%-] 983০/-এ নেই । 

৫. “কাতা+ শব্দ নিয়ে স্থুনীতিবাবু বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন । নানা জায়গায় 
নান। মানে করেছেন,- যথা : ১. শামুকের আড়ত | দ্র" ৬ 1, ২. চুনের কারথান।! 
[ দ্র. ৬], ৩, শামুকপোড়! [দ্র ৫7,8৪8 “শুধু )চুন (দ্র. ১১), ৫. পোড়ানে। 
শামুক [দ্র“ ১১], ৬. নারিকেলশ্দড়ি | দ্র. ১৩], ৭. আড়ত [দ্র. ১৪ ]। 

সর্বশেষ অর্থট এখন তিনি ত্যাগ করেছেন। সেটি ছেড়ে দ্রিলেও একই 
“কাতা” শব্দ ৬ট বিভিন্ন অর্থে ববহার করা হয়েছে । তার ফলে গুরুতর বিভ্রান্তির 
স্বষ্টি হয়েছে । কোনে একট! সুস্পষ্ট মানে পাওয়া যায় না । “কলি” শব্দের সঙ্গে 
মিলিয়ে ব্যবহার করলে একট! কিন্তুতকিমাকার বা জবড়জঙ্গ মানে দীড়ায়। 


১৮ কলিকাতা-দর্পণ 


স্থনীতিবাবু “কলিকাতা” শব্দের তিন জায়গায় তিনরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
ব্যাখ্যা তিনটি উত্তরোত্তর বেশি ঘোরালো-প্যাচালো, লম্বা ও জটিল হয়ে উঠেছে । 
'সেই তিনটি ব্যাখ্যা পরপর নিচে তুলে দিচ্ছি : 

ক. “কলি বা কলিচনের জন্য কাতা বা শামুকপোড়া ।৮ [ দ্র. ৫] 

থ. “কলির বা] চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চনের 

কারখানা ৮ [দ্র.৬] 

গ" জোঙ্গড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচুনের ও অন্ত চুনের কাজের জন্য “কলি- 

কাতা” বা কলিছন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত।» 

[ দ্র. ৫/৮ ] 
লক্ষণীয় যে, থ-এর অর্থ ক-এর অর্থের চেয়ে জটিল । আবার, গ-এর অর্থটি খ- 
এর অর্থের চেয়ে আরো! জটিল ও ঘোলাটে ; ভাষা সেখানে এমন তালগোল 
পাকিয়ে গেছে যে জট ছাড়িয়ে একটা সুস্পষ্ট মানে করাই দায়। 

থ-চিহ্নিত ব্যাখ্যায় লেখ! হয়েছে-“কলির বা চুনের ও কলিচুনের” | “বা, 
এবং ও" শকের মাঁনে কী? “বা”-এর পর শুধু চুন” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 
কেন? “কলি” মানে কি শুধু “চুন”? তীহলে পাথুরে চনও কি কলি? “ও কলি- 
চুনের'ই বা কী অর্থ? কোনো অর্থই তো! স্থম্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। 

গ-চিহ্নিত ব্যাখায় বাবহৃত “ও অন্যচুন” কী? পাথুরে চুন? 

যখন “কাতা” শব্দেরই অর্থ পরিষ্কার কর দরকার, তখন ব্যাখ্যার মধ্যে “কাতা- 
চুন” ও “কাতার আড়ত” শব্দ ব্যবহার কর! উচিত হয় নি। ক্ষণে ক্ষণে অর্থ 
পরিবর্তন না ক'রে একট স্থুনিদিষ্ট অর্থে “কাতা” শব্দটিকে ব্যবহার করা উচিত 
ছিল। 

৬. “পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে য় না, এ অঞ্চলে শামুক ও বিশুক পোড়াইয়াই 
চুন প্রস্তত হয় ।”- লিখেছেন স্থনীতিবাবু ১৯৩৮ সনে । অর্থাৎ ১৯৩৮ সনেও 
দক্ষিণবঙ্গে শামুক ও বিন্তক পুড়িয়ে চুন তৈরি হতো । “রসপুর-কলিকাতা, 
ছাড়া আর কোথায় হতো? এখন কি হয় না? যদি না হয়, কলি ফেরানো হয় 
কোন টুনে? যদি দক্ষিণবঙ্গে পাথুরে চুন হতো, তাহলেও কি শামুক ও ঝিনুক 
পুড়িয়ে টুন তৈরি করবার দরকার হতো? বেখানে পাথুরে চন হয়, সেখানেও 
কি কলি ফেরাবার জন্টে শামুকপোড়া চুন দরকার হয়? 

৭. “কলিচুন” মানেই কি শামুক ও বিল্গুক পোড়া চুন? পাথুরে চুন কি 
“কলিচ্ন” নয়? সে টুন দিয়ে কি কলি ফেরানো! যায় না? 

শামুক ও বিশ্ুক পোড়ানে! চুন, দেওয়ালে কলি ফেরানো ছাড়া অন্য কোনো 
কাজে লাগে না? যদি লাগে, কি কি কাজে লাগে? 

৮. নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা শামুক পোড়ানো 
চুন না থেতে পারেন, আর সকলে থেতেন? না, খেতেন না? 


“কলিকাতা নামেরবুৎপত্তি ১৯ 


৯. “পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে স্থলভ হওয়ার পূর্বে-"'পাঁন খাওয়াই সদাচার- 
"পালনের বিরুদ্ধ” ছিল। কিন্তু স্থুলভ হওয়ার পরে কি হল? আর সদাচার- 
বিরুদ্ধ রইল না, এমনকি নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদের পক্ষেও? 

শামুক পোড়ানে| চুন জৈব পদার্থের বিকার বলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার 
এই চুন দিয়ে পান খেতেন না, তা নয়। তাঁরা মোটেই পাঁন খেতেন না। 
পাথুরে চুন দিয়েও ন। | অল্পবয়স্ক বালক ও ছাত্ররাও পান খেত না। এদের ও 
বিধবাদের ব্রন্মচর্য পালন করতে হতো । পান খাওয়া বিলাম বলে গণ্য হতো । 
বিলাস ব্রহ্গচর্ষের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হওয়ায় বর্জনীয় ছিল। 

৬ থেকে ৮ উপবিভাগে পাথুরে ও শামুক চুনের উৎপাদন ও ব্যবহার, পাথুরে 
চুনের দক্ষিণবঙ্গে দুশ্রাপ্যতা, শামুক চুনের কলি ফেরাবার কাজে প্রশস্ততা সম্বন্ধে 
মত প্রকাশ করা হয়েছে৷ সেইজন্টে “চুন” সম্বন্ধে এখানে কিছুট! বিস্তৃত আলো- 
চনা দ্রকার। তাহলে বোঝা যাবে, স্থনীতিবাবু যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা 
কতখানি সত্য ও গ্রহণযোগা | বল! বাহুল্য, এই আলোচনা! আমি সাধ্যমতো 
সংক্ষিপ্ত করব। 


চুন 
চুনের আকর ছু"রকম--১. শামুক, বিন্থক, জোংড়া (বড় শামুক ) ও প্রবাল 
(০০:৪1) এবং ২. চুনের পাথর। প্রথমগুলি পুড়িয়ে বাখারি চুন ও দ্বিতীয় 
ক্ষিনিসটি পুড়িয়ে পাথুরে চুন পাওয়া যায়। 


বাখানি চুন (91)611-11775 ) 


বাথারি মানে শক্ত খোলা । সংস্কতে বন্ধল-বাঁকল বা! গাছের ছাল, ত1 থেকে 
মানে- কঠিন আচ্ছাদন বা বর্ম । বাংলাদে:খ প্রবাল পাওয়া যায় না। এখানে 
শ'মুক, বিনুক, জোংড়ার শক্ত খোল! পুড়িয়ে এই টুন তৈরি হতো।। শামুক ও 
ঝিনুক জলচর প্রাণী । মাদ্রাজে ডাঙার শামুকও পাওয়া যায়। তারা জঙ্গলে 
থাকে । ঝিনুক তিনরকম- একরকম ঝিনুক লোকে খায়, একরকম থেকে 
মুক্তো হয়, আর একরকম থেকে চুন হয়। শীমুক ও চুনের ঝিনুক মিষ্টিজলের 
বিল, বিল, পুকুরেও হয় ;) আবার নোনা জন? হয়। মিষ্টি জলের শামুক ধান- 
ক্ষেতেও পাঁওয়! যায়। মিষ্টিজলের শামুক-বিন্থকের চেয়ে নোনাজলের শীমুক- 
বিন্থক আকারে অনেক বড় হয়। কলকাতার পাশে ধাপা বা লবণ হদে ও 
সুন্দরবনে বড় বড় শামুক ও বঝিম্থক প্রচুর হয়। শুনেছি, একসময়ে এই ছুই 
জায়গার শামুক ও ঝিনুক পোড়া চুন কলকাতায় আমদানি হতো । পূর্বদিক 
থেকে আসত বলে এই চুনের প্রবেশদ্বীর ছিল বেলেঘাটা। তাই বেলেঘাটা 
বহুকাল থেকেই চুনের আড়তের জন্তে বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য যে, ধাপা বা সুন্বরবন 


২০ কলিকাতা-দর্পণ 


অঞ্চলে একসময়ে বাখারি চুন তৈরি হলেও সেখানে একটা গ্রামও নেই যার নাম, 
“কলিকাতা+ | 
আবার, ধাপা ও স্বন্দরবনের চেয়ে ঢের বড় শামুক ও ঝিনুক হয় সমুদ্রের 
নোনা! জলে । তাই, মাদ্রাজের করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বাখারি চুন বহু- 
দিন যাব কলকাতার বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করেছিল। মা্রাজে 
উৎকষ্টে পাথুরে চুন তৈরি হলেও কলকাতার সাহেবেরা 01১4:2870. বলতে 
মাদ্রাজের বাখারি চুনকেই বুঝত | 
বাখারি চুন বিশুদ্ধ চুন। একে ইংরেক্তিতে 7101 বা ৪৮ 1100০ বলে। এই 
টনের ব্যবহার তিনরকম»-- ক.পানের সঙ্গে খাবার জন্য, খ. ইমারতে পঙ্ঘের কাজ 
(55০০০ )-এর জন্য, গ দেওয়ালে চুনকাম করবার অন্য । বাখারি চুনের দাম 
পাথুরে চুনের দামের চেয়ে 81৫ গুণ বেশি । সেইজন্য এই চুন দেওয়ালে কলি 
ফেরাবার কাঁজে বিশুদ্ধ পাথুরে চুনের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না। 
পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজদের ভাগ্য ফিরে গেল । তারা চৌরঙ্গি অঞ্চলে ও 
এসপ্লরানেড রো-তে নতুন নতুন বাড়ি তুলতে লাগল । একজন ইংরেজ লেখক 
সেই অবস্থা বর্ণনা করেছেন এইভাবে : 
79120০21956 7219010 70912০5 10 ০19.3510 0016100১ 50100012150 
5910850206১ 2901) 31177119,6105 00০21091125 ০0৫ 21001610700. 
[2৮০75571816 01)210 ৬85 €16559700 070. 10210002100, 110- 
51025 0৫ 6)2 1)00505 51001191715 60010 07 2. 007 19990065 ড510] 
0102 11)000078061020 0: 401701090১2, [50০ 01 70199600 2209:02 00 
70০9৮৮96150 0550০ 5106115 10109005176 200 0])০ 00197001700! 
০92509 ৮1101)5 51701 2001150. 00 01)০ 21]5 210 509:17:09,969১ 
£৬০ ৪, 01735 £19555 210151 176211% 95 17022900100] 29 72)91015.-- 
£22366712 1726671226 2141 50082227532019 ০) 2776 12%101627 
00717775519 £% 0210%442 705 0. 1০815012. 
এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, “চুনাম" র্থে মাদ্রাজের উপকল থেকে আনা 
বিশ্তক- চুনকেই বোঝাত ও তা দিয়ে বাঁড়ির দেওয়াল প্রভ্ৃতিতে পঙ্খের কাজ 
করা হতো । মাদ্রাজ্ের বাখারি চুন যে পঙ্খের কাজের পক্ষে মতি উৎকৃষ্ট ছিল 
এবং একমাত্র বাখারি চুন ছাড়া অন্য কোনো চন দ্িষে এই কাজ হতো 
না, সেকথা আর একটি প্রামাণিক পুস্তক থেকে পাচ্ছি । তাতে লেখা আছে : 
1190185 077,115 2. ৬০ হুশ [015 1910 ০00 1 
€17722 00865, 01১০ 8156 [2 270 92070, 
€51)021020 ড/161) 095175 11701) 01710 ১ 
01)2 52000. 17802 0: 10050 91716 








5], 21000 1081 
51)211-11776 22 রর 
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58190. ড7161)006 12.51)61:5১ 85 16 %৮01810. ০0190] 0০ 01856217179 

0110 0096115 ৮717101) 12021%99 61১০ 0091151) 15 101:287:50. 161) 

£1580 52:25 ) 010০ হা)০50 100 ড71716256 81361157০15 521062৫. 

601: 0156 11772) 200. 1001550. 10 30100 2 0০ 00 0: 010০ ৮০10076 

০৫ 0102 0100250 1)166 92100. --7'720775807 ০501/ 12770516511 

00//1626 11217%21 (02৬৮ 921159)১ ০. 19 --110029, 7%1010215 21৫ 

(0217721765 : 50220112010 0806. 00 0. 7৬101501167 [২. 17. 400 

20101010 : 50190. 05 1৬19001 /১. 1৮. 126 0, [2.১ 7২০9011:26. 
470৮8০07-.)700501-এ আছে : 

1750-60--71)5 901016 15 52102108115 50109009520 01 ৪. 11170 0: 

10987 0] 500০0০০১ ০81120 ০1010102,70১ 105110 ৪. 11702 [78,0০ 0: 

00106 51709115. _ 01:99 

1809--101)6 10৮৮ 0৫6 01001027) 0111915 ড717101) 51107001050. 2৪০1 

910:2...৮5৮০:০ 01 51)11811)6 ড71)105, 1,010 ৬ 2121619 

এই পঙ্খের কাজই হয়ে দাড়ায় পরবর্তীকালে বাখারি চুনের প্রধান ব্যবহার । 
কিন্ত প্রাচীনকালে এর প্রধা7 ব্যবহার ছিল পানের চুন হিসেবে । £030%- 
এ005$0+%-এ প্রমাণ আছে : 

1510-- 400 0065 2150 52৪0 ৮711) 012 5210. 16855 (06261) ৪ 

০2100917% 11072 20202 00100 95506] 51)6115 ড৮10101) 01055 ০৪1] 

0০109172009. ৬ 2:01], 

1673--177176 0901595 012 16 (0০01) 101) 01)1109]) ( 11005 01 

০810177০0 9550০] 912115), _ 0125 21 

1989-- (012117910) 15 11172 [280 06 ০50901019-51)6115 ০0] 11106 

5010০ 3 200 72৬1) 15 019৩ 1681 01 ৪ 0০০.--0)৬11056012 

দ্রষ্টব্য : £29850%-7830%-এ চুন সন্বন্ধে যতগুলি উদ্ধতি দেওয়া আছে 
তাদের মধ্যে একটিতেও দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য বাখারি চুনের 
ব্যবহারের উল্লেখ নেই। 


পাখুরে চুন 
আগেই বল' হয়েছে, চুনের পাথর পুড়িয়ে পাথুরে চুন হয়। চুনের পাথরের 
ইংরেজি রাসায়নিক নাম কার্বোনেট অফ ক্যালসিয়াম (0৯ ০০৭ ), আর পাথুরে 
চুনের নাম অক্সাইড অফ কালসিয়াম (080)। কোনো কোনো চুনের পাথরে 
চুনের সঙ্গে সালফিউরিক আসিড মেশানো থাকে । এরকম পাথরকে সালফেট 
অফ লাইন বা জিপসাম (95050) ) বলে । ব্রিপসাম পুড়িয়ে যে চুন হয় 


২২ কলিকাতা-দর্প ণ 


তাকে গ্রাস্টার অফ প্যারিস (019562: ০£ 79:15) বলে । তা বড় বড় অট্রালিকাকঃ 
স্ম্ত ও ভেতর-দেওয়ালের প্লাস্টার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় । এরকম পাথর সচরাচর 
পাওয়া যায় না। 

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুনের পাথরে চুনের সঙ্গে কার্বোনিক আসিঙ মেশানো 
থাকে । যে পাথরে এক হাজার ভাগের মধ্যে ৪৩৬ ভাগ কার্োনিক আসিড ও 
৫৬৪ ভাগ চুন থাকে, তাকে বিশুদ্ধ পার ও সেই পাথর থেকে যে চুন হয় তাকে 
বিশুদ্ধ চুন বলে। শাদা চা খড়ি ও রাজস্থানের মাকরানা মার্বেল পাথর বিশুদ্ধ 
চুনের পাথর। 

আবার,কোনো! কোনো পাথুরে চুনের সঙ্গে আযলুমিনা, সিলিক1, ম্যাগনেসিয়া» 
ম্যাঙ্গানিজ, অকৃসাইড অফ আয়রন ইত্যাদি মেশীনো থাকে । এইরকম পাঁথর 
অবিশুদ্ধ পাথর । কক্কর বা খোয়া,যা পুড়িয়ে ঘুটিং চুন হয় তা অবিশুদ্ধ পাথর। তার 
চুনও অবিশুদ্ধ চুন । অবিশুদ্ধ চুনে জল ঢাললে তা ক্রমশ পাথরের মতো শক্ত হয়ে 
ওঠে । সেইজন্য এই চুনকে হাইড্রলিক (75479011০ ) চুনও বলা হয়। এই চুন 
ইমারতের গাথুনিতে ব্যবহার করা হয় । বিশুদ্ধ চুনে জল ঢাঁললে তা শক্ত হয় না, 
গলে যায় । এই চুনকেই 7101) বা £৪€ চুন বলে । এই চুন পানে খাবার জন্য ও 
দেওয়ালে চুনকাম করবার জন্য ব্যবহৃত হয় । বাখারি চুন ও বিশুদ্ধ পাথুরে চুন 
_ছুইই 701 বা £৭£ চুন । স্কতরাং বিশুদ্ধ পাথুরে চুন কলি ফেরাবাঁর কাজে 
অনায়াসেই বাখারি চুনের বিকল্পে বা পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। এই চুনের 
দামও বাখারি চুনের দামের চেযে চার-পীচ গুণ কম । সুতরাং খাটি পাথুরে চুন 
পেলে লৌক অত দাম দিয়ে বাখারি চুন ব্যবহার করতে যাবে কেন? 

পাথুরে চুন নানাপ্রকার ৷ তার মধ্যে সিলেট চুন, কাটনি চুন, মাহহার চুন, 
বিসরা চুন ও সাতনা চুন প্রধান। এদের মধ্যে আবার ছাতক বা সিলেট চুন 
সর্বোৎকৃষ্ট চুন । আসামের খালি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এই চুনের পাথর প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায় । সিলেট চুনের বিশুদ্ধতা ও প্রাচুর্ব সম্বন্ধে রবার্ট লিগুসে 
(0.০921:0[,174595%) সাহেব (যিনি ১৭৭৮-এ সিলেট জেলার কালেকটার 
ছিলেন ) লিখেছেন : 

212 10700101911) ড2,9 00912099990 0৫6 01)০ 001:556 2.19109,5051: 11176 

2170 20170291250. 117) 00021065 20021 00 00০ 590015 ০0: 0০ 

ভ্য1)01 চ/0110....015 0015 £:286 56810 200. 962905 21001 ০0: 

০0100106106 (10) 00০ 5511556 015001০6- ২.1.) 13 01101090001 

111772. 11) 150 7210 0: [32158] 01 ০৬০1 [71170059020 19 010০ 10015 

6001)0 5০0 19216650015 0012 0: 509 0252 01 211959 25 11) 61315 

[701106. 4[151501259 00215000, 15 01)16205 501001120. 20000 

10217০0. 


কে লিকাতা' নামেরবুৎ্পত্ধি, ২৩. 


বাখারি চুন বাংলাদেশে এতই হুমুল্য ও দুশ্রাপ্য ছিল যে কলিচুন হিসেবে 
কচিৎ এ চুন ব্যবহৃত হতো । আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে বিশুদ্ধ ও প্রচুর 
শন্তা সিলেট চুন বরাবর ব্াবহৃত হয়ে এসেছে। ফামিঙ্গীর (4::০1069০013. 
[710017)61) সাহেব লিখেছেন : 
০০00০ 10002 15151005060 85 95115 11002) 2100 02075. 2009 
117951 2190. 09117619, [71115 10101, 501509117 1176517813561019 793 
01 11772500106. 911 ৬৬1111217) 017021 508655 0১৪6 2002 01026 
100170217)01:19,] ৪. 18:52 19216 01 092 90১15 ০: 13208911983 70221 
0211550. 0] 61015 500:০০.--177716151 0222%8221 ০) রি 
৬০1. 1, 0, 348. 
বাকি রইল একটি প্রশ্ন। সত্যসত্যই কলি ফেরাবার কাজে বাখারি চুনের 
পরিবর্তে বিশুদ্ধ পাথুরে চুন ব্যবহার করা চলে কিনা ও বাংলাদেশে ব্যবহার 
করা হতো! কিনা। পূর্বোক্ত রকরকির 77015230705 217251551612 
০০//০2 11 2%%/-এর মতো প্রামাণিক গ্রন্থে লেখা আছে : 
৬৬/1)106-7891). 0112 117051101 ৮৪115 0£ [1101910 100563) %5 2150. 
1) 5010)2 02,525 01)2 9%621101) 22 £0176121]5 ড015105-5/2,9120 
1) 1150 0৫6 0211076 08117650 010 08021:60. "৬৬1510-78,51% 13 
[061:215 ৪, 111) 501061010, 0৫6 51520. 1110১ ড710) 9012)6 117516- 
0161)0 25 £010১ 2105 00 101০2-৮/2:061) 60 197061 16 2019512 00 
67০ ড72115....801 1000 5002190০191 0০66 06 0101121 আ1)10০- 
7251) 212 1:2011120. 1 5291:5 04 56016-11076 210 "05 ০1016980155 
0: £017), 
এই পুস্তক প্রকাশিত হয় একশো বছ. রও বেশি আগে ১৮৭শুখ্রীস্টাব্দে ৷ এতে 
ইনকামের (1216৩-58312) জন্য বাখারি চুনের উল্লেখমাত্র নেই । শুধু এই বইয়েই 
নয়, আমি সরকারি-বেসরকারি পুস্তক, পুস্তিকা, বিবরণ, রিপোর্ট, কাগজপত্র 
যথাসাধ্য খু'জেও কলি ফেরাবার জন্তে বাখারি চুনের ব্যবহারের কথার, অথবা 
কলকাতায় যে এই চুন কম্মিনকালে তৈরি হতো, তার উল্লেখ পাই নি। 


তারপর স্থনীতিবাবু লিখেছেন : 
১, “কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তত হইত,» 
তাহার নিদর্শন আছে । 


ঙ৪ কলিকাতা-দর্পণ 


২. এখনকার বহুবাজার স্ট্রাট ( অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা বৈঠকথানা৷ স্্রাট, 
নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা -গ্রাম বা নগরের একটি প্রধান রাস্তা _ 
পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল । এই রাস্তার উত্তর ধারে যে 
এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। 

৩. বহুবাজার স্রাটের উত্তরে “চুনাগলি” পল্লী, মেটে বা কালে ফিরিঙ্গীদের 
(অর্থাৎ পোরুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের ) 
বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

৪. এখন যেখান দিয়া নৃতন রাস্তা চিত্তরঞ্জন আভেনিউ+ গিয়াছে, বহু- 

বাজারের উত্তরে সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ চিৎপুর ও ছাতাওয়াল] গলির পূর্বে 
এবং আধুনিক কলেঙ্গ স্রাট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটি স্থানে “চুনারীতলা, 
(01)0179175691191))নামে একটি পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার 
পুরাতন নকশা! ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যাঁয়। 
৫. এই চুনারীতলা-তে চুনারী” বা চুনের কাজ করিত, এমন লেকের! বাস 
করিত । এখন যেমন '"শাঁখারীটোলা+-তে একঘরও শাখারী নাই, তেমনি 
“চুনারীতলা” হইতে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেককাল হইল লোপ পাইয়াছিল, 
কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেও তাঁহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদের 
স্বৃতি বহন করিয়! বিদ্যমান ছিল এবং “চুনাগলি'র রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও 
তাহাদের ব্যবসায়ের স্থৃতি জড়িত রহিয়াছে । 

৬. চুনারীতলার আরও একটু পূর্বেএখনকার কলেজ সট ও আমহাস্ট স্টীটের 
মধ্) লেডি ডাকরিন হাসপাতালের সন্গিকটে, বহুবাজার স্টাট হইতে বাহির 
হইয়াছে “চুনাপুখুর লেন” । এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, 
এরূপ অন্তমান কর] যাইতে পারে। 

৭. স্থতরাঁং, খাস কলিকাতা-গ্রাষে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানটা ও 
কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদণ্ডশ্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের 
€এখনকার বেন্টিক স্ীটের) পূর্বে কলিকাতা গ্রামের পূর্ব-সীমানায় বৈঠকখান! 
পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল, তাহার উত্তরে অনেকখানি জুড়িয়৷ _ “চুনাগলি, 
চুনারীতলা ও চুনারীপুখুর অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া-চুনের কাজ 
হইত। 

৮. স্থতা্টী গ্রাম যদি স্থতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য, 
(কলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তন্তবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, 
একথা স্মরণ করিতে হইবে ) ক্রমে এ নাম পাইয়া থাকে, জোড়া চুন, শামুক 
পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য “কলি-কাতা বা কলিচুন এবং 
কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে 


“কলিকাতা” নামেরব্ুৎপতি ২৫ 


চারিশত-পঁচশত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বূপ এই নাম 
গৃহীত হইয়! যাইতে কোনও বাধা নাই |” 


"আমার বক্তব্য : 

১. প্রথমত, এত সময় থাকতে স্ুনীতিবাবু “অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ” বেছে 
নিতে গেলেন কেন? ১৬৯০ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ তো কলকাতার 
ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ। এ যুগের বিশেষ কোনো 
লিখিত বিবরণ ব৷ কাগজপত্র নেই । স্থতরাং কাগজপত্রের সাভাঁষ্যে তো প্রমাণ 
করবার উপায় নেইযে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতা গ্রামে চুন তৈরি 
হতো । 

দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে 
গেল ! আগে স্থনীতিবাবু আমাদের বলেছেন যে, দক্ষিণবঙ্গে ইং ১৯৩৮ সন পর্যন্ত 
বাখারি চুন তৈরি হতো! (৪/৬ দ্র. )। কলিকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে। তা সব্রেও, 
এখন জানলাম যে অন্তত কলকাতা গ্রামে অষ্ট'দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ 
চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় । আড়াইশো বছরের কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল 
কেন? কোনো গুরুতর কারণ না থাকলে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারত 
না। কিন্তু সেই গুরুতর কারণটি বা কারণগুলি যে কী স্থুনীতিবাবু তা ঘুণাক্ষরেও 
আমাদের জানান নি। 

তৃতীয়ত, “অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ” পর্যন্ত বলতে তিনি ঠিক কোন সন পর্যস্ত 
ধরেছেন- তারও কোনে! ইঙ্গিত দেন নি। স্থৃতরাং যে যার খুশিমতো একটা 
সময় ধরে নিতে পারে । অ"ন তর কথার আক্ষরিক মানে ক'রে ১৭৫০-৫১ সন 
ধরলাম । 

২. “অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা ( ব€ শজার স্ট্রীট )“বৈঠকখানা ফ্টাট নামেও 
পরিচিত ছিল”- এই উক্তিটি বিভ্রীস্তিকর। একটা শতক দীর্ঘ সময়। সুতরাং 
এ শতকের কোনভাগে- আদিতে, মধ্যে না শেষভাগে- বৌবাজার স্টাটের 
বৈঠকখান ফ্টীট নাম ছিল? যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এসে স্থুনীতি- 
বাবু কলকাতায় বাখারি চুন তৈরির ইতিহাসে দাঁভি টেনেছেন, সেই ১৭৫০-৫১ 
সনেও এই মেরুদণুস্বরূপ “বহুবাঁজার স্ট্া' বা “বৈঠকথানা স্রাট” এ ছু”টো নামের 
কোনোটাই হয় নি। 

উর বছরের মাত্র ৮-৯ বছর আগে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সর্বপ্রথম নকশা 
তৈরি হয়। তাতে শুধু ইংরেজ, পোতু'গিঙ্গ ও আরমানি-অধ্যুষিত কলকাতাটুকু 
দেখানো হয়েছে । উত্তরে বর্তমানের আরমানি স্ট্রীট থেকে দক্ষিণে বর্তমানের 
হেস্টিংস ফ্রীট পর্যন্ত, পূর্বে বর্তমানের চিৎপুর রোড থেকে পশ্চিমে গঙ্গার ধার 
পর্যস্ত, কলকাতার মাত্র এইটুকু অংশ চতুর্দিকে একটা কাঠের বেড়া বা ঝেষ্টনীর 
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(81158065 ) মধ্যে দেখানো! হয়েছে । একটি রাম্তারও নাম তাতে নেই)? 
কিন্তু এই নকশাটি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২ এপ্রিল 
তারিখে আপজন (4১. 00101,0 ) সাহেব আর একটি বৃহত্তর নকশার অংশ- 
রূপে এই নকশাটি প্রকাশ করেন। এঁ তারিখে আপজন সাহেব নিজের আকা। 
বৃহত্তর কলকাতার আরো! একটি নকশা প্রকাশ করেন। তার কথা আমি পরে' 
বলছি। 

আপজন-প্রকাশিত প্রথম যে নকশাঁটির কথ! বললাম তার পুরো নাম-772% 
00 £7%2 £6776209) ০0) 09101460239 ?627822. 02 21 272 96206 17425. 
2%60681715 1622066 276 11516221) 01612801%9 2% €০2100/%2 07767% 
72220162. 2122. 82767 09 96727 £2. 100017% 07 £122 1817 ০0/ ০ %16 
1756. 71171965020. 7010115190 85001011076 00 010০ 4১০৮ 0: 810112- 
05610) 75 4৯. [00101), 290 2১001] 1794. অর্থাৎ এই নকশাটিতে ছু"টি 
নকশ! আছে- ১৭৪২ সনের আদি কলকাতার ও ১৭৫৬ সনের বৃহত্তর 
কলকাতার --উত্তরে বাগবাজারের খাল থেকে দক্ষিণে (3০৬5102990:5(গোবিন্দ- 
পুর) পর্যন্ত মারাঠা খাতের অন্তর্বর্তী কলকাতা । এই ১৭৫৬ সনের নকশায় মাত্র 
একটি রাস্তারই নাম দেওয়া আছে - 4৬20০ 1690176 00 0176 7:956৬/810. ॥. 
এই রাস্তাটি পশ্চিমে বর্তমান চিৎপুর রোড থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বে মারাঠা খাত 
পর্যন্ত চলে গেছে - অর্থাৎ বর্তমান “বৌবাজার স্ট্রীট” | সুতরাং এই নকশা থেকে 
দেখা যাচ্ছে যে, ১৭৫০-৫১ সনে কেন, ১৭৫৬ সনেও বর্তমান বৌবাজার 
স্রীটের নাম বৈঠকখান! সীট ছিল না,বৌবাজার স্ট্রীট ও ছিল না- ছিল /১৬23০ 
1259.011765 00 006 17850%810 । 

১৭৪২ ও ১৭৫৬ সনের নকশা ছু'টির মধ্যে ১৭৫৩ সনে ওয়েলস (17. 
ড/০115) নামে একজন সৈনিক কলকাতার আর একটি নকশা আ্বাকেন। 
সেই নকশার নাম হচ্ছে 01215 0) 01 77671516212 27607 8726 
04) ০7 02086. 9501৬০5০005 ৬. ৬৬ 6115, [15000720150 01 006 
/0]]2াড 00000917510. 360881,1753 | নামেই নকশার পরিচয় _ পুরনো 
ফোর্ট উইলিয়াম ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলটুকু মাত্র এতে দেখানে! হয়েছে । এই 
নকশাতেও কোনো! রাস্তার নাম সেই | মনে রাখতে হবে যে, ১৭৫৩ ও ১৭৫৬ 
সন আমাদের নির্ধারিত ১৭৫০-৫১ সনের সীমার বাইরে পড়ে যাচ্ছে। 

ওয়েল্স-এর নকশার ৩১-৩২ বছর পরে মার্ক উড(,৮-001. 1421 ৬৬০০৫, 
ইনি 98:৮০০01-33017619] 0৫ [15019 ছিলেন এবং এরই নামে কলকাতার 
সার্তেয়ার-জেনারেলের অফিসের সামনের রাস্তার নাম উড স্ট্রীট হয়েছে) 
কলকাতার পুলিশ কমিশনারদের জন্তে ১৭৮৪-৮৫ সনে একটি বড় প্রমাণের 
কলকাতার নকশ! তৈরি করেন। তাতে দেশি ও সাহেবি ছুই পাড়াই দেখানো 


“কলিকাতা নামেরবুূৎ্পত্তি ২৭. 


হয়েছিল। মূল নকশাঁটি পুলিশ কমিশনারদের অফিসেই ছিল। সাধারণে এই 
নকশার কথা জানত ন]1। তাই এ নকশ! তৈরি হবার ৭-৮ বছর পরে ১৭৯২ 
সনে বেইলি ( ড/1111970 991111 ) নামে এক ভদ্রলোক ওটিকে একটু 
ছোট করে কমিশনারদের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করেন। এই নকশার নাম- 
17751 07 ০210/85 762220622 0) 22117633501, 0) 007/277533$016213 
0 79012027901 216 018547151 0172 62%204662 09 £66268215), £- 
0010%21 7167% 07/002 £% 576 9621 1784 279. 17855 20191151050 0 
00০00211792 70/ ৬৬1111917 321116. 

মার্ক উড-এর নকশাতেই সর্বপ্রথম কলকাতার রাস্তার নাম পাওয়া যায় এবং 
এই নকশাতেই প্রথম “বহুবাজার স্টীট বা বৈঠকথখানা ফ্রী এই নাম পাই । 
এই নকশায় চিৎপুর রোডের পূর্বে ও বৌবাজার স্ট্রাটের উত্তরে মাত্র ছুটি রাস্তা 
ও দু”টি পাড়ার নাম দেওয়! আছে । রাস্তা ছুটি হল-01থ [7010210005 
(হরিণবাড়ি ) [,205 ও 0017908৬9]191, (ছাতাওয়াল। ) [,01, এবং পাড়া 
ছুটি 00919096001191) ও 011015215601191) ৷ এই নকশায় চুনাগলি? ও “চুনা- 
পুখুর লেন” _ কোনোটারই নাম কিংব! অস্তিত্ব নেই। স্ুনীতিবাবুর ধারণা এগুলি 
অনেক পুরনো গলি- কাযকশে1! বছরের পুরনো! । আমর" নকশায় দেখছি যে,. 
১৭৮৪-৮৫ সন পর্যন্ত চুনাগলি ও চুনাপুকুর গলির জন্মই হয় নি। 

৩. বাকি রইল (01)0197156091191) | নকশায় 00199091191) ও 9109]:2]5- 
01191) আছে । 001909911891-র উচ্চারণ স্থনীতিবাবু “কলুতল]” করেন, না 
£কলুটোলা” করেন ? 91591551560119-কে তিনি এই প্রবন্ধে শীখারিটোলা, 
09951691191)-কে কসাইটোলা লিখেছেন । তবে (015017815091121-কে চুনা- 
রীটোলা” ন| লিখে গুনারীতলা” লিখেছেন কেন? বোধ হয় তার মনে তখন 
[01)00970001191-র নজির ছিল । কিন্ত এরও উচ্চারণ হওয়া উচিত “ধর্মটোলা?।, 
আমরা ভূল ক”রে উচ্চারণ করি ধর্মতলা” ৷ ঠিক সেইরকম ভূল করি কালীতলা» 
মদনমোহন তলা, ষষ্ঠীতলা, শীতলাতল] ইত্যাদি সম্বন্ধে । এগুলে! কোনো ঠাকুরের 
মন্দির মাত্র বোঝায় না, মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে যে পাড়া গড়ে উঠেছে, সেই 
পাড়াগুলিকে বোঝায় । “টোলা” মানে “পাড়া”, পুলি? মানে “ছোটপাড়া, ( যথা, 
কুমারটুলি )। এ শব্দ ছু”টি বাংলা “টোল” শব্দের স্বগোত্র। যেখানে বহুলোক 
(বিশেষত একই পেশার ) একত্রে বাস রে তার নাম “টোলা” | যেখানে বহু 
ছাত্র একসঙ্গে বাস করে এবং সংস্কত বিদ্যা শিক্ষা করে- সেই জায়গাকে বলে 
“টোল” । কলকাতায় অনেক পাড়। আছে, যাদের নাম কোনো বিশিষ্ট গাছ বা 
গাছের শ্রেণীর নামেব সঙ্গে তল” শব্ধ যোগ ক'রে করা হয়েছে) যেমন. 
নেবুতলা, বটতলা, বাউতলা, বেলতলা, আমড়াতলা! ইত্যাদি । যদিও গাছে 
“তল!” থাকে, তবুও নেবুতলা ইত্যাদি নাম গাছের তলাকে বোঝায় না। এ. 
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গাছ বা গাছের সারিকে কেন্দ্র ক'রে তার কাছে যে লোকের পাড়া ব! টোলা 
গড়ে উঠেছে সেই টোলাকে বোঝায় । গাছের যদিও বা “তলা” থাকে, দেবদেবী, 
যথা ধর্ম বা মনস। ইত্যাদির “তলা,কল্পনা কর! হীস্তকর । আবার, হিন্দি “তালাঁও” 
( পুকুর ) শব্দ অনুরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে । “তালাও?কে আমরা “তলা করে 
নিয়েছি প্রায় সবক্ষেত্রে। যেমন, “বিজী তালাঁও' অর্থাৎ বিজী পুকুরকে আমর! 
বলি “বিজীতলা” | যদ্দিও পুকুর মাত্রেরই একটা “তল” বা! “তলা, থাঁকে, তাহলেও 
বিজীতলার “তলা” সে “তলা” নয় । হিন্দি গোলতালাও” (গোলদীঘি)-কে আমরা! 
“গোলঠলা” করে নিয়েছি। ইংরেজিতেও সমান তুল করা হয়েছে _ বিজ্জী- 
তালাওকে লেখা হয়েছে 91715991191 অর্থাৎ বিজী “টোলা”ব] “পাড়া” | তবুও 
এ নামের একটা অর্থ আছে। কিন্ত বিজজীতলার কোনো অর্থ হয় না, যদি না 
“তলা” মানে “টোলা” ব। পপাডা' ধর] হয় । 

এখন আমাদের আলোচা বিষয়ে ফিরে আসা যাক | বেইলি-র নকশা প্রকাশিত 
হবার দেড়বছর পরে আপজন-এর নকশা! প্রকাশিত হয় । এট! অষ্টাদশ শতকের 
কলকাতার শেষ নকশা । শুধু কলকাতা নয়, মারাঠ1 খাতের বাইরের ও গঙ্গার 
ওপারে হাওড়ারও 'অনেকখানি অঞ্চল এতে দেখানো হয়েছে । এই নকশার নাম 
-০2105£60 2780. ££3 2177080173 7012 21 200157262 3141069) £ 21211 
£%/ £76 927 1792 272 1793, 05 4. 00101. 20 4011] 
মার্ক উড-এর নকশার চেয়ে এই নকশায় রাস্তার সংখা] স্বভাবতই বেশি । তবু 
এতেও ছুনাগলি” ও 'চুনাপুকুর গলি”র নাম নেই। (স্থুনীতিবাবু ভুল ক'রে 
চুনাপুকুরের জায়গায় প্নারী পুকুর” লিখেছেন । ) তখন এই ছু'টো গাল তৈরি 
হযেছিল কিন] বলা শক্ত । কেননা, সংখা] বাড়ার দরুণ রাস্তা ও গাঁল গুলে। ঘিজি- 
ঘিজি দেখানো! হযেছে । যদি হযে থাকে ১৭৮৫ ও ১৭৯৩-_ এই ই সনের মধ্যে 
কোনে সমযে হয়ে থাকবে । তবে না হওয়াই সম্ভব । হলে নিশ্চয়ই নাম 
থাকত । স্থনীতিবাবুও বলেন নি বে এই ছু'টি গলির নাম নকশায় আছে, ণেমন 
বলেছেন চুনারিটোলার বেলায় । 

স্বতরাং দেখা ঘাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত “চুনাগলি” ও “চুনাপুকুর 

গলি”র জন্মই হয় নি | অতবড় থে“সাকু লার রোড+,তার জন্ম মাত্র ১৭৮০শ্রীস্টাবে | 
অন্টে পরে কা কথা ? কর্নওয়ালিস স্টাট,কলেজ স্টাট, ওয়েপিংটন স্টাট, €য়েলেসলি 
ফট ও স্ট্যাণ্ড রোড তৈরি হয় ১৮১৭ সালের পর লটারি কমিটি-র (1,06০: 
(00101710096 ) দ্বারা । ১৮১৭ থেকে ১৮৩৬ সনের মধ্যে কলকাতার অধি- 
কাংশ রাস্তা তৈরি হয়। সর্বপ্রথম 9৮25০1 ০% [০923 কলকাতায় নিসুক্ত 
হন ১৭৩৬ সনে । অন্ধকৃপে যেসব ইংরেঙ্গকে হত্যা! করা হয়েছিল বলে ইংরেজ 
ইতিহীসবিদের! বলে থাকেন তাদ্র দেহ গুলো! পুরনো ছুর্গের ফটকের সামনে 
যে খানায় কেলে দেওয়া হয়েছিল, সে খান! বুজানো হয় এ ১৭৬৬ সনেই। কিন্ত 


ক লিকাতা' নামের বু ৎ্পত্তি ২৯. 


এমব ব্যাপার ১৭৫০-৫১ সনের অর্থাৎ আমাদের আলোচনা-সীমার অনেক 
পরের কথা, কোনোটিই আগে নয় । 

স্বতীন্ুুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা-এই তিন গ্রামের জমি, বাড়িঘর ও 
রাস্তার কোম্পানির তরফ থেকে প্রথম জরিপ হয় ১৭০৬ সনে, দ্বিতীয় ১৭২৬ 
সনে, তৃতীয় ১৭৪২ সনে ও চতুর্থ ১৭৫৬ সনে । এ চার সনে কলকাতার ছোট- 
বড় রাস্তার মোট সংখ্যা কত ছিল, যথাক্রমে তার সরকারি হিসেব নিচে উদ্ধৃত 
করছি-১৯০১ সনের আদম-স্থমারির আ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেন্সাস অফিসার এ. কে, 
রায়-এর 4 9701 12£8£0979 ০) ০%/0%:£2১ 1902 থেকে : 


খ্রীষ্টাব্দ বড়রাস্তা গলি ছোঁটগলি 

(স্ট্রীট ) ( নেন) (বাইলেন ) 
১৭০৬ ৯২ ২ 9 
১৭২৬ ৪8 ৮ ৩ 
১৭৪২ ১৬ ৪৩৬ ৭৪8 
১৭৫৬ ২৭ ৫২ ৭৪ 


১৭৫৬ সন আমাদের আলোচ্য সময়-সীমার বাইরে পড়ে । 
এখন দেখা যাক, “চুনাবিটোলা” নাম কবে হল। ১৬৯০ থেকে ১৭৫১ শ্রীস্টাব্ৰ 
পর্যন্ত এই ৬০-৬১ বছরের মধ্যে কলকাতার দেশি লোকেরা! যার যেখানে খুশি বাস 
করেছে । বসবাসের কোনে! বিধিনিষেদ বা আইনের কড়াকড়ি ছিল না। কারণ, 
বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে কলকাতায় বসবাস করানোই ইংরেজদের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। ১৭৫১ সন পর্যন্ত কলকাতার লোকসংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে 
বেড়ে গেল। তখন কড়াকডির দরকার হল । ১৭৫২ ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ স্থনীতিবাবুর 
নিদিষ্ট আলোচনায় নিদিষ্ট সামার পরের বছর হলওয়েল ([701%/61]) সাহেব 
কলকাতার জমিদার হয়েই হুকুম জারি করলেন যে, এরপর থেকে দেশি লোকেরা 
যাঁর যেখানে খুশি বাস করতে পারবে ন। এক পেশাবলম্বী লৌকেদের নিদিষ্ট 
স্থানে একসঙ্গে বাস করতে হবে। এই আইন জারি হওয়ার পর থেকে, অর্থাৎ 
১৭৫২ সন থেকে কলকাতায় “পাড়া”, “টোলা” ও টুলি+ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে 
লাগল । সুতরাং ১৭৫২ ও ১৭৮৪ এই ছুই সনের মধ্যে কোনো সময়ে “চুনারি” 
টোলা*র জন্ম হয়ে থাকবে । স্ুনীতিবাবুর ধারণ! যে “চুনারিটোলা” অনেক পুরনে! 
পাড়া, সে ধারণা ভূল । 
অতএব ১৪৯৫ শ্রীস্টাব্দ কিংব! তার পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ১৭৫০-৫১ গ্রস্টাব্ব 
পর্্ত প্রায় ২৫০ বছর ধরে কলকাতায় বাখারি চুন তৈরি হয়ে এসেছে-স্থুনীতি- 
বাবুর এ বিশ্বাস একেবারেই ভিত্তিহীন | যে তিনটি জায়গার নাম থেকে তার এ 
বিশ্বাস জন্মেছে তার কোনোটিরই উৎপত্তি ১৭৫০-৫১ সনের মধ্যে হয় নি, পরে 
হয়েছে । এঁ তিনটি নামের জোরে বদি বলতেই হয় যে, এককালে কলকাতায় 


"৩০ কলিকাতা-দপণ 


চুন? তৈরি হতো (দ্র. লেখক শুধু বাথারি চুনের কথাই বলেন নি “অন্য চুন/-এর 
কথাও বলেছেন ), তাহলে এও বলা উচিত যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের 
অনেক পরে ইংরেজ আমলে প্র ব্যবসার স্ত্রপাত হয়। কিন্তু যেমন বাখারি চুন 
ছাঁড়া অন্য চুন হতে৷ স্বীকার করলে তীর “থিয়োরি” টেকে না, একথা স্বীকার 
করলেও তেমনি টেকে ন|। 

কিন্তু সত্যিই কি “চুনাগলি”,চুনাপুকুর" ও“চুনারিটোলা” এই তিনটি নামথেকে 
কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে যে চুন, বিশেষ ক'রে বাখারি চুন, তৈরি হতো 
তার প্রমাণ মেলে? আমার মতে মেলে না । নাম তিনটির আদিতে “চুনা” শব্দ 
থাকায় লেখক নামগুলি "চুন, এই অর্থে নিয়েছেন ৷ এইখানেই তাঁর বোঝবার 
ভুল হয়েছে । এক-একটি নম নিয়ে বিচার করা বাক। 

ক. গুনাগলি”তে কি হতো? চুন তৈরি হতো, না বিক্রি হতো? তা 
তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। মাত্র ুনের “কাজ” হতো বলেছেন । এটা অতান্ত 
অস্পষ্ট । 

খ. শুধু “চুন” শব্দ মাত্র বাখারি চুনকেই বোঝাবে কেন? পাথুরে চুনকেও 
বোঝাবে না কেন? তিনি নিজেও তো “অন্ত চুন” কথা ব্যবহার করেছেন । 
তাহলে “চুনাগলি” নাম তো সে গলিরও হতে পারে যে-গণিতে টুনের পাথর 
পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হতো বা যেখানে পাথুরে চুন বিক্রি হতো? আর যদি 
চুনা'র ইংরেত্রি হয় 5187397 তাহলে চুনাগলিতে পাথুরে চুন কিংবা মাত্রা 
প্রদেশের বিখ্যাত বাঁখারি চুনের আড়ত ছিল-- এ মানে হতেও বাধা নেই । 

গ. এর কোনোটাই কিন্ত মামার মতে আসল মানে নয়। স্থনীতিবাবু আসল 
মানের কাছ ঘেঁদে গেছেন, কিন্তু ধরতে পারেন নি। তিনি নিজেই লিখেছেন : 
“চুনাগলি পল্লী, মেটে বা কালে! ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোঁতুগীস ও অন্ত 
ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় শ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।” তিনি যাদের “মেটে বা “কালো” ফিরিঙ্সি বলেছেন, 
তাদেরই বলা হয় “চুনে| কিরিপ্গি” | “চুনো” মানে ছোট, খুদে, যেমন “চুনোপুঃটি |” 
চুনো ফিরিরঙ্গ মানে অত্যন্ত গুছ ফিরিঙ্গি। তাহলে চুনোগলি মানে হয় যে- 
গলিতে চুনো ফিরিঙ্গিরা বাস করত । এই ফিরিঙ্গিরা যে এঁ গলিতে বাস করত 
তা সর্বজনস্বীকৃত এতিহাসিক সত্য। 

৪. “ুনারীটোলণ, _স্ুনীতিবাঁবু “চুনারী”র মানে করেছেন যারা “চুনের কাজ 
করিত” । আবার সেই অস্পষ্টতা! ! স্পষ্ট ক'রে বল! উচিত ছিল-যারা চুন তৈরি 
করত। কিন্তু যারা চুন তৈরি করে বাংলায় তাঁদের বলে “চুনিয়া”, যেমন যারা 
শন তৈরি করে তাদের বলে “চুনিয়া” | যার! চুন তৈরি করে তাদের আমরা তুল 
করে “চুনারি? বা ছুরি বলি। শব্দটি আসলে বাংলা প্চুনারি+ নয় হিন্দি 
“চুন্রি” । “চুন্রি' শব্দ হিন্দিতে বহুল প্রচলিত শব্দ, বহু হিন্দি গানে এই শব্দটি 


“কলিকাতা” নামেরবুত্প ৩১ 


পাওয়া যায় । “চুন্রি'র ছুই অর্থ : ক. রং-এ ছোপানো কাপড়, শাড়ি, ওড়না 
ইত্যাদি; খ. যারা এইরকম কাপড় রং-এ ছোপায়। এই কাজ যারা করে 
তাদের হিন্দিতে “রাংরেজ”ও বলে (ইং 456৫ )। গুনারিটোলা”র মানে, যে- 
পাড়ায় রংরেজরা বাস করে। 

৫. “চুনাপুকুর গলি” -স্থনীতিবাবু লিখেছেন : “এই অঞ্চলও চুনের 
ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।” কি 
থেকে তাঁর অনুমান হল? চুনাপুকুর নাম থেকে? কিন্তু চুনা মানে যদি 
চুন হয় তাহলে “চুনাপুকুর মানেকি হয়? হয়, যে পুকুরে “চুন” জন্মীয়। 
কোনো পুকুরেই চুন জন্মায় না বা তৈরি হয় না। যে পুকুরে যে প্রাণী বা উদ্ভিদ 
জন্মে, সেই প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম থেকেই পুকুরের নাম হয়। যেমন, গোলপুকুর 
(গোলপাতা থেকে ), কাশপুকুর, নলপুকুর, কৈপুকুর, শামুকপুকুর, বিন্ুকপুকুর 
ইত্যাদি । এমনকি পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ জন্মালে, সেই গাছের নাম 
থেকেও পুকুরের নাম হয়-_ যেমন, তালপুকুর। কিন্তু স্থনীতিবাবু এইরকম সোজা 
মানে না ক'রে ঘুরিয়ে চুন'পুকুরের মানে করেছেন-_যে পুকুরে চুনের উপাদান- 
স্বরূপ শামুক বা বিশ্ুক জন্মায় । অর্থাৎ “চুন” শব্দের বাচ্যার্থ ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্যার্থ 
ধরে মানে করেছেন। এরকমভাবে পুকুরেরর নাম হয় না। অথচ টুনাপুকুরের 
একটা সরল ও সুবিদিত মানে আছে। সে মানে তিনি নেন নি। কথাটা 
চুনাপুঃকুর নয় “চুনো”পুকুর | “চুনো” খাঁটি বাংপা শব্ধ । চুনোগলির সম্পর্কে 
এর মানে আমরা আগেই পেয়েছি খুদে”, “ছোট” । “চুনোপুকুর” মানে যে 
পুকুরে "চুনোমাছ” বা ুনোপু টি? জন্মে । 

৬. সৃতরাং “চুনাগলি” "চুনাপুকুর+ ও পচুনারিটোলা”- কোনো! নামেরই চুনের 
সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবু যা্দ কেউ “চুনা” শব্দের চুন অর্থই ঠিক মনে করেন, 
তীকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে । 

প্রথম : সমস্ত কলকাতায় তো এক'টমাত্র চুনাপুকুরের সন্ধান পাচ্ছি; 
স্থৃতানুটিতে পাচ্ছি না, গোবিন্দপুরে পাচ্ছি না, মারাঠ1 খাতের মধ্যে অন্য কোনো 
গ্রামেও পাচ্ছি না। তাহলে কি বুঝতে হবে এই মাত্র একটা পুকুরের শামুক, 
ঝিনুক পুড়িয়েই সমস্ত কলকাতা, স্ুতাটি, গোবিন্দপুর ও নিকটবর্তী অন্তান্ 
গ্রামের চুনের প্রয়োজন মিটত ? সেটা কি সম্ভব? 

দ্বিতীয় : চুন্ুরিটোলায় অনেক চুম্ুরি থা+ 5। মাত্র একটা পুকুরের শামুক, 
বিচুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করতে এতগুলো! লোক লাগত ? আশ্চর্য ! 

তৃতীয় : কলকাতা, স্ৃতানুটি, গোবিন্দপুর ও আশেপাশের গ্রামগ্তলোতে 
সত্যসত্যই কি এমন আর অন্য পুকুর ছিল না যেখানে শামুক বা বিন্থক পাওয়া 
যেত? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের একটিরও লাম (“চুনাপুকুর হল ন! 
কেন? 


৩২ কর্ণকাতা- দর্পণ 


চতুর্থ: সারা বাংলাদেশে কি এমন একটি গ্রামও আছে যার মধো দুণচারটে 
চুনাপুকুর নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে কি সেইসব গ্রামে চুন তৈরি হতো 
ন1? যদি হতো, সেইসব গ্রামের নাম কলিকাতা হল না কেন? 

পঞ্চম : ১৪৯৫ সাল থেকে (তার আগের কথ! ছেড়েই দিলাম ) ১৬৯” সাল 
পর্যন্ত এই ছু,শে! বছরের মধ্যে কলকাতায় যে পরিমাণ কলিচুন তৈরি হয়েছে তা 
কী কাজে লেগেছে? ক'ট পাকাবাড়ির দেওষাল চুনকাম করা হয়েছে? এ 
সময়ে কলকা'তি। ও আশপাশের গ্রামে ক'টা পাকাবাড়ি ছিল? সকলেই শুনে 
এসেছি, ১৬৯০ সালে যখন জৌব চার্নক শুতান্টিতে আসেন, তখন সেখানে 
পাকাবাড়িও ছিল না। তাকে ও তার সঙ্গীদের মাটির চালাঘরে থাকতে হয়। 
গোবিন্দপুরেও কোনো পা'কাবাড়ি ছিল নাঁ। মাত্র কলকাতায় ভালহাউসি 
অঞ্চলে সাবর্ণ-জমিদীরদের একটিমাত্র পাকাবাড়ি ছিল। সেইটি ভাড়া নিয়ে 
চার্নক সরকারী কাগজপত্র সেই বাড়িতে রাখেন | উইলসন (0. ২. ৬৬11507) 
প্রমাণ করেছেন এ পাকাবাড়িও ছিল না। তবু তা ছিল, সত্য বলেই ধরে 
নিলাম | 

ইংরেজ আসার পর থেকে প্রধানত কলকাতায়, অল্পন্বল্ল সুতানটি ও গোবিন্দ- 
পুরে পাকাবাড়ি পাকাবাড়ি রি হতে থাকে । কোন সালে কত পাক] ও কত 
কাচাবাড়ি এর তিন গ্রামে ছিল তার সরক'রী সংখ্যা পূর্বোক্ত এ. কে. রায়ের 4 
9701 £2 54019 ০7 0210%%%2 থেকে তুলে দিলাম : 


খ্রীষ্টাব্দ পাকাবাড়ির সংখা কাচাবাড়ির সংখ্যা 
১৪০৬ ৮ ৮১০০০ 
১৭২৬ ৪০ ১৩১৩০০ 
১৭৪২ ১২১ ১৪১৭৪৭ 
১৭৫৩৬ ৪৯৮ ১৪১৪ ৫০ 


১৫৬ খ্রীস্টান আমাদের আলোচনা-সীমার বাইরে। 
তরাং কলকাতায় ইংরেজ আগমনের সময় বখন মাত্র একটি পাকাবাড়ি 
ছিল, তথন তার পূর্বে ২০০ বছর ধরে এখানে কলি ফেরাবার জন্য কলিচুন 
তৈরি হয়েছে, একথা বল] বাতুলঠ1। আসল কথা, ইংরেজদের আসবার পর 
থেকে এথানে পাকাবাড়ি তোর হতে আরম্ভ হয়েছে, অ'র তাদের সংখ্যা! ক্রমশ 
বেড়েছে । এইসব বাড়ি তৈরি করার জন্ত চনের প্রয়োজন হয়েছে ও ক্রমশ চাহিদ। 
বেড়েছে । চুন সিলেট, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আমদানি হয়েছে। 
কলকাতায় &নের গোলা ও আড়ত বসেছে। 
এই প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা। যে দু”টি গলি ও একটি পাড়ার নাম স্থনীতি- 
বাবু নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন_তাদের কোনোটিরই আদিতে “কলি” 
শব নেই, আছে “চুনা” শব্ধ । অন্তদিকে “কলিকাতা” নামের আদিতে “চুনা” বা 


“কলিকাতা” নামেরব্যুৎ্পত্তি ৩৩ 


চুন” শব্ধ নেই, আছে “কলি” শব্ধ । শুধু “চুন” শব্ধ ব্যবহার করলে একমাত্র 
পাথুরে চুনকেই বোঝায় । অন্ত চুন বোঝাতে হলে জোংড়1, শামুক, বিহ্ুুক” 
বাখারি ইত্যাদি শব্দ “চুন বা পচুনা” শব্দের আদিতে বসাতে হয়। স্থতরাং 
কলিকাত। নামের আদিতে “কলি” শব্দ না থেকে “চুনা” শব্দ থাক উচিত ছিল- 
নামটি হওয়া উচিত ছিল চুনাটোলা, চুনাপাঁড়া, চুনাহাট বা চুনাগ্রাম-_এর যে 
কোনো৷ একটা । এমনকি “চুনাকাতা”ও চলতে পারত | কিন্তু তা না ক'রে “চুনা 
শব্দের বাচ্যার্থ ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্যার্থ ধরে অর্থ “কলিচুন” করে চুনাপুকুর চুনাগলি 
ও চনারিটোলা থেকে “কলিকাতা? শব্দ নিম্পন্ন কর! কতথানি ভাষাতত্বের নিয়ম- 
সম্মত, সুধীজনই তা বিচার করবেন । অগ্রূপ দৃষ্টান্ত আমার দিতীক়টি জান! 
নেই । 


ঙ 


এরপর ন্ুনীতিবাবু লিখেছেন : “কলিকাতা, নামটি মাত্র কলিকাতা-মহা- 
নগরীতে নিবদ্ধ নহে _বাঙ্গালাদেশের ছুই কোণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, “কলিকাতা” 
নামে দুইটি গ্রাম আছে ।*."ঢাক! জেলার লোহজঙ্গ থানার অধীনে, এবং হাওড়! 
জেলার আমত! থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম । গত ১৯৩৭ সালের 
মে মাসে আমি এ ছই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পত্র লিবিয়া গ্রাম দুইটির 
সম্বন্ধে খবর আনাই । লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রাফ তিন মাইল উত্তরে “কলিকাতা-ভোগদিয়া” 
নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ইহার অধিবাসী-সংখযা মাত্র ৩৪ শত, প্রায় 
সকলেই মুসলমান চাষী ; প্র গ্রামে চুনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব. 
ইন্স্পেকটর শ্রীযুক্ত অ. বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানার 
বাঘুকোণে প্রায় আড়াই মাইল দূরে “রসপুর-কলিকাতা+ গ্রাম অবস্থিত । (এই 
গ্রামকে “ছোট কলিকাতা” বলিতেও শোন! যায় )। সব.-ইন্স্পেকটর মহাশয়ের 
বিবরণ তুলিয়া দিতেছি : 
[02 ড111952 15 5106009650. 012. 0.6 17010106100 10201 0: 0০ 11561 
[2910009001. 165 00908181010) 15০06 1000, 10217] ০810. 
ড2:0015. 11002. 15 100917110900120 11) 01015 ৮111950. 20107] 519911- 
91১6115 ( শামুক চুন ) 010 22 2%62139152. 5০216 50 9 (0 0026 06 
1009.]- 0:91021705. 


এঁ স্থানে তিনজন চুনারী মহাজনও আছেন, তাহাদের নামও দিয়াছেন ।” 


৩৪ কলিকাতা-দর্পণ 


আমার বক্তব্য : 

ক. আর ছু'টো “কলিকাতা” গ্রামের নাম শুনে সেখানে কলিচুন হয় কিনা 
স্থনীতিবাবু দীরৌগাদের লিথে যাচাই করতে গেলেন, অথচ যে কলকাতা তার 
এই আলোচনার প্রধান বিষয় সেই কলকাতায় সত্যসত্যই চুন তৈরি।হতো! কিনা। 
ত1 কাগজপত্র থেকে ব্বতন্ত্রভাবে যাচাই করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করলেন 
না) শুধু ভাষাগত বুৎপন্তির উপর ও তিনটি নামের উপর নির্ভর করেই সন্ত হয়ে 
রইলেন । বুযুৎপতি যাই বলুক, “কলিকাতা” নামের গ্রাম থাকলেই যে সেখানে 
কলিচুন তৈরি হতেই হবে এমন কোনো' কথা নেই । কলিচুন না তৈরি হলেও 
গ্রামের নাম “কলিকাতা” হতে পারে, প্রমাণ “কলিকাতা-ভোগদিয়া” ৷ ষদি 
একটিমাত্র ৃষ্টান্তের দ্বারাও কোনো তত্ব (01)০09:5) বা প্রকল্প (15009006515) 
অপ্রমাণিত হয়, তাহলে সেই তত্ব ব! প্রকল্প দ্লাড়াতেই পারে ন]। স্থনীতিবাবু 
মোট তিনটি “কলিকাতা” নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ তার মধ্যে এ পর্যস্ত ছ"টির 
বেলায় তীর “তর্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে । বাকি আছে একটি _“রসপুব- 
কলিকাতা” । তার ব্যাপারটা আমরা পরে দেখব । আপাতিত যদি ধরেও নিই যে 
এই শেষের “কলিকাতা সম্বন্ধে তার তত্ব সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে 
সত্যমিথ্যার অনুপাত ধ্লাড়ায় ১: ২। সুতরাং তার তব গ্রাহথ হতে পারে ন]। 

যদি মাত্র “কলিকাতা” নামের একটা যেমন-তেমন বুৎপত্তি নির্ণয় করাই তার 
প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ হয়ে থাকে, তাহলে “কোল কা হাতা” বা €কোলি কা হাতা” তো৷ 
চমৎকার ব্যুৎপন্তি। কিন্তু স্ুনীতিবাবু কি এ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করবেন? 
করবেন না, বলবেন কোলরা বা কোলিরা যে কলকাতায় বাস করত তার প্রমাণ 
কি? আমিও স্থুনীতিবাবুকে তাঁর ঝুৎপত্তি সম্বন্ধে সেই কথাই বলি। কলিছুন 
যে কলকাতায় হতো তার প্রমাণ কি? “রসপুর-কলিকাতা” কোনো প্রমাণ নয়। 
সেখানে বা হতো এখানেও তাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই । তাহলে 
“কলিকাতা-ভোগদিয়া”তেও হতো । 

খ. “রসপুর-কলিকাতা”_ এখন এই গ্রামের ব্যাপারটা দেখা বাক । 

“কলিকাতা-ভোগদিয়া”কে লোহজঙ্গ থানার দারোগ। একটি গ্রাম বলেছেন । 
আমতা! থানার দারোগাও বলেছেন “রসপুর-কলিকাতা, একটি গ্রাম । গোড়ায় 
গলদ ! এ দু”টি কখনোই একটি একটি গ্রাম হতে পরে না। তারা আলাদা 
অথচ পাশাপাশি গ্রাম । বাংলাদেশে এরকম যুগ্ম গ্রামের নাম বহু আছে। 
কোনো জেলায়, মহকুমায় বা থানায় একই নামের একাধিক গ্রাম থাকলে, একটি 
গ্রামকে অন্ত গ্রাম থেকে পৃথক করবার জন্য যুগ্ম গ্রামের নাম ব্যবহার করা হয়। 
ভোগদিয়৷ গ্রাম এ অঞ্চলে নিশ্চয়ই একের বেশি আছে। সেইজন্য আলোচ্য 
ভোগদিয়াকে সনাক্ত করবার উদ্দেশ্তে তাঁর পূর্বে তার পার্খবর্তী গ্রামের নাম 
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“কলিকাতা” জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কলিকাতা গ্রাম দিয়ে ভোগদিয়া 
গ্রামকে সনাক্ত করা হয়েছে । সেইরকম রসপুর ও কলিকাতা ছুটি আলাদা 
গ্রাম । এখানে কলিকাতা গ্রামকে সনাক্ত করার জন্ত তার নামের আগে 
“রসপুর” নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যে গ্রামকে দিয়ে নিকটবর্তী অন্য গ্রামকে 
সনাক্ত কর! হয়, যে গ্রামের নাম প্রথমে বসে, সেটি সাধারণত অন্যটির চেয়ে 
বেশি বিখ্যাত । প্রথমটিতে ভোগদিয়ার চেয়ে কলিকাতা! বেশি বিখ্যাত । দ্বিতীয় 
ৃষ্টান্তে রসপুর কলিকাতার চেয়েও বেশি বিখ্যাত । এই আলোচনা থেকে জানা 
গেল যে, রসপুর ও কলিকাতা এক গ্রাম নয়, ছুটি পাশাপাশি গ্রাম এবং কলি- 
কাতার চেয়ে রসপুর অনেক বেশি বিখ্যাত। প্ররৃতপক্ষেও তাই-ই । আমতা 
থানার দ্ারোগ! সাহেব যখন রসপুর-কলিকাতাকে 40015 €1119£০+ বলেছেন, 
তথন কলিকাতা ন1! রসপুর কোন গ্রামে শামুক-চুন হতো! এবং প্রায় ১০০০ 
চাষী কোন গ্রামে বাস করত বোঝ বাচ্ছে না । তিনি কি দু”টি গ্রাম একসঙ্গে 
ধরেছেন ? তাহলে তে বুঝতে হবে রসপুর ও কলিকাতা ছুই গ্রাম মিলিয়েই 
১০০০ বাসিন্দা এবং ছুই গ্রামেই শামুক-চুন হতো! । শামুক-চুনকে যদি কলিচুন 
বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে জিজ্ঞান্ত, রসপুরের নামও “কলিকাতা” হল না 
কিনল? 

আর একটি কারণে যুগ্ম গ্রামের নাম ববহার করা হয় । যদি গ্রাম ছু*টি স্বতত্ 
মৌজ] না হয়ে ছ'টি গ্রাম মিলিয়ে এক মৌজ1 হয়। কলিকাতা.-ভোগদিয়ার কথা 
জানি না । রসপুর-কলিকাতা৷ বিভিন্ন মৌজা, এক মৌজ] নয় । 

শুধু দারোগাবাবুই রসপুর ও কপ্িকাতাকে এক গ্রাম বলে ধরেছেন তা নয়, 
এ অঞ্চলের সকলেই ধরে থাকে ' রসপুর চাষীপ্রধান গ্রাম নয়, কলিকাত] চাষী- 
প্রধান । রসপুরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বহু ভদ্র গৃহস্থের বাস। গ্রামে স্কুল 
আছে, বড় বড় পাকা বাড়ি আছে, দেবালয় আছে । এই গ্রামের খ্যাতি এত 
বেশি যে কলিকাতা গ্রামের ন'ম এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই জানে না । তারা 
কলিকাতাকে রসপুর গ্রামের অহিন্দু এবং নিয্শ্রেণীর হিন্দুপাড়া হিসাবেই জানে । 
প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা আগে তাই ছিল, পরে স্বতন্ত্র মৌজা হয়। 

গ. ১৯৩৭ সালে আমতা থানার দারোগাবাবু স্থনীতিবাধুকে লেখেন, রসপুর- 
কলিকাতা গ্রামে স্থানীয় প্রয়োজন (19০81 ”. ০৫3) মেটাবার জন্য শামুক-চুন 
প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় (40217090601:60. 01) 217 605791৩5০21”) । 
অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হতে । "স্থানীয় প্রয়োজন/-এর মানে স্পষ্ট নয়। শুধু 
রসপুর-কলিকাতার প্রয়োজন, না সমগ্র আমতা! থানার প্রয়োজন ? কোন কাজে 
এই চুন ব্যবহার হতে দারোগাবাবু তাও লেখেন নি। শুধু গোটাকতক গ্রামের 
পাঁকাবাড়ির দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য লাগত? সে তো অল্প চুনেই হয়। 
তার জন্য “০0621851525  5521০৮-এ 4102770069,০61০” করবার প্রয়োজন 
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করে না। শুধু বাইরে চালান গেলেই “55659051%2 5০816৮-এ চুন তৈরি কর! 
দরকার হয়ে পড়ে । কিন্ত বাইরে চালানের কথা তিনি বলেন নি। তার উক্তি 
স্ববিরোধী ও উদ্ভট মনে হয়। 
এবিষয়ে ওমালি সাহেব (1. 9. 5, 09115 1]. 0.9) ও বিখ্যাত 
প্রতিহাসিক মনোমোহ্ন চক্রবর্তী বি. সি. এস-প্রণীত ও ১৯০৯ সালে প্রকাশিত: 
17006727 1)537505 0৫25885961-এর বিবর্ণ উদ্ধতি করছি : 
£৯10062,--16 1795 10156 02617 22 11819016020 52170200206, 
ঢ010006115 10 001709117০0 1712)% 52.10 8170 5092] 0900903, 09115 
21) 21002006101 5210 01090510010) 11101190015 800 ০021 
00005102010 06 10২81701580] ০099116610,771)5 1802098 01061 
601007)60 & 1009,0 1)1511ড/25 06 001001776102 1022101165 100101:205. 
0: 581:6509 170099.05.**70152 1211259189৬ 101119061১০ 11৬ 21-0010106 
09,062 11) 5216 200. ০02] 3) 17000 012. 02 00061 19157 005 0806 
17 09005 200. 902৬১ ০8190 08:05 05 009865 200 02015 
5 1811) 1085 01001015190.) 200 017,21০ 2০ 8150 10150 29015 
€০ 7707191) 0৫ 1002, 52555180195 200 551). 1810৮710 ০০00180:5 
7821 05০০ 609 106 209011129,50011650 11212 17006 01096 11700565 
1795 70221 01051691705 01 71595101:5 06 ০0101961010. 
[1212 21০ 5০৮০1:8.] 11711901021) ৮1112952511) 006০ 1111:1501001012 
০ 4১062, 110152102১ 5501) 25 [২৪,904 (রসপুর নয়, রাসপুর)১ 70508: 
7201001, 115117109, 200 2110, 09061021 0150625 ড৮18101) 109 109 
100) 21)01018650 21০ 7900012,,. 6102 1)01002 ০0: 01) চ9911-1000ড12 
00960 131191280 (51020079 1২81 7) /৯01200101 ৮10 2 01721102015 
01561758155 [২৪1108১ 0106 10010203900 0102), 70115170172, [২91, 
5810 00 02 002 1101)250 72102169, 112 05 900-1015151012 5 8150 
179800108. 0 010০ 21001091911) 1120 7101) ৪, 0091102 09৪96-1)0059, 
উপরের উদ্ধতিতে আমত] শহর ও আমতা থানার প্রধান প্রধান গ্রামের ও 
বাণিজ্য-দ্রব্যের উল্লেখ আছে । রূসপুর বা রাসপুর গ্রামের উল্লেখ আছে, কিন্তু 
“কলিকাতা” গ্রামের ও সেই গ্রাষে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন শামুক-চুনের কোনো 
উল্লেখ নেই । এই গেজেটিয়ার দারোগাবাবুর চিঠি লেখার ২৮ বছর আগে 
প্রকাশিত হয়। তাহলে বুঝতে হবে, হয় গেজেটিয়ার প্রকাশের সময় পর্যস্ত 
কলিকাতা গ্রাম ও তার চুনের উৎপাদন এত নগণ্য ছিল যে গেজেটিয়ার- 
প্রণেতাদের কর্ণগোচর হয় নি, নয় গেজেটিয়ার প্রকাশিত হবার পরে 
কলিকাতা গ্রামে শামুক-্চুন তৈরি আরম্ভ হয়। শেষেরটি হয়ে থাকলে শামুক-চুন 
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'তৈরির সঙ্গে এ গ্রামের নামের কোনে! সম্বন্ধ নেই। কারণ গ্রামটি তো আর 
১৯০৯-এর পরে হয় নি! 

ঘ. ছুই দারোগাবাবুর চিঠিতেই একটি অত্যন্ত জরুরি কথা, যাঁ গ্রামের নাম 
নির্ধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই কথাটিই নেই । লোহজঙ্গের দারোগা 
জানিয়েছেন : “এ € কলিকাতা-ভোগদিয় ) গ্রামে চুনের কাজ হয় না।” 
অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে হতো না, কিন্তু জানা দরকার ছিল আগে কখনো হতো 
কিনা । তবেই “কলিকাতা” নামের বু[ৎপত্তির সাহায্য হতো । ঠিক সেইরকম 
আমতার দারোগ! জানিয়েছেন শামুক-চুন হয়। তার চেয়ে যা জানা দরকারী 
ছিল তা! হচ্ছে, কতদিন থেকে হয়ে আসছে । যদি জানা যেত শহর কলকাতার 
আগে না হোক, একই সময় থেকে আসছে, তাহলে বোঝা যেত আমাদের 
কলকাতার পরে নয়, তার দ্বার! প্রভাবিত হয়ে নয়, শ্বতন্ত্রভাবে এ গ্রামের নাম 
কলিকাতা” হয়েছে রুলিচুন থেকে । কিন্তু তা যে হয় নি তা প্রমাণিত হচ্ছে এ 
গ্রামের "ছোট-কলিকাতা” নাম থেকে | অর্থাৎ “বড়” কলিকাতা নাম 'থেকেই 
“ছোট” কলিকাতা! নামের উৎপত্তি হয়েছে। 

উ. স্থুনীতিবাবু নিজে কখনো “রসপুর-কলিকাঁতা” গ্রামে গেছেন কিনা 
জানি না । আমি তিন-্চার বার গেছি । প্রথম যাই বহু বছর আগে, তার প্রবন্ধ 
পড়বার পরই | তারপরেও কয়েকবার গেছি । আমি অন্ুসন্ধীন ক'রে কলিকাতা 
গ্রাম সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তা এই । 

আজ থেকে অনেক বছর আগে-অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা উনবিংশ 
শতকের গোড়ার দিকে জনা-কয়েক ইংরেজ কলকাতা শহর থেকে এসে এই 
গ্রামে দামোদর তীরে কুঠি তৈরি করে । তখন এই গ্রাম রসপুর গ্রামেরই একটি 
পাড়া ছিল। মুসলমান ও তফশিলি-হিন্দুরা৷ এই পাড়ায় বাস করত। কলকাতার 
খ্রীস্টান সাহেবর! তো হিন্দু-প্রধান রসপুর গামে বাস করতে পারত না। সেইজন্য 
তার! এই পাড়ায় এসেছিল । কিসের কুঠি তারা বানিয়েছিল তা স্থানীয় অধি- 
বাসীরা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন না। তবে তীর! প্রঁচীনদের কাছ থেকে 
শুনেছেন যে নীলকুঠি | যে কুঠিই বানাক, সেই কুঠি নির্মাণের স্থত্রেই তারা 
রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি গ্রভৃতির সঙ্গে কয়েকঘর চুনিয়াকেও এই পাড়ায় আনে। 
যখন তাদের ব্যবস] জেকে ওঠে ও এই পাচ সমৃদ্ধিশালী হয় তখন তারা এর 
নাম রাখে “ছোট-কলিকাতা ।” তখনই এই সাহেবপাড়া রাসপুর গ্রাম থেকে 
আলাদা হয়ে এক হ্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত হয়। স্থতরাং চুন তৈরির সঙ্গে ছোট. 
কলিকাতা নামের কোনে] সম্বন্ধ নেই । আমি প্রথমবার যখন সে গ্রামে যাই 
তখন সেই বিরাট কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে স্তস্তিত হয়েছিলাম । শেষবার 
গিয়ে দেখি যে ভগ্রতথুপ প্রায় নিশ্চিহ হয়েছে । চুনিয়াদের বংশধর আর কেউ 
'নেই। চুন তৈরি বন্ধ। 


৩৮ কলিকাতা-দর্পণ 


চ. ইংরেজরা ঘর ছেড়ে বিদেশে গিয়ে যেখানেই বসবাস করেছে সেই 
জায়গার নাম রেখেছে তারা যে গ্রীম, শহর, জেলা বা দেশ থেকে এসেছে সেই- 
সেই গ্রাম শহর ইত্যাদি নামে । শুধু সেইসব নামের আগে একটা টবহ্ণ ( নৃতন) 
শব্দ বসিয়ে দিয়েছে, যেমন-- বড 70116212) 6 021500119, ০৬ 
08100021191), [০৮৮ 1517512190, বি ও 0192550৮১ ০৬৮ [7207১- 
55172» টব ০৬৮ 11:512900 1০৬৮ ০1] ইত্যাদি | বর্তমানে ইংরেজদের, 
অন্গকরণেই আমরা “নবশ্ব্যারাকপুর”, “নব-বুন্দাবন” তৈরি করেছি । এদেশে 
কলকাতা! থেকে ইংরেজরা গিয়ে বাংলার পল্লীতে বাস করলে সে পল্লীর “নূতন 
কলিকাতা” নাম রাখত না, রাখত “ছোট-কলিকাতা” | স্থনীতিবাবু যদি নিজে 
গিয়ে ভোগদিয়া-কলিকাতার তথ্যান্গসন্ধান করতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি 
রসপুর্-কলিকাতার মতোই একটা ইতিহাস সে কলিকাতাতেও পেতেন । রসপুর- 
কলিকাতা তো অত্ন্ত অখ্যাত কলিকাতা । স্থানীয় লোকেরাও জানে না, 
হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারও জানে না। কিস্তু যে “ছোট-কলিকাতা+ প্রায় শত- 
বর্ষ ধরে বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে ছিল তা৷ ছিল নদীয়! জেলার “নুখসাগর' 
গ্রাম ওয়ারেন হেস্টিংস ও পোতুর্গিজ ধনকুবের জোসেক ব্যারেটার লীলা- 
নিকেতন । ১৮৫৯-৬০ সাল নাগাদ সে “ছোট-কলিকাতা” গঙ্গাগর্ভে বিলীন 
হয়েছে। শুধু তারক্ষীণ স্থৃতিট্‌কু জেগে আছে “সাহেব ভাঙ্গা, এই নামের 
আড়ালে। 


মোট কথা, নাম একটি মনগড়া (21510215 ) চিহ্ন, যাবস্ত বা ব্যক্তি ব। 
স্থানের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাকে অন্য বস্ত ব্যক্তি বা স্থান থেকে পুথক 
কঃরে সনাক্ত করবার জন্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় 
না। হিন্দুদের নাম আগে প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামে রাখা হতো । যার নাম 
নারায়ণ বা শঙ্কর ব1 পার্থসারথি । সে সত্যিই নারায়ণও নয়, শঙ্করও নয়, পার্থ- 
সারথিও নয় । আজকাল ছেলেমেয়েদের অন্য নাম দেওয়া হয়। সেখানেও 
নামের অর্থের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই । কানাছেলের নাম পদ্মলোচন-এর মতো 
কালোমেয়ের নাম শুরু! হয়, 'আবার ফণা! মেয়ের নামও কৃষ্ণা হয়। যার নাম 
অসীম বা অনন্ত সে সত্যিকার অসীম বা অনন্ত নয়। 

স্থানের নামের ক্ষেত্রে এ অসংগতি আরো বেশি প্রকট ও ব্যাপক | বস্তুত 
ব্যক্তির নামের মানে তবু বোঝা যায়। স্থানের নামের মানে বহু ক্ষেত্রে বোঝাই 
যায় না। টালা, বড়িসা, বগ্ডেল, গর্চা, ধাপা, ধাপধাড়া, শালিমার ইত্যাদি নামের 
কি মানে? যেখানে স্থানের নাম যুগ্ম শবের দ্বারা গঠিত সেখানে হয় প্রথম 
শব্দটি বোঝা যায়, দ্বিতীয়টি বোঝ যায় না, যেমন বাজারসহু ; নয় দ্বিতীয়টি 
বোঝা যায়, প্রথমটি বোঝা যায় না, যেমন গৌদলপাড়া । আবার, যেখানে ছু+টে। 


“কলিকাতা নামের বৃত্পত্তি ৩৯ 


শব্েরই মানে বোঝা যায় সেখানে গোটা নামটার অর্থ বাস্তবের সঙ্গে মেলে না, 
যেমন নারায়ণপুর বা বৈকুঞ্টপুর (যদি বাক্তির নাম থেকে না হয়ে থাকে ) সত্যিই 
বিষ্ণুর গোলোৌকধাম নয় । কলিকাতাঁও সেইরকম একটি নাম । “কলি” ও “কাতা, 
_ এই ছুই শব্দের টেনে-বুনে একটা! অর্থ দ্রীড় করালেও এট সত্য নয় যে গোটা 
নামটা “কলিকাতা?” নামক স্থানের বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করছে । 

তারপ্রবন্ধের গোড়ায় জুনীতিবাবু লিখেছেন : “দেড় শত বৎসরের অধিক কাল 
ধরিয়া ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের রাজধানী তইবার গৌরব ছিল যে নগরীর, সেই 
কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও (অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল পর্যস্ত- 
রা মি.) নিধারিত হইল না। ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় ।” এই নির্ধারণ কার্যটি 
এযাবত কেউ করতে পারেন নি বলে স্থনীতিবাবু অনেক ভেবেচিন্তে কলি- 
চুন থেকে কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি হয়েছে- এই তত্ব “আবিফার” করেছেন। 
কিন্ত সুনীতিবাবু বোধ হয় জানেন যে আজ থেকে অনেক বছর আগে ১৮৯২ 
খীস্টাবে মুদ্রিত “বিশ্বকোষ-এ কলিকাতা! নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ সম্নিবিষ্ট হয়। 
প্রবন্ধ-লেখকের নামের উল্লেখ না থাকলেও বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে 
যে তিনি আর কেউ নন,মাইকেলের পরমবন্ধু পুরাতত্ববিৎ ও এসিয়াটিক সোসাই- 
টির সহকারী সচিব গৌরদাঁন বসাক | তাঁন এই প্রবন্ধে পূর্ব থেকে ১৮৯২ সাল 
পর্যন্ত প্রচলিত কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চারটি মতবাদের উল্লেখ 
করেছেন । তার মধো একটা হচ্ছে কালচুন থেকে কলিকাতা । এই মতবাদ 
সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন : “কলিচুন হইতে কলিকাতা নাম হওয়া! নিতান্ত 
উষ্ণ মস্তিষ্কের কথা, এবপ প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।”* 


% বিশ্বকোষ'-এ কলিকাতা নামের এই উৎপত্তির কথ! আমাকে জানান অধ্যাপক 
ড. প্রদ্দীপকুমার সিংহ ৷ এব জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ । রা মিং। 


€৯ ২ 


কলকাতার নানা এলাকা 


এই অধ্যায়ে কলকাতার (হাওড়া-সহ ) কয়েকটি অঞ্চল ও বিশিষ্ট কয়েকটি 
বাজার, রাস্তা, বাড়ি, অফিস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। পরে অন্যান্ত 
অধ্যায়েও অনুরূপ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । এসব রচন]। প্রথমে যে ক্রমাঙ্গসারে 
প্রকাশিত হয়েছিল, সেইভাবেই, কিন্তু পরিমাজিত আকারে, গ্রন্থভূত্ত' হল। 


শালিমার 


আফগানিস্থানে কান্দাহার হুর্গ ছিল পারস্ত-সম্াটের দখলে । এই ছুর্গের অধ্যক্ষ 
মুজাফফর হোসেন মির্জা উজবেগদের জবালায় অস্থির হয়ে দুর্গটি ১৫৯৫ শ্রীস্টাবে 
ভারতসম্াট আকবরের প্রতিনিধি শ| বেগের হাতে বিনাুদ্ধে সমর্পণ করেন । 
পারস্ত-সম্তরাট শা আব্বাস এই দুগ ১৬২২ সালের জুন মাসে মোগলদের হাত 
থেকে উদ্ধার করেন । ১৬৩৮ শ্ীস্টাবে সম্রাট শাজাহান নানারকম কুটকৌশলে 
দুর্গের পারসিক শাসনকর্তা শা আলি মারদান্কে হাত ক'রে বিনা লড়াইয়ে 
কান্দাহার ফের দখল করতে সক্ষম হন। শা আলি মারদান্‌ বিশ্বাসঘাতকতা 
করায় পারম্ত-সম্াটের অধীনে তার চাকুরি হারান । মোগল সম্রাট শাজাহান 
তাকে নিজের অধীনে চাকুরি দেন এবং বহু অর্থ ও সম্মান দিয়ে পুরস্কত করেন । 


কলকাতাঁর নানা এলাক] ৪১ 


শা আলি মারদান্‌ তখনকার দিনের সের! সামরিক এঞ্জিনিয়ার ছিলেন । তাকে 
দিয়ে সম্রাট শাজাহান ছুটি জগৎ-বিখ্যাত বাগান তৈরি করান- একটি লাহোরে 
আর দ্বিতীয়টি কাশ্মীরে । ছু+টিরই নাম "শালিমার বাগ” | এই ফারসি «বাগ, 
শবধটি কলকাতার লোকেরা আগেও পেয়েছেন, ইদানীং আবার নতুন ক'রে 
পাচ্ছেন- বাগবাজার, বাগমারি, আজাদ হিন্দ বাগ ও বি-বি-ডি বাগ ইত্যাদি 
নামের মধ্যে । 

'শালিমার শবের মানে করতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন, পারেন নি । শালি- 
মার শব্ঘটির কোনো মানে নেই । এটি আরবি, ফারসি, উর্দু কিংবা হিন্দি শব্দ 
নয়। নির্সাতার নামের আগ্ক্ষর দিয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে, যথা-_শীা+আলি 
শালি+ মারদান্এর “মার (“দান বাদ দিয়ে )। 

আপত্তি হতে পারে যে, হাতহাসে এই ব্যক্তিটির নাম পাওয়! যায় আলি 
মারদান্‌ খা বলে। এটা ভূল । কোনো পারসিকের "খা উপাধি হয় না। খঁ 
উপাধি হয় তুকি, মোগল, পাঠান প্রভৃতির । প্রমাণ, সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি 
“শা বেগ । শা মানেই যে রাজ! বা সম্রাট হতে হবে, এমন কোনো! কথা নেই। 
বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তির উপাধিও “শা” হতে পারে । আবার "শা" কোনো ব্যক্তির 
নামের অংশও হতে পারে। আলি মারদানের বেলা এই হতে পারে যে, 
যতর্দিন পারশ্য-সম্াটের অধীনে চাকুরি করেছিলেন ততদ্দিন “শা” ছিলেন। 
মোগল সম্রাটের অধীনে চাঁকুরি নেবার ফলে হয় তিনি নিজেই ণ্থ| উপাধি 
নিয়েছিলেন, নয় মোগলর! দ্রিয়েছিল। আর যদি একথা সত্যিই হয় যে গোড়া 
থেকেই তার নাম আলি মারদ'ন্‌ খা! ছিল, তাহলে বুঝতে হবে “শালিমার+-এর 
প্রথম “শা” অক্ষর তার *মনয়, সম্রাট শাজাহানের । এই নামের আড়ালে 
শুধু ভূত্য নয়, প্রতু-ভূত্য ছু'জনেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। আলি মারদান্‌ খাঁর 
সমাধি লাহোরে 'আছে। 

কলকাতার অপর পারে হাওড়ার দক্ষিণে, বোটানিক্যাল গার্ডেনের উত্তরে, 
১৮ শতকের শেষদিকে একটি বড় ও অতি সুন্দর বাগান ছিল। এই বাগানটি 
করেছিলেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল রবার্ট কিড। তিনি 
নিজের বাগানেই স্ত্রী, পুত্র-কন্ত। নিষে বাস করতেন । তার স্ত্রী ছিলেন এক 
মুসলমান রমণী । কয়েকটি অল্পবয়সে “সলমান গোলাম ও বাদীও ছিল তীর। 
তিনি উইলে তাদের ভরণপৌষণের ব্যবস্থা ক'রে বান আর নির্দেশ দিয়ে যান যে 
তিনি মারা গেলে তার মৃতদেহ যেন তার প্রিয় বাগানের মধ্যেই সমাধিস্থ করা 
হয়, ক্রিশ্চান কবরখানায় নয়। এর কারণ, তিনি জেনারেল স্যার ডেভিড 
অক্লীরলনির ও ফরাসি জেনারেল মার্টিনের মতো। আচারে-ব্যবহারে-রুচিতে প্রায় 
মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন । লাহোর ও কাশ্মীরের বিখ্যাত মোগল বাগানের 
নামে তার নিজের বাগানের নাম “শ্বালিমার গাঙেন” রেখেছিলেন । এখন আর সে 
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বাগান নেই । এখন সেখানে শালিমার রোপ ওয়ার্কস, শালিমার পেণ্টস্‌ ইত্যাদির 
কারথানা হয়েছে। কাছেই রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শালিমাঁর ইয়ার্ড । বাগান 
না থাকলেও এঁ অঞ্চলের নাম এখনে! 'শালিমার” রয়ে গেছে । আর প্র বাগানের 
সামনে গঙ্গার তীরের নাম এখনো রয়েছে "শালিমার পয়েণ্ট”। 


রামমোহনের আমহাস্ট স্ট্রিটের ৮৫ নম্বর বাড়ি 


এই বাড়ির গায়ে একটি পাথরের ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে যে এই বাড়িতে 
রামমোহন রায় ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্ঘ পর্যস্ত বাস করেছিলেন । আবার 
১১৩ নম্বর আপার সাকু্লার রোডের বাড়িতেও ঠিক এ কথাই লেখা আছে। 
লোকে এ ছু”টকেই রামমোহন রায়ের বাড়ি বলে বিশ্বাস ক'রে এসেছে। 
অধ্যাপক শ্রীদদিলীপকুমার বিশ্বাস ও স্বর্গীয় প্রভাতচন্ত্র গাঙ্গুলি-সম্পাদিত কুমারী 
সোফিয়া কোলেট-লিখিত রামমোহনের জীবনীতেও সেই কথা লেখা আছে। 
আমারও সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্ত একদিন এক বাংল দৈনিক পত্রিকায় স্বর্গীয় 
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এক চিঠি ছাপ! হয় । তাতে তিনি লেখেন যে তার 
বতদূর জানা আছে, আমহার্ট স্ট্রিটের বাড়ি রামমোহন রায় কেনেন নি ব! তৈরি 
করেন নি। তৈরি করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সদর দেওয়ানি আদীলতের 
উকিল ৬রমাপ্রসাঁদ রায় । সম্পাদক দু'জনের মধ্যে কেউই তাঁকে লিখিতভাবে 
কোনে জবাব দেন নি। চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের এর কথা পড়ে আমি অনুসন্ধান 
করতে আরম্ভ করি। শেষপর্যস্ত দেখি তপনমোহন বাবুর কথাই ঠিক। 

রুস্তাক নামে এক সাহেবের “দি নিউ ক্যালকাট? ডিরেক্টারি ফর দি টাউন অফ 
ক্যালকাটা '**ফর ১৮৫৭” নামে এক ডিরেক্টারি আছে । সেটি মিলিটারি অফান 
প্রেসে ছাপা হয়েছিল। তখনো থ্যাকারের ডিরেক্টারি বেরোয় নি। থ্যাকারের 
ডিরেক্টারি প্রথম বেরোয় ১৮৬৪ সালে । “নিউ ক্যালকাটা ডিরেক্ীরি”শতে, 
আমহার্ স্ট্রিটের এই ক*ট! বাড়ির নম্বর ও মালিকের নাম দেওয়া আছে : 

আমহার্ট স্ট্রিট € ১৩০, বৌবান্রার স্ট্রিট ) 
(রাস্তার পূর্বদিকে ) 
০ লগুন মিশনারি সোসাইটির একটি চ্যাপেল 
২০ চার্চ মিশন ইনহিটিউশন 
রেভা. টি. স্াণ্ডি, মিশনারি, সি.এম.এস 
এ জে, লডঙ. 
» জে, ভন, ৫ 
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জে. এম. হাজরা, ক্যাটেকিস্ট 
৩৫ আম্‌্স হাউস 
জি. স্ট্র্যাটফোর্ড, স্থুপারিনটেনডেণ্ট 
৪৮ রমাপ্রসাদ রায়, সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল 
নবাবদি ওন্তাঁগরের গলি 
৪৯ চন্দ্র মুখাজজির বাজার 
মানিকতলা' স্ট্রিট (রাস্তার পশ্চিমদিকে ) 
৫৭ বুগলকিশোর দাসের গলি 
৬৩০ ঞ্চনের চৌকি 
৬৩ সুকিয়! স্ট্রিট 
৭০ কুষ্ঠাশ্রম 
১০৩ চাঁপাতিলা ২য গলি 
চাপাতল! নতুন বাজার 
ডিরেক্টারিতে পাকাবাড়ি ছাডা ব্ণচাবাঁডির উল্লেখ নেই! উপরের সবগুলি 
বাড়ি পাকাবাড়ি। 
দেখা যাচ্ছে যে রাস্ত।র পূর্বদিকে রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ি ছিল। যদি রাম- 
মোহন আমহার্টস্ট্িটে কোনে" বাড়ি কম্মিনকালে ক'রে থাকেন তো! সেটা এই 
বাড়ি । আর পশ্চিমদিকে তার তথাকথিত বাড়ির জায়গায় মাত্র একটি সরকারী 
ভনের চৌকি । সেখানে রামমোহন রাষের বাড়ি থাকলে লেখ! থাকত, হয় রাজা 
রামমোহন রায়ের নাম কিংবা! তার পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের নাম | তাছাড়া যুগল- 
কিশোর দাসের গলি থেতে স্ুুকিয়! স্ট্রিটের মধ্ো, অর্থাৎ বর্তমান “রামমোহন 
বায়ের বাড়ির গোট1 জায়গায় কোনে পাকাবাড়ি নেই, হুনের চৌকি ছাড়া । 
রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ি ও চক্র বুখাজ্ির বাজার -- এ ছুইয়ের মধ্যে নবাবদি 
ওস্তাগরের গলির উল্লেখ আছে, পরে তার নাম হয় আমহার্ট” রো । বিদ্যাসাগরের 
দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৬শত্তৃচন্্র বিগ্যারত্র নবাবদি ওন্তাগরের গলিতে ২ নম্বর 
বাড়িতে থাকতেন । 
নিউ ক্যালকাট] ডিরেক্টারি ছাড়াও আমি পুরনো কলকাতার সার্ভে ম্যাপ 
দেখি- প্রথমটি এফ. ডবলিউ. সিম্চ-.৭ ১৮৪৭-৪৯ সালের ম্যাপ) দ্বিতীয়টি 
আর. স্মিৎএর ১৮৪৭-৫৩ সালের ম্যাপ । কোনোঁটিতেই রামমোহনের বাড়ির 
চিহ্ৃমাত্র নেই | 'রামমোহনের বাড়ি'র জায়গায় একটি খোলার বস্তি দেখানে। 
আছে। রমাপ্রসাদ রায় মারা যান ১৮৬২ সালে । ডিরেক্টারি ও ম্যাপ থেকে 
প্রমাণ হচ্ছে যে ৮৫ ণন্বর আমহাস্ট স্ট্রিটের বাড়ি রমাপ্রসাদ রা ১৮৫৭ ও 
১৮৬২ সালের মধ্যে কোনে এক সময়ে তৈরি করান। এইরকম কত অমূলক 
কথাই যে “ইতিহাস বলে চলে আয্লছে তার ইয়ত্া নেই। আজ শ্রদ্ধের তপন- 
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মোহন চট্টোপাধ্যায় মশাই বেঁচে থাকলে তীর উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে 
'জেনে তিনি কতই না খুশি হতেন ! 


বিদ্যাসাগরের বড়বাজারের বাসাবাড়ি 


বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বড়বাজারের যে-বাড়ির এক- 
তলার একটি ঘরে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যৌপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকতেন, যে-বাড়িতে 
উত্তর-রাট়ী কায়স্থ ভাগবত সিংহ, তার পুত্র জগন্দ,ললভ সিংহ ও কন্ঠা রাইমণি 
থাকতেন, যে-বাঁড়িতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবত সিংহের কাছে ২ টাকা! 
মাইনেতে চাকুরি করতেন, সেই বাড়ি দয়েহাটা স্ট্রিটের ১৩ নম্বর বাড়ি । দয়েহাটা 
স্ট্রিটের নাম এখন দ্রিগম্বর জৈন টেম্পল রোড হয়েছে । আর বাড়িটির নম্বর 
হয়েছে ১৩-এ, ১৩-বি ও ১৩-সি। আমি এ বাড়ি আবিষ্কার করি। বাড়ির 
মালিক ও ছু-একজন বাসিন্দা ছাড়া আর কেউ জানতেন ন যে বিদ্যাসাগরের 
মশাই ছেলেবেলায় এই বাড়িতে ব'স ক'রে গিয়েছেন । বিদ্যাসাগরের কোনো 
জীবনীতেই এই বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই। 


মাইকেল মধুন্দনের বেনেপুকুর রোডের বাসাবাড়ি 


২২ নম্বর বেনেপুকুর রোড । এই বাড়িতেই উত্তরপাড়া থেকে ফিরে এসে 
মাইকেল তার স্ত্রী হেনরিয়েটা, কন্ঠ! শঙ্ষিষ্ঠা ও শিশুপুত্র নিয়ে থাকতেন । এই 
বাড়িতেই মিঃ ফ্রযয়ে-এর সঙ্গে শমিষ্ঠার বিয়ে হয় । আর, বিয়ের পরই এই বাড়ি 
থেকেই মধুস্দন প্রেসিডেম্নি জেনারেল হসপিটালে গিয়ে ভি হন। এই 
বাড়িতেই ১৮৭৩ সালের ২৬ জুন হেনরিয়েট! মার! যান । এই বাড়িটিও আমার 
আবিষ্কার । মাইকেলের কোনো! জীবনীতেই এ বাড়ির নম্বর লেখা নেই । এখন 
থ'কেন কিনা জানি না, আমি যখন এই বাড়িতে যেতাম তখন সেখানে কয়েক 
ঘর পূর্ববঙ্গের উদ্বাতস্ত বাস করতেন । আমিই তাদের বলি থে মাইকেল এ-বাড়িতে 
থাকতেন । তারা কেউ একথ] জানতেন না। 

কেমন করে আমি বিদ্ভাসাগরের ও মাইকেলের বাড়ি আবিষ্কার করি সে 
কাহিনী আমি পরে বলব। আপাতত যে সমন্ত পাঠক কিছু খোঁজখবর 
বাখেন তার! এই ছু+টি বাড়ি সম্বন্ধে বলতে পারেন, এ আর নতুন কথা কী? 


কলিকাতার নানা এলাক! ৪৫. 


আগে হতেই তো তার! অন্ত লোকের লেখা পড়ে বিগ্ভাসাগর ও মাইকেল 
কোথায় থাকতেন জেনে গেছেন ! ঠিক কথা । কিন্তু ধারা লিখেছেন, তারা হয়, 
প্রতাক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে আমার কাছ থেকেই জেনে লিখেছেন । একজন: 
অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বের করতে পারেন নি। শেষে আমাকে ধরলে 
আমি তাকে নিয়ে গিয়ে সেই বাড়ি দেখাই । আর, অন্তজনের আত্মীয়ের; 
কাছে আমি গল্প করি। তিনি তার কাছ থেকে শুনে লিখে দিয়েছেন | ছু'জনের 
কেউই আমার নাম উল্লেখ করেন নি,নিজেদের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দিয়েছেন ॥ 


রেভারেওড লালবিহারী দে-র বাড়ি 


মাইকেলের বাড়ির খুব কাছেই-২ নম্বর বেনেপুকুর লেন। হুগলি কলেজ 
থেকে ১৮৮৯ শ্রীস্টান্ধে অবসর নিয়ে লালবিহারী কলকাতায় এসে এই বাড়িতেই 
বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। শেষজীবনে তিনি বড় কষ্ট পেয়েছিলেন । বড় ছেলে, 
বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে রোমান ক্যাথলিকদের পাল্লায় পড়ে সন্গ্যাসী 
হয়ে যান । তাতে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান । তার অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়ে 
যায় ও তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। এই বাড়িতেই তিনি ১৮৯৪ সালের ২৮ 
অক্টোবর তারিখে ৭০ বছর বয়সে মারা যান । 


ফিরিঙ্গি ক*দ বোসের বাড়ি 


১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি গরানহাটার গোরার্টাদ বসাকের বাড়িতে ( এখন" 
যেখানে ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি রয়েছে) হিন্দু কলেজের (তখন কলেজ-বিভাগ 
হয় নি, মাত্র স্কুল-বিভাগ ছিল) পাঠারস্ত হয় । ১৮১৯ সালে হিন্দু কলেজ ফিরিঙ্গি 
কমল বোসের বাড়িতে উঠে আসে | তারপর ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তারিথে 
এই বাড়ির সদর মহলের সামনাসামনি ছৃ”টি ঘর ভাড়া নিয়ে রামমোহন রায় 
ব্রহ্গসভা, স্থাপন করেন । ১৮৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি এই বাড়ির উত্তর 
দিকে বর্তমান ৫৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোডে পাকাবাড়ি তৈরি করিয়ে সেখানে 
্রহ্মদভা। উঠিয়ে নিয়ে যান। এই বাড়িতে ব্রহ্মসভা-র ছু-টি ঘর খালি পড়ে থাকে । 
পাত্রি আলেকজাপ্তার ডাফ, ১৮৩০ সালে কলকাতায় এসে রামমোহন রায়ের" 
সাহায্যে প্র দু'টি থালিঘর ভাড়া নিয়ে এ সালের ১৩ জুলাই তাব্রিথে তার স্কুল 


৪৬ কলিকাতা-দর্পণ 


জেনারেল আযাসেমক্লিজ ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে এই স্কুল 
গরানহাটার গোরার্চাদ বসাকের বাড়িতে ( যেখানে আগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত 
হয়েছিল ) উঠে যায়। তারপর এই বাড়ি কেনেন সিঁছুরিয়া পটির ৬হরনাথ 
মাল্লিক। ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি আর নেই। তার জায়গায় এখন যে 
দোতল৷ বাড়ি রয়েছে তার নাম হচ্ছে “মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান” | পুরনো নম্বর ৫১ 
আপার চিৎপুর রোড, বর্তমান নম্বর ২২৮ রবীন্দ্র সরণি । আগে হরনাথ মল্লিকের 
বাড়ির নম্বর ছিল ৩৪ থেকে ৩৮ আপার চিৎপুর রৌড ও ত্রহ্মদভা বা আর্দি 
ব্রাহ্ষসমাজের নম্বর ছিল ৪৩ আপার চিৎপুর রোড । 

কমল বন্থুর নাম সাধারণত কমললোচন বস্ত্র বলে ধরা হয়। কিন্তু হরিহর 
শেঠের মতে এর নাম ছিল রামকমল বস্থ । এর পিতা মানিকচন্ত্র বস্তু চন্দন- 
নগরের ফরাসি সরকারের অধীনে তহশিলদারের কাজ করতেন । সেই থেকে 
এদের চন্দননগরের পঞ্চাননতলায় বাস। হরিহর শেঠ লিখেছেন, ১৯২৪ সাল 
পর্যস্ত চন্দননগরের বাড়িতে কমল বস্থর বংশধরেরা বাস করেছেন । কমল বন্থু 
ক্রিশ্চান ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন । তিনি মেসার্স ডি+ স্থজা আযাণ্ড কোম্পানি 
নামক বিখ্যাত পোতু গিজ বণিক কোম্পানির সঙ্গে বাবসা করতেন বলে লোকে 
তাঁকে “ফিরিজি কমল বোস” বলত, যেহেতু পোতুণগিজদের আমরা “ফিরিঙ্গি' 
বলে থাকি । সেইরকম মগেদের ( বমিদের ) সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে রামতন্ত 
পালিতকে লোকে “তন্ধমগ* বলত । 


পান্তীর মাঠ 


১৬ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এক প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছিল। ছিল বলাটা 
ভুল, এখনে। আছে । তবে এখন আর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট থেকে এ-বাড়িতে যাওয়া 
যায় না। সেদ্দিকে অনেক বাড়িঘর হয়ে গেছে । এখন শিবনারায়ণ দাসের গলি 
দিয়ে ঢুকতে হয়। বাড়ির মাথায় লেখা আছে “রাজ-মন্দির' | এ-বাড়ির মালিক 
ছিলেন জনৈক রাক্রকুমার দাস । এ অঞ্চলে তার আরে! কয়েকটি বাড়ি ছিল। 
তিনি বড়লোক ছিলেন | তিনি, ধার নামে গলি সেই শিবনারায়ণ দাসের পুত্র 
ছিলেন | এই বাঁড়ির একতলায় ১৯০৪ কি ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী 
যুগের বিখ্যাত “ফিল্ড আযাণ্ড আ্যাকাডেমি ক্লাব, | এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও 
সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্থবোধচন্ত্র বন্থ মলিক, বিপিনক্জ্্ পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, 
ব্যারিস্টার বিজয়চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (বি. সি. চাটুষ্যে ), ব্যারিস্টার রজত রায় 
প্রমুখ । ১৯০৫সালের জুন মাসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও“ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা 


কলকাতার নানা এলাকা ৪৭ 


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় _ এই ছ'জনে মিলে এ বাড়ির দোতলায় একটি মেস 
করেন। এই মেসে থাকতেন পণ্ডিত মোক্ষদ্রাচরণ সামাধ্যায়ী বাদে, রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় সরকার প্রমুখ কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
একদল সেরা ছাত্র । এই মেসটি বছরখানেক চলেছিল । 

এই বাড়িতেই ১৯০৬ সালের জুন মাসে “শিবাজী-উৎসব” হয়। একতলার 
একটি ঘরে “দেবী ভবানী”র সামনে হাটু গেড়ে পুজো করছেন এইরকম একটি 
শিবাজীর মুতি স্থাপিত হয়েছিল । এই উৎসব উপলক্ষে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, 
থাপার্দে, ভাঃ মুঞ্জে প্রমুখ নেতাদের আমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছিল। তাদের এই 
বাড়ির অন্য অংশে রাখ! হয়েছিল । 

এই বাড়ির সামনেই একটি বড় খোলা মাঠ ছিল। সেই মাঠকে লোকে 
পান্তীর মাঠ” বলত | কারণ সেটার মালিক ছিলেন রানাঘাটের বিখ্যাত জমিদার 
কৃষ্ণ পাস্তী বা তার কোনো বংশধর । কৃষ্ণ পান্তীর নাম ছিল কৃষ্চন্দ্র পাল। 
প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত গরিব ছিলেন, পান বিক্রি করতেন বলে লোকে 
তকে বলত “পাস্তী”। এই পাস্তীর মাঠে বঙ্গভঙ্গ ও ব্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
অসংখ্য সভা ও বক্তৃতা হয়েছে । এই মাঠেই শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে স্বদেশী 
মেল! বসেছিল, কঞ্চনগরের পুহুলনাঁচ প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্যদিকে বক্তৃতা 
ও লাঠিখেলারও | এখন পাস্তীর মাঠের উপর বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেল হয়েছে । 


কাশাপুরের কেলসল হাউস বা কেলসল গার্ডেন 


ডিরোজিও-শিষ্য স্বনামধন্য রামগোপাল দোষ যোসেফ নামে এক সওদাগরের 
অফিসে চাকুরি করতেন । যোসেফের অংশীদার ছিলেন আর এক সাহেব, টি.এস. 
কেলসল । যোসেফের সঙ্গে ঘনিবনা না৷ হওয়াতে কেলসল সাহেব যোসেফকে 
ছেড়ে দিয়ে রামগোপাল ঘোষকে অংশীদার ক'রে এক সওদাগরি অফিস খেলেন, 
নাম হয়_“কেলসল ঘোষ আযাণ্ড কোম্পানি” । এই কেলসল সাহেব অত্যন্ত ধনী 
ছিলেন । কানীপুরের রুস্তমজী পাশি রোডে গঙ্গার ধারে এর এক বিরাট বাগান- 
বাড়ি ছিল। এখন বাগানটির জায়গায় একট, প্রকাণ্ড নোংরা মাঠ পড়ে আছে। 
কিন্তু বাড়িগুলি জরাজীর্ণ হয়ে অধিকাংশই তগ্রস্তুপে পরিণত হয়েছে । তবু এখনো 
বা আছে তা কিছুক্ষণ ধ্াড়িয়ে দেখবার মতে৷ | এই বাড়ির ফটকে একটি পাথরের 
উপর ইংরেজিতে লেখা ছিল : “কলিকাতার সুপ্রিম আদালতের জজ স্যার রবার্ট 
চেস্বার্স ১৭৯১ গ্রীস্টাব্ধ থেকে ১৭৯৮খ্বীস্টাব্ৰ পর্যস্ত এই প্রাসাদে বাস করেছিলেন ।, 
এখন আর দে পাথরের ফলকটি নেই । রুত্তমজী পাশি হচ্ছেন বিখ্যাত পারি ধন- 


৪৮ কলিকাতা-দর্পণ 


কুবের রুস্তমজী কাওয়াসজী | তার এখানে কেলসল সাহেবের বাগানের উত্তর 
ধারে স্রিমার তৈরির ডক্‌ ছিল। সেজন্য রান্তাটির নাম তীর নামে হয়েছে । এখন 
সেটি ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের ডক হয়েছে । এই বাগানবাড়িতে জজ 
চেস্বার্স ছাড়াও হিন্দু কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ব্বনামধন্ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ড- 
সনও অনেকবছর বাস করেছেন। তিনি রোজ জুড়িগাড়ি ক'রে এখান থেকে 
হিন্দু কলেজে যাতীয়াত করতেন । হিন্দুকলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু কলেজের সামনের 
বাড়ির (যাঁর নাম পরে হয় “আলবার্ট হল+) দৌতলায় তার থাকবার ব্যবস্থা 
ক"রে দিলে রিচার্ডন সাহেব কেলসল হাঁউন ছেড়ে দেন । আযালবার্ট হলের 
বাড়ির মালিক ছিলেন হিন্দু কলেজের মানেজ্জার ও কেশবচন্ত্র সেনের পিতামহ 
রামকমল সেন। 

কেলসল হাউন পরে বড়বাজারের দেওয়ান রাধাকঞ্$জ শেঠের নাতি গোপাল- 
লাল শেঠও অগাধ ধনী ছিলেন । তিনি বড়বাঞ্জারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এ বাগান- 
বড়িতে বাস করতেন । 

কেলসল হাউস ছিল একটি আট-কো'ণা বাড়ি | এই বাড়িটি নাকি ইস্ট ইত্ডিয়' 
কোম্পানি নিঙ্ষেদের দরকারে তৈরি করিয়েছিল। 


ভবানীপুরের বছুবাবুর বাজার 


এখন ভবানীপুরে বেখানে যছুবাবুর বাঙ্জার (অনেক লোকে তুল ক'রে বলে 
জপ্তবাবুধ বাজার) সেখানে আগে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। তার মালিক 
ছিলেন কলকাতা স্প্রিম কোর্টের জঙ্র স্যার রবাট চেশ্বার্স। তিনি ওখানেও 
থাকতেন । ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোট স্থাপিত হলে বিলেত থেকে 
যে ৪ জন জঙ্গ প্রথম নিয়োগপত্র পেয়ে আসেন তীদের মধ্যে স্যার রবাট চেশ্বার্স 
একজন । চেম্বার্সের এই বাগানবাঁড়িই পরে রানী রাসমণি কেনেন ও সেখানে 
বাঙ্গার বসিয়ে তার দৌহিত্র এযছুনাথ চৌধুরীকে দান করেন। তাই থেকে এটা 
“বছুবাবুর বাজার বলে লোকের কাছে পরিচিত হয়ে আসছে। যছুনাথের মা 
কুমারী দাসী রানী রাসমণির দ্বিতীয়া কন্যা ও বাবা প্যারীযোহন চোধুরী | কয়েক 
বছর হল ট্যাংরা৷ রোডের নাম হয়েছে রাধানাথ চৌধুরী রোড। রাধানাথ চোধুরী 
ছুনাথ চৌধুরীর বংশধর। ট্যাংর! ও চিংড়িঘাটা অঞ্চলে এঁদের বাস। এখনো 
হিউজেস রোডের উপরে এঁদের বিরাট বাড়ি বর্তমান । 


কলকাতারনানা এলাকা ৪৯ 
ভবানীপুরের জলটুজি 


এটি ছিল রসা রোডে বর্তমান ইউনাইটেউ মিশনারি গালস স্কুল ও পেট্রল 
পাম্পের উদ্টোদিকে | এটিও একটি বড় বাগানবাঁড়ি ছিল। ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাস্ট 
এ বাগানের অনেকখানি গ্রাস করে ফেলেছে। সামান্য একটু বাকি আছে। তা 
থেকে বাগানটি আগে কিরকম ছিল তার কোনোই ধারণ! কর! যাবে না । কেননা 
এখন সে পুকুরও নেই, আর জলটুঙ্গিও নেই । 

এই বাগানের ভেতর একটি বড় পুকুর ছিল। আর চাঁরধারে লম্বা লম্বা 
নারকেল গাছ ছিল। পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটি গোল ইমারত দ্লাড় করানো 
হয়েছিল। এরই নাম ছিল “জলটুঙ্গি' _ ইংরেজিতে “ওয়াটার প্যাভিলিয়ন” | এই 
টুঙ্গির তলার পরিধি ছিল ২৫ ফুট । জলের তলায় কয়েকটি পোক্ত খিলানের উপর 
মজবুত তক্ত। বিছিয়ে তার উপর বাড়িটিকে খাড়া করা হয়েছিল । এর মেঝেতে 
কয়েকটি চোরা দরজা ছিল । তাদের যে-কোনে। একটিকে তুললেই সিঁড়ি দেখা 
যেত। সেই সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে স্নান করা৷ বা মাছ ধর! যেতে পারত । 
পুকুরের পাড় থেকে জলটুঙ্গি পর্যস্ত একটি তক্তী বিছানো জাঙাল ছিল। সেই 
জাঙালের উপর দিয়ে জলটুর্গিতে যেতে হতো । 

এই জলটুঙ্গিটি তৈরি করেন এক সাহেব মিঃ হেনরি পিট্স ফরস্টার, তীর স্ত্রী 
এক জাঠ মহিলার গ্রীষ্মাবাসের জন্য ৷ জনসাধারণ এই বাড়ির নাম দিয়েছিল 
ঢ0156675 0115 (ফরস্টারের আক্কেল সেলামি )। ফরস্টার সাহেব ১৭৮৩ 
খরীষ্টাে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে ঢৌকেন । ১৭৯৪সালে সদর দেওয়ানি 
আদালতের রেজিস্ট্রার হন । তিনি বাংলা! ভাষাকে ভালোবাসতেন ও এই ভাষা 
ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন । ১৭৯৯ সালে বিরাট ছুই থণ্ডে একটি ইংরেজি- 
বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ করেন । তার ইংরেজি নাম “এ ভোকা- 
বুলারি ইংলিশ আ্যাণ্ড বেঙ্গলি আযাণ্ড ভাইসি ভার্সা”। তিনি একটি সংস্কৃত 
ব্যাকরণও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন । শেষপর্যন্ত তিনি কলকাত। টীকশালের 
মাস্টার ( অধ্যক্ষ ) হয়েছিলেন। এই দেশেই ১৮১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে 
তিনি মারা যান। 


কলকাতা কর্পোরেশনের ২ নম্বর জেলাুঁফিস 


এখন মির্জাপুর স্ট্রিটে ।যেখানে কলকাতা কর্পোরেশনের ২ নম্র জেলা অফিস 
রয়েছে, সেখানে ১৮২০ সাল নাগাদ একটি প্রকাণ্ড বাগান ছিল। তার ভেতর 


০ কলিকাতা-দর্পণ 


কয়েকটি পাকাবাড়ি ছিল। এই ওীঁগানবাড়ির মালিক ছিলেন পোস্তার রাজা 
নাসিং (নরসিংহ )-চন্ত্র রায়। এই বাগানের একটি বাড়িতে স্কুল সোসাইটির 
স্কুল, যার নাম পরে হেয়ার স্কুল হয়, ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮৪২ 
সালের ১ জুন তারিখে ডেভিড হেয়ারের কলেরায় মৃত্যু হয়। ১৮৪৩ সালের 
এপ্রিল মাসে রাক্তা নাপিং এই স্কুলটিকে সেখান থেকে উঠে যেতে বাধ্য করেন। 
হেয়ার স্কুল প্রেসিডেন্সি কলেজের পেছনদিকে ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রিটে উঠে যায়। 
আর নাসিংচন্দ্রের বাগানে হেয়ার স্কুলের খালি বাড়িটি দখল করে মতিলাল 
শীলের ফ্রি কলেজ । এই কলেক্টি মতিলাল শীল ১৮৪৩ সালের ১ মার্চ নিজের 
বড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের বসতবাড়িতে একটা স্কুল-সমেত কলেজকে 
আর কতদিন রাখা যায়! তাই মতিলাল নাসিংচন্দ্রকে ধরে পড়েন হেয়ার স্কুলকে 
তর বাগানবাড়ি থেকে তুলে দেওয়ার জন্য । মতিলাল শীল একে ধনকুবের, তায় 
নাসিংচন্দ্রের স্বজাতি | নাসিংচন্দ্র মতিলালের কথা ফেলতে পারলেন না, বিশেষ 
ক'রে যখন হেয়ার সাহেব জীবিত নেই । তিনি এক অতি স্বল্পমেয়াদী নোটিস 
দিয়ে হেয়ার স্কুল তুলে দিলেন শীল্স ফ্রি কলেজকে ঠাই দেবার জন্ত । 

পাদ্রি আলেকজাগ্ডার ডাফ ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসা অবধি নাসিংচন্দ্রের 
এই বাগানের আর একটি বাড়িতে বাস করেছেন ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাস 
পর্যন্ত । সেই মাসে হেদে! পুকুরের পূর্বদিকে তীর প্রতিষ্ঠিত স্কুল জেনারেল 
অ)াসেমক্লিজ ইনস্টিটিউশন-এর নিজস্ব পাকাবাড়ি তৈরি শেষ হয়ে গেলে গরান- 
হাটায় গোরাাদ বসাকের বাড়ি থেকে তার স্কুলটিকে নিয়ে তিনি সেখানে উঠে 
যান। 

১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট গরানহাটায় “দি স্কুল ফর ইগ্ডাস্টরিয়াল আর্ট” স্থাপিত 
হয়। গরানহাটায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ত্র স্কুল হীরালাল শ্ীলের কাছে 
আবেদন করে। হীরালাল শীল ১৩নং কলেঙ্গ স্ট্রিটে (রাস্তার পশ্চিমদিকে, 
কলুটোলা স্ট্রিটের ওপর, মাধববাবুর বাজারের ঠিক দক্ষিণেই ) তার পিতার যে 
ব্যারাকবাড়ি ছিল সেই বাড়িতে স্কুলকে বিনাভাড়ায় থাকতে দেন। ১৮৫৪ 
সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে আর্ট স্কুল এই বাড়িতে উঠে আসে। 
হীরালাল শীল ইচ্ছা করলে মাসে ২০০ টাক! ভাড়া স্কুলের কাছ থেকে আদায় 
করতে পারতেন । আর্ট স্কুল এখানে ১৮৬৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত থাকে । জুলাই 
মাসে ১৬৬ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে উঠে যায়। 

মতিলাল ও হীরালাল শীলের ব্যারাকবাড়িটি এখন নেই। তার জায়গায় 
মেডিকা'ল কলেজের রণ লাহা চোখের হাসপাতাল (5০ 177500215) 
১৮৯১ সালে তৈরি হয়েছে । এখন আর চোখের হাসপাতাল এখানে নেই। 
বাড়িটি আছে এবং নানারকম অন্য রোগের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হচ্ছে 

১৮৬৭ সালে নাসিংচন্দ্রের বাগানবাড়ি কিনে নেয় ক্যাথিদ্রাল মিশন কলেক্স, 


৮ ৯ কলকাতারনানা এলাকা ৫১ 


যার পরে নাম হয় সেণ্ট পল্ন কলেজ । পুরনো বাড়িগুলি ভেঙে নতুন বাড়ি 
তৈরি আরম্ভ হয় এ বছরের মে মাসের শেষে । বাড়ি তৈরি শেষ হয় ১৮৬৮ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে । এখানে কলেজের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ১৮৬৮ সাঁলের 
৩ এপ্রিল তারিখে । ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ সালের 
১ জানুয়ারি ২৫ নম্বর স্থুকিয়! স্রিটের বাড়িতে । কলেজ ১৯০৭ সালে কলকাত৷ 
কর্পোরেশনকে এই জমি ও বাড়ি বেচে দিয়ে আমহাস্ট স্ট্রিটের বর্তমান বাড়িতে 
উঠে যায় । কলকাতা কর্পোরেশন এখানে তার ২ নম্বর জেল]! অকিম খোলে 
১৯০৮ সালের জান্য়ারি মাসে। 

যে ২৫ নম্বর স্ুুকিয়! স্ট্রিটের বাড়িতে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ১৮৬৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বাড়িরই নিচের তপার একটি ঘরে ২০ বছর পরে ১৮৮৫ সালের 
১ ডিসেম্বর বিদ্ভাসাগর মশাই “কলিকাতা পুস্তকালয়” নামে একটি নতুন পুস্তকালয় 
স্থাপন করেন। 


পামার বাঞ্জার, এণ্টালি 


এখন এ বাজার নেই। কিন্তু এখনো একটা রাস্তার নাম আছে পামার বাজার 
রোড, মুনশিবাজারের দক্ষিণে । পামার আযাণ্ড কোম্পানি নামে বিখ্যাত সওদা- 
গরি হৌসের মালিক স্বনামধন্য মিঃ জন পামার, ধাকে ইংরেজরা ণপ্রিন্স অফ 
মার্চেণ্টস” উপাধি দিয়েছিল, তার ছুই ছেলে ছিল। ছোট ছেলের নাম ছিল 
ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক পামার। তিনি সৈন্তবিভাগে কাজ করতেন, থাকতেন শেয়াল- 
দীর কাছে বেলেঘাটা রোডে বিশ্বনাথ মতিলালের এক বড় বাগানবাড়ি ভাড়া 
নিয়ে । তিনি খুব বিদ্বান ছিলেন এবং শীল্স ফ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন । 
তিনি এই বাজারটি বসান । তাই তার নামে বাজারটির নাম হয় “পামার বাজার” । 
বাজারটি ছিল রাস্তার পূর্বদিকে, যেদিকে মুনশিবাজার আজও রয়েছে । 


মুনশিবাজার, এপ্টালি 


এই বাজারের প্রতিষ্ঠাতা কে, তাই নিয়ে মতভেদ আছে । অধিকাংশ লোকের 
মতে প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মুনশি মহম্মদ আমির । আবার কিছুলোক বলেছেন, এর 
প্রতিষ্ঠাতা মুনশি আমির নয়, টাকির জ্রমিদার মথুরানাথ মুনশি-_ কালীনাথ ও 


৫২ কলিকাতা-দপণ 


বৈকু্নাথ মুনশ্রির ছোট ভাই । তাঁর উপাধি “মুনশি” ছিল বলে বাজারের নাম 
মুনশিবাজার। এ মতের সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, মথুরানাথ মুনশি বরানগরে 
পৈতৃকবাঁড়িতে না৷ থেকে বেলেঘাটায় থাকতেন । এ অঞ্চলে তার দো প্রতাপ 
ছিল। এখানে তিনি অনেকরকম ব্যবসা করতেন । অতএব তার পক্ষে একটা 
বাজার বসানো অসম্ভব নয়৷ অন্যপক্ষে জানা যাঁয় যে, মুনশি আমিরও বেলে- 
ঘাটায় থাকতেন । তিনি বাঙালি মুসলমান ছিলেন ৷ ২৪-পরগনা জেলার বারাসত 
ও বসিরহাটের মধ্যে দেগঙ্গীর কাছে এক গ্রামে তার বাড়ি ছিল। 


বেলেঘাটায় কমাশিয়াল ট্যাক্স অফিস 


পূর্বে এই বিরাট বাড়িটি ভিজিয়ানা গ্রামের ( বিজয়নগরমের ) মহারাজার প্রাসাদ 
ছিল। রাজনারায়ণ বস্থুর সেকাল আর একাল” নামে বইখানা ধার! পড়েছেন তার! 
কোঁলীপ্রসাদী হাঙ্গামা”র কথা নিশ্চয়ই ভোলেন নি। কালীপ্রসাদ দত্ত ছিলেন 
চুড়ামণি দত্তের পুত্র ৷ রাজনারায়ণ বন্থু কালীপ্রসাদ দত্তকে হাটখোলার দত্ত 
বলেছেন, কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। চুড়ামণি দত্তের বাড়ি ছিল ২৪-পরগনা জেলার 
সাইবনা গ্রামে, যেখানে নন্দলালজীর মন্দির আছে। খড়দহের শ্ামন্থন্বর, বল্লভ- 
পুরের রাধাবল্লভ ও সাইবনার নন্দলীলকে একই দিনে (মাঘী পুিমায় ) দর্শন 
করতে হয় । কারণ এই ৩টি বিগ্রহই নাকি একটি পাথর থেকে তৈরি। চুড়ামণি 
দত্ত ইবন! থেকে কলকাতায় আসেন নবাব সিরাজদ্দোলার কলকাতা দখলের 
পরে। কালী প্রসাদ দত্তের নামে এক রাস্তা গ্রে স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে খানিকটা 
দক্ষিণে গিয়ে পশ্চিমে চিৎপুর রোডের দিকে ঘুরে গেছে । এই রাস্তার উপর চুড়া- 
মণি দত্তের উ*চু বড় বাড়ি ছিল। সেই বাড়িকে লোকে “বালাখান1, বলত। 
“বালাখীনা” এই ফারসি শব্দের মানেই হচ্ছে উ*চুবাড়ি” | এই স্থত্রে ফৌজদারি 
বালাখানা”র নাম মনে আসা স্বাভাবিক । চূড়ামণি দত্তের বাড়র নাম থেকে 
তার বাড়ির কাছের একটি রাস্তার নামও ছিল বালাখান। স্রিট। সেটা চিৎপুর 
রোডে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর বালাখানা স্ট্রিট নেই। ইমপ্রুভমেণ্ট 
ট্রাস্টের কৃপায় সে রান্তা ও তার নাম লোপাট হয়ে গেছে । মহারাজা নবরু্ণ দেব 
ও চূড়ামণি দত্তের মধ্যে খুব আকৃছা-আকৃছি ছিল। দু'জনে ছিলেন পরস্পরের 
প্রতিবেশী । একজন থাকতেন গ্রে স্ট্রিটের উত্তরে, অন্যজন দক্ষিণে । ছাতে 
উঠলে পরম্পরের বাড়ি দেখা যেত । এই চুড়ামণি দত্ত মহারাজ] নবকৃষ্ণের আগে 
মারা যান। মৃত্যুর আগে তার দ্রেহকে এক বিপুল জনতা মহীরাজার বাড়ির 
সামনে দিয়ে ঢাক ঢোল শিঙ1 ইতাদি বাজাতে বাজাতে ও তারম্বরে “ম 


কলকাতার নানা এলাক! ৫৩ 


জিনিতে যায় রে চূড়াঃ যম জিনিতে যায়” এই গান গাইতে গাইতে গঙ্গাযাত্রা 
করতে নিয়ে যায়। সম্পূর্ণ গানটি »হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কলিকাতা 
সেকালের ও একালের নামক ইতিহাসে দেওয়া আছে । শ্রীপ্রমথনাথ বিণীর 
«কেরী সাহেবের মুন্সী” উপন্তাসেও আছে । 

চুড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে মহারাজ নবরুষ্ণের দল কলকাতার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের 
যেতে বারণ ক'রে দেন। কালীপ্রসাদ দত্ত বড় ফাপরে পড়ে রামছুলাঁল সরকারের 
শরণাপন্ন হন । রামছুলাল বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায়কে বলে সেখান 
থেকে তার অনুগত ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থদের আনিয়ে কালীপ্রসাদকে পিতৃদায় 
থেকে উদ্ধার করেন । এই হল সংক্ষেপে “কালী প্রসাদী হা্গামা” 

বড়িস| থেকে যেসব ব্রাহ্মণ তাদের দলপতি সন্তোষ রায়ের ( ১৭১০-৯৯) 
সঙ্গে কালীপ্রসাদ্দ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করবার জন্য এসেছিলেন তারা 
সকলেই দক্ষিণা নিতে অস্বীকার করায় কালীপ্রসাদ দত্ত কোনে! সৎকাজে ব্যয় 
করবার জন্য ২৫ হাজার টাকা সন্তোষ রায়ের হাতে দেন। সন্তোষ রায় সেই 
টাক] দ্রিয়ে কালীঘাটে বর্তমান কালীমন্দির তৈরি করতে আরম্ভ করে মারা 
যান। তার পুত্র রামছুলাল রায় সেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন ১৮০৯ 
খ্ীস্টাব্দে। 

কাঁলীপ্রসাদ দত্তকে একঘরে করবার কারণ ছিল এই যে, তিনি হিন্দু হয়ে 
ঘোরতর অহিন্দু আচরণ করেছিলেন.। বিবি আনারো৷ (রাজনারায়ণ বস্থ 
লিখেছেন “বিবি আনরো” ) নামে এক পরমান্বন্দরী মুসলমানী উপপত্বীকে নিয়ে 
তিনি নিজের বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দিয়ে দ্িবারাত্রি তার সঙ্গেই 
থাকতেন, মুসলমানী পোশাক পরতেন, হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণ করতেন এবং সব 
রকমে মুসলমানদের মতো আচরণ করতেন । এত বাড়াবাড়ি হিন্দুসমাজ কী ক'রে 
বরদাস্ত করে! অবশ্য পিতার মৃত্যুর পর তিনি হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন । 
কিন্ত তাতে গৌড় হিন্দু নেতাদের বিরোধিতা ঘোচে নি। 

বেলেঘাটায় ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার প্রাসাদ বা বর্তমান কমাশিয়াল 
ট্যাক্স ভবন এই কালীপ্রসাদ দত্তেরই বাগানবাড়ি ছিল। তিনি বিবি 
আনারোকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকতেন । এই বাগানবাড়িটি কালীপ্রসাদ দত্ত 
তার উপপত্বীকে দান করেন। মুনশিবাঞ্জারের মালিক মুনশি আমির এই 
মহিলাকে পরে বিয়ে করেন ও এই বাগানবাড়ির মালিক হন । তিনি নিজেও এই 
বাড়িতে বাস করতেন । তিনি বা তার মৃত্যুর পর তার কোনো! বংশধর এই 
বাগানবাড়িটি ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকে বিক্রি করে দেন। এখন এই বাড়ি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পত্তি । 

এই বাগানবাড়ির পূর্বদিকে ছু-তিনখানা বাড়ির পর বেলেঘাট1 রোডের উপর 
আর একটি বড় বাগানবাড়ি আছে । এটি মরহুম (মুত) শেখ আমজাদ আলি 


৫9 কলিকাতা-দর্পণ 


ও তশ্ত পুত্র মরহুম শেখ নবাব হোসেনের ( অপুত্রক ) ওয়াকফ.-করা সম্পত্তি । 
শোনা যায় এরা ছু'জন মুনশি আমিরের বংশের লোক । 

বিবি আনারো লখনৌ থেকে এসেছিলেন ও ধর্মে ছিলেন শিয়া । আনারে 
তাঁর আদরের নাম, আনার (ডালিম ) বা আনারকলি (ডালিম ফুল ) থেকে 
নামটি হয়েছে । লাহৌরের আনারকলি, যুবরাজ সেলিম ধার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন 
ও সম্রাট আকবর ধাকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলেন, তিনিও অসামান্য সুন্দরী 
ছিলেন । বেনেপুকুর রোডের উপর রান্তার পুবধারে বিবি আনারে! এক ইমাম- 
বাড়া! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার দেখাশোনা ও খরচ-খরচার জন্য উপযুক্ত 
পরিমাণ টাকা ও জমিজমাও দিয়ে যান । ফটকের দক্ষিণে দেয়ালে লাগানো এক 
সাদ] পাথরের উপর বিবি আনারো-র কীতিকথ1! লেখ! ছিল । এখন আর সে 
পাথরখানি নেই । আর বাইরে থেকে দেখে ইমামবাড়াকেও চেনবার জো নেই। 

এ পর্যন্ত বিবি আনারো” আমাদের কাছে একটি নাম মাত্র ছিলেন। এখন 
অতি সামান্ত হলেও তার কিছুট!। পরিচয় পেলাম । জানলাম তিনি নিছক কল্পন৷ 
বা কিংবদন্তি নন। 

ক. ১৮৩৪ সালের ৫ এপ্রিল তারিখের “সমাচার দর্পণ”-এ এই মর্মে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল : “কিয়ৎকাল হইল কোনও প্রধান বংশোদ্ভব পরমমান্ জনৈক 
ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ত্বক চ্ছেদ্বন পূর্বক মুসলমান ধর্মাবলম্বন করত আনারো! নায়ী 
মুসলমান রমণীকে বিবাহ করেন । মুসলমানগণ তাহার ইজ্জতালী খা নাম রাখেন । 
তিনি উক্ত যবনী স্ত্রীর সঙ্গে রোজা, নামাজ ইত্যাদি পালন পূর্বক বহুকাল সংসার 
ধর্ম করেন । অতঃপর খাঁ সাহেবের কোনওপৈতৃক প্রাচীন ভৃত্য নৃত্তন ধনী হইয়া 
তাহার সহিত পানাহার করিয়া পুনরায় খা সাহেবকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করেন ।” 

থ. “রাজা নবকৃষ্ণের সহিত চূড়ামণি দত্তের ও কুমারটুলির অভয়চরণ মিত্রের 
মোকদ্দম] হয়। সে মোকদ্দম! প্রিভি কাউনসিল পযন্ত পৌছায়। অবশেষে 
চুড়ামণি দত্তের জয় হয় ।” 

গ. ১৮৩৩ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখের “সমাচার চন্দ্রিকা য় এই মর্মে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল : “পূর্বর কলকাতায় দুইটি সামাজিক দল ছিল--৬মহারাজা 
নবকৃষ্ণ বাহাদুরের একটি দল ও ৬মদনমোহন দত্তের একটি দল । রামছুল'ল 
সরকার মদনমোহন দত্তের দলভুক্ত ছিলেন ।” 

রামছুলাল সরকারের মদনমোহন দত্তের দলে থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কেনন! 
তার সমস্ত বৈষয়িক উন্নতির মুলে ছিলেন মদনমোহন দত্ত । সেই জন্যই কালী- 
প্রসাদ দত্ত পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে রামছুলাল সরকারের সাহায্যপ্রার্থা হয়েছিলেন । 
এ থেকে আরো! প্রমাণ হয় যে, কালীপ্রসাদ দত্ত হাটখোলার দত্ত ছিলেন না। 
যদি তিনি হাটখোলার দত্ত হতেন তাহলে তাকে তৃতীয় ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে, 
হতো না। 


কলকাতার নানা এলা কা ৫৫ 


কনভেপ্ট রোড, এ্টালি 


লোয়ার সাকুলার রোড ও ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড় থেকে মৌলাপির মোৌড়_ এই- 
টুকু জায়গার মধ্যে থেকে এন্টালি অঞ্চলের ৩টি প্রধান রাস্তা বেরিয়েছে । একটি 
উত্তরের রাস্তা (নর্থ রোড ), একটি মধ্যের রাস্তা (মিডল রোড ), আর একটি 
দক্ষিণের রাস্তা (সাউথ রোড । নর্থ রোড ও মিডল রোভ বেরিয়ে সোজ! পুবদিকে 
চলে গেছে, সাউথ রোভ মিডল রোড থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে রওন] হয়েছে । 
সাউথ রোডের নাম পাণ্টে হয়েছে ডাক্তার সুরেশ সরকার রোড, মিডল রোডের 
নাম মিভ্ল রোডই আছে, নর্থ রৌডের নাম বদলে গিয়ে হয়েছে কনভেণ্ট রোড । 
কলকাতা কর্পোরেশনের স্টোর অফিসের ও কারখানার গ! থেষে খানিক দূ 
যাবার পর কনভেণ্ট রোড থেকে একটি গলি বেরিয়ে খানিকটা উত্তরে গিয়ে 
পুবদিকে মোড় নিয়েছে । এ গলির নাম ক্যানাল স্ট্রিট । আবার উল্টোদিকে 
ধর্মতল| স্ট্রিটের মোড় থেকে সামান্ত উত্তরে সাকুর্লার রোড থেকে একটা গলি 
বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে । এই গলির নাম ক্রিক রো । ইংরেজি ক্রিক 
ও ক্যানাল শব্ধ দু'টির একই মানে--“"খাল”। এককালে এই ছু”টি গলির মধ্য দিয়ে 
যে একটা খাল বয়ে যেত তার স্বতি এই গলি ছ”টির নাম আজও বহন করছে। 
অনেকদিন আগেকার কথা, ইংরেজরা তখনো! কলকাতায় আসে নি । অতএব 
তথনো' স্ট্যাণ্ড রোড হয় নি। ট্ট্যাণ্ড রোডের জায়গায় ছিল গঙ্গানদী ৷ পরবর্তী 
কালের হেস্টিংস স্ট্রিটের উপর দিয়ে, বেন্টিংক স্ট্রিট পার হয়ে, ধর্মতলা স্ট্রিটের উত্তর 
দিক দিয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে ক্রিক রো ও লোয়ার সকুর্লার রোড 
পার হয়ে কনভেণ্ট রোড ও ক্যানাল স্ট্রিটের ভেতর দিয়ে. একেবেঁকে উত্তর-পূর্ব 
দিকে বয়ে গিয়ে বেলেঘাটার খাল দিয়ে ধাপ! হয়ে বিদ্যাধরী নদ্দীতে পড়ত। 
তখন বি্ভাধরী বড় নদী ছিল, মাতল নদীতে গিয়ে পড়ত । এখন মজে গেছে। 
চুনাপটি বা সাউথ শেয়ালদা| রোড থেকে বেলেঘাটা পধস্ত এখন যে খালটা আছে 
সেইটে সেই প্রী্ঠীন খালের সামান্য অংশমাত্র ৷ ইংরেজর! বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট 
তৈরি করার তাগিদে পশ্চিম দিকথেকে শুরু করে একটু একটু ক”রে ভরাট করতে 
করতে পূর্বদিকে চুনাপটি পর্যস্ত বুজিয়ে সেখানেই থেমে গেছে, আর এগোয় শি। 
এই কাজ করতে তাদের অনেক সময় লেগেছে । হেস্টিংস স্ট্রিট থেকে আরম্ত 
করে সাকু'লার রোড পর্য্ত বুঞ্জিয়ে তারা অনেকদিন চুপচাপ বসে ছিল, আর 
পূর্বদিকে এগোয় নি। সাকুবলার রোডের পূর্বদিক যেহেতু কলকাতার সীমার 
বাইরে ২৪-পরগনার মধ্যে পড়ে, আর এদ্দিকের লোকজনের! গরিব ও তাদের 
বসতিও খুব কম -এই কারণে কর্তাদের আর ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড় থেকে সাউথ 


৫৬ কণিকাতা-দর্প ৭ 


শেয়ালদা রৌড পর্যস্ত অংশট। তাড়াতাড়ি বোজাবার চাড় হয় নি। থালের এ 
অংশট] না বোজানে। অবস্থায় ছিল ১৮৫৯-৬০ সাল পর্যস্ত । পরের বছর অর্থাৎ 
১৮৬০-৬১ সালে খালট। তাড়াতাড়ি বুজোতে হল ছুটি কারণে। প্রথম,বেলেঘাটা 
থেকেপোর্ট ক্যানিং পর্যস্তরেল লাইন পাতা হল বলে । এই লাইনটি ছিল কলকাতা 
থেকে দক্ষিণে যাবার সর্বপ্রথমরেল লাইন,নাম ছিল ক্যাঙ্গকাটা আযাও্ড সাউথ-ইস্টার্ন 
রেলওয়ে (0815066 200 99000-159,50ভা0) 1২91185) ॥ তখন শেয়ালদ! 
হয় নি। একমাত্র স্টেশন ছিল বেলেঘাটা স্টেশন । খাল বোজাবার দ্বিতীয় 
কারণ হুল, কলকাতার মাটির নিচে পাক] ড্রেন তৈরির কাজ আরম্ভ হওয়া। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডেপুটি ভগবানচন্ত্র বস্থ ও তার পুত্র আচার্য জগণীশ- 
চন্ত্র বস্থু বহুকাল ক্যানাল স্ট্রিটের একটি বাড়িতে বাস করেছিলেন । 

নর্থ রোড পূর্বে গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে উচু পীচিল-ঘেরা একটা 
প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি আছে । তাতে জমি আছে ১০০ বিঘে ও বাড়ি আছে 
অনেকগুলি । এটি লোরেটো সম্প্রদদায়তৃক্ত রোমান ক্যাথলিক সন্্যাসিনীদের 
মঠ-বাড়ি। সন্গ্যাসিনীদের মঠকে ইংরেজিতে “কনভে্ট” বলে । রাস্তার পাশে 
এই কনভেণ্ট থাকায় নর্থ রোডের নাম পাঁপ্টে গিয়ে হয়েছে “কনভেণ্ট রোড” । 

লোরেটো সন্গ্যাসিনীরা আয়ারল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় প্রথম আসেন ১৮৪১ 
সালের ৩০ ডিসেম্বর । তাদের আসবার আগেই তাদের বাসের জন্য “লোরেটো 
হাউস” কেনা হয়েছিল । এই সন্গ্যাসিনীরা গোড়ায় মিডলটন রো-র এই “লোরেটে 
হাউসে” থাকতেন । সেখান থেকে তাদের একদলকে চন্দননগরে ও আর এক- 
দলকে শ্ররামপুরে পাঠানো হয়, মেয়েদের স্কুল ও অনাথ আশ্রম চালাবার জন্য | 
১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে তাদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয় ও মূল 
লোরেটে। হাউসে না পাঠিয়ে এই বাগানবাড়িতেই থাকবার হুকুম হয়। এঁরা 
চন্দননগর থেকে তাদের পরিচালিত মেয়েদের স্কুল ও অনাথ আশ্রম এখানে 
উঠিয়ে আনেন । শ্রীরামপুরের সন্ন্যাসিনীর1 কিছু আনতে পারেন নি, কারণ 
তাঁরা সেখানে কিছু গড়তে পারেন নি । তার আগে থেকেই কলকাতায় লোরেটো৷ 
হাউসের সন্ন্যাসিনীরা এখানে একটি অনাথা মেয়েদের আশ্রম ও একটি বিধব। 
আশ্রম চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সন্াসিনীর! এখানে থাকতেন “না, লোরেটো 
হাউসেই থাকতেন, রোজ সেখান থেকে যাতায়াত করতেন । ১৮৪৬ সালের 
অক্টোবর মাস থেকে এই বাগানবাড়ি আজ পর্যন্ত চন্দননগর ও শ্রীরামপুর-ফেরত 
লোরেটে সন্গ্যাসিনীদের কনভেপ্ট হযে রয়েছে । 

কিন্তু এই বাগানবাড়ি গোড়ায় এই সন্যাসিনীদের ছিল না, ছিল একজন ধনী 
আর্নীনি বণিকের । আর্মানিরা ক্রিশ্চান হলেও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের 
ক্রিশ্চান নন। তাদের সম্প্রদায় ও ধর্মগুরু আলাদা । তবে সব নিয়মেরই ব্যতি- 
ক্রম থাকে | খুব অল্পসংখ্যক আর্মনি রোমান ক্যাথলিক । পোতু'গিজ গির্জার 


কলকাতার নানা এলাকা ৫৭ 


পাথরের মেঝেতে কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক আর্মানির নাম থোদাই করা 
আছে। আমাদের এই আর্মানি সওদাগরটিও রোমান ক]াথলিক ছিলেন । 
তার নাম ছিল মিঃ ফাঁত.-উল্লাহ, আস্ফার। তিনি পোতুগিজ গির্জার কাছেই 
একটি বড় বাড়িতে থাকতেন । বাড়িটি তারই ছিল। তিনি তার বসতবাড়িটি 
পোতুণগিজ পা্রিদের বসবাসের জন্য দান করেছিলেন ৷ এখন ১০০ বিঘে জমি- 
সমেত যে বাগানবাড়িতে এণ্টালি কনভেণ্ট রয়েছে সেই বাগানবাড়িও এই 
আর্মানি বণিকের ছিল । তখন এর ভেতর বাড়ির সংখ্যা কম ছিল। তিনি এই 
বাগানবাড়ি তৎকালীন ভিকার আযাপস্টোলিক (পোপের প্রতিনিধি, তখনো 
কলকাতার জন্যে কোনে বিশপ বা আর্চ বিশপের পদ স্ষ্টি হয় নি ) মনসেনিয়ার 
ক্যারু-কে সেণ্ট জন্স কলেজের জন্য বিন] ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেন। ১৮৪৪ 
সালের ১জান্ুয়ারি সেণ্ট জন্স কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় । মিঃ আস্ফারের পুত্র 
জনও এই কলেজের ছাত্র ছিলেন । ছেলের পড়া শেষ হলে মিঃ আস্ফার এই 
বাগানবাড়ি মাত্র ২৭ হাজার টাকায় ক্যারু-কে বেচে দেন। মিঃ আস্ফার মারা 
যান ১৮৫২ সালের ৯ মে। তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র জন আরে! ৩ হাজার 
টাঁকা কমিয়ে দেন। ১৮৫৩ সাঁলের ১ আগস্ট থেকে এই বাগানবাড়ি ভিকারের 
অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সম্পত্তি হয়ে যায়। ১৮৪৯ সালের অক্টো- 
বড় মাসে সেণ্ট জন্স কলেজ এখান থেকে উঠে পার্ক স্ট্রিটে সেপ্ট জেভিয়ার্স 
কলেজের বাড়িতে যায়। তারপর চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের লোরেটো সপ্ন্যাসিনীরা 
সমত্ত বাগানবাড়িট। দখল করেন। 

মিশনারিজজ অব চ্যারিটি(0155101781125 0৫ 00187105) নামক মহিলা সেবা- 
সংঘের প্রতিষ্াত্রী মাদার টেরিসা ১৯২৮ সালে আলব্যানিয়া থেকে কলকাতায় 
এসে এণ্টালির লোরেটো৷ কনভেণ্টে যোগ দেন ও এখানকার মেয়েদের হাইস্কুলের 
অধ্যক্ষ হয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যস্ত ২০ বছর কাজ করেন। পাশেই মোতিঝিলের 
বিরাট বস্তি । দিনের পর দিন বস্তিবাসীদের ছঃখ-ুর্দশ1 দেখে তার হৃদয় বিগলিত 
হয়। | তিনি ১৯৪৮ সালে মহামান্ত পোপের কাছে “মিশনারিজ অব চ্যারিটি, 
নামক সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি প্রার্থন! করেন। পোপ অনুমতি দিলে 
তিনি প্র সালেই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। 


সেণ্ট জেভিয়া কলেজ 


এইমাত্র যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের কথা বল! হল সে বর্তমান সেণ্ট 
জেভিয়ার্স কলেজ নয় । সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ দু'বার হয়েছে। আগে একট! 


৫৮ কলিকাতা-দর্পণ 


মেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতায় হয়েছিল, সেটা উঠে যায়। বর্তমান সেন্ট 
জেভিয়ার্ কলেজটি দ্বিতীয় । 

প্রথম একদল ইংরেজ জেম্ইট কলকাতায় আসেন ১৮৩৪ সালের ৮ 
অক্টোবর। তারা পো গিষ্ চার্চ স্ট্টে ১৮৩৫ খ্ীষ্টাৰের ১ জুলাই প্রথম সেন্ট 
জেভিয়ার্ম কলেক্জ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে পুরনো ও 
নম্বর পার্ক স্ট্রিটের এক ভাড়াবাড়িতে কলেজটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান 
থেকে কলেজটিকে আবার ১৮৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ২৮ নম্বর চৌরঙ্গি 
রোডের ভাড়াবাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আস! হয়। ভিকার আপস্টোলিক ক্যার-র 
সঙ্গে এই জেন্ুইটদের বিরোধ বাধায় তাঁরা সেণ্ট জেভিয়ার্স কণেঙ্গ তুলে দিয়ে 
১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাঁন। ১৮৪৯ সালের 
সেগেম্বর মাসে ক্যারু বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাড়ি, যেটাতে আগে 
পি স্থমি' থিয়েটার ছিল, আর যার পুরনো নম্বর ছিল ১০ ও ১১, এবং বর্তমান 
নম্বর ৩০ পার্ক ট্রিট, সেই বাড়িটি কেনেন ও পরের মাসে তার নিজের স্থাপিত 
মেণ্ট জন্স কলেজকে এ্টালির বাগানবাড়ি থেকে এই পার্ক সিটের বাড়িতে 
তুলে নিয়ে আঙদ্লেন। ১৮৫৫ সালের ২ নভেম্বর কলকাতায় ক্যারু-র মৃত্যু হয়। 
আর তারপর এ সালেই সেন্ট জন্স কলেজ উঠে বায়। নতুন ক'রে আবেদন 
করার ফলে বেলজিয়ান জেনুইটরা ভারতবর্ধে এসে কাজ করতে রাজি হন। 
১৮৫৯ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখে একদল বেলজিয়ান জ্েন্ুইট কলকাতায় এসে 
পোৌছান। তাঁরা ১৮৬০ মালের ১৬ জান্টয়ারি বর্তমান সেন্ট জ্বেতিয়ার্স কলেক্ত 
প্রতিষ্ঠা করেন। এর আর একট! বিবরণ পাওয়! ঘায়। ১৮৫৫ সালে সেন্ট 
জন্স কলেজ নাকি উঠে যায় নি। কোনোরকমে টিকে ছিল। ১৮৬০ সালের 
১৬ জানুয়ারি সেন্ট জন্স কলেজের নীম বদলে সেন্ট জেভিয়াম কলেঞ্জ রাখা 
হয়েছে মাত্র । যদি তাই-ই হয়ে থাকে তাহলেও এটা ঠিক যে বর্তমান সেন্ট 
জেভিয়ার্ঁ কলেজ আগের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ নয। 


১ ১ 4 


মন্দির মসজিদ গির্ভী ও অন্য গ্রসঙ্গ 


বর্তমান অধ্যায়ে কলকাতার মন্দির মসঙ্জিদি ও গির্জা প্রসঙ্গে শ্রীবিনয় ঘোষ ও 

ডেভিড ম্যাকৃকাচন সাঁহেবের ছু'টি প্রবন্ধের সমালোচনা কর! হয়েছে । পরিশেষে 

“এক্ষণ' পত্রিকায় পুনমুদ্রিত “ভারত-শ্রমজীবী” পত্রিকার সম্পাদকীয় টীকায় 

শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধায়ের দু-একটি ভূলের (মুদ্রণ ও তথ্যগত) দিকে পাঠকের 
আকর্ষণ কর! হয়েছে। 


দেবগণের কলকাতায় আগমন" : শ্রীবিনয় ঘোষ 


এন্সণ পত্রিকার শারদীয় ১৩৮২ সংখায় প্রকাশিত শ্রীবিনয় ঘোষের “দেব- 
গণের কলকাতায় আগমন” শীর্ষক কলকাতার মন্দির মসজিদ ও গির্জা সম্বন্ধে দীর্ঘ 
প্রবন্ধের কিছু বিস্তৃত সমালোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রবন্ধটি সামান্য পরিবর্তিত 
আকারে তাঁর “কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (আশ্ষিন,। ১৩৮২) গ্রন্থে “মন্দির 
মসজিদ গির্জা” নামে অস্ততৃত্ত হয়েছে । আমার আলোচনায় তাই উত্তয় 
প্রকাশনার ( “এক্ষণ' ও “ইতিবৃত্ত ) পৃষ্ঠা সংখাই প্রদত্ত হল। 

শ্রীবিনয় ঘোষের অন্ঠান্ঠ লেখার মতে! এই প্রবন্ধটিও আমি অত্যন্ত আগ্রহের 
সঙ্গে পড়লাম এই আশা! নিয়ে যে এতে আমার অঙ্জানা অনেক কিছু নতুন তথ্য 


৬০ কলিকাতা-দর্পণ 


হয়ত পাব । কিন্তু পড়ে নিরাশ হলাম । প্রবন্ধটির ছুটি অংশ- একটি শাঁস 
ও একটি ছোঁবড়া | শাঁস বা সার অংশে তাঁর নিজের একট! কথাও পেলাম 
না। হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ ও থ্রীস্টানদের গির্জা সম্বন্ধে যা 
লিখেছেন তা শ্রীপঞ্চানন রায়ের বই “বাংলার মন্দির, ডেভিড ম্যাকৃকাচনের 
(109৬1. 1৬ ০50010601)1017) [10272002155 0: 091০960+ নামক প্রবন্ধ, 
ড. সিদ্দিকির (101. 1৮. [ত, 4১, 91001051) বই 1%518729 ০17 0610446 
ও ইংরেজদের দু-একটি মামুলি লেখা ও “গাইড বুক”-এর প্রতিধ্বনি মাত্র,অবিকল 
মাছিমার| কেরানির মতে। তিনি তাদের নকল করেছেন । অথচ তিনি কল- 
কাত৷ সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক পণ্ডিত (৪0809:165 ), অনেকদিন থেকে 
কলকাতা] নিয়ে গবেষণা ক'রে আসছেন । এই দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার কি 
এই ফল? গ্রস্থনির্দেশে তিনি লিখেছেন ( এক্ষণ, পৃ ১৬৯): “কলকাতা শহরে 
পরিক্রমা এবং সরেজমিনে অনুসন্ধীনলব্ধ তথ্যই এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন |৮ 
(ইতিবৃত্ত, পূ ৬৯১)। কিন্ত প্রবন্ধের মধ্যে তার তো বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
গেল না। বরং প্রবন্ধ পড়ে এই কথাই মনে হল, ঘরে বসে পরের বই নকল করেই 
তিনি আপন কর্তব্য শেষ করেছেন। এ লেখার মুল্যই বা কী, আর সার্থকতাই 
বা কী বোঝা গেল না। মন্দিরের আকার, গঠন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথাই 
আছে ( এখানেও ম্যাকৃকাচনের প্রতিধ্বনি ), কিন্তু ধার! প্রতিষ্ঠাতা তাদের 
সম্বন্ধে একট] কথাও নেই । কণ্টা দেওবন্দী ও কট] ব্রেলভী মসজিদ আছে 
কলকাতায় তা জেনে আমাদের কী লাভ? যে কটি গির্জার নাম দেওয়া হয়েছে 
তাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, কোনট কোন সম্প্রদায়ের, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কত- 
গুলি গিজা ইত্যাদি খবর যদি দিতেন, ঢের বেশি উপকার হতো । ধর্ম তলার 
ইউনিয়ন চযাপেলের ( [07107 05951 ) নাম করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয় নি 
এই চ্যাপেল কোন সম্প্রদায়ের বা কেন এর “ইউনিয়ন চ্যাপেল” নাম। এই তো 
গেল শাঁস অংশের কথা । 

কিন্ত প্রবন্ধের অন্য অংশে, অর্থাৎ ছোবড়া অংশে বিনয়বাবু পুরো নিজের 
মৌলিকতা বা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। সে অংশ হল প্রবন্ধের ভূমিকা ও 
পরিশিষ্ট । অর্থাৎ ল্যাজা-মুড়ো । লেখক ভূমিকার শেষে বলেছেন : “দেবগণের 
কলকাতায় আগমনের এই বৃত্তান্ত নিতান্তই নীরস যেহেতু প্রতিহাসিক তথ্যাশ্রিত 
বিবরণমাত্র । লেখকের অন্তরোধ, পাঠকবৃন্দ এই বিবরণের মধ্যে কোনো 
সাহিতাক আম্বাদ আশা করবেন না ।” (এক্ষণ»পৃ১৪৯)। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
বৈজ্ঞানিক বা তিহাসিকের মতে! যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ রচনা বিনয়বাবুর 
উদ্দেশ্ঠ নয়, সাহিত্যিকের মতো] রসরচনা বা রম্যরচনা করাই উদ্দেশ্ট। শাঁস 
অংশে যার একান্ত অভাব ছিল ছোবড়া অংশে অতিরিক্ত পরিমাণে তা পুরণ 
করবার চেষ্টা করেছেন । তার ফল হয়েছে আশ্চর্য ৷ মায়াবী যাছুকরের মতো 


মন্দির মসজিদ গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গ ৬১ 


বিনয়বাবু রসালে। শাীসকে করেছেন নীরস, আর নীরস ছোবড়াকে করেছেন 
রসে ভরপূর । অসাধারণ কৃতিত্ব বটে ! তবে যে রস দিয়ে ছোবড়াকে ভরেছেন 
সে রস মধুর রস নয়, অল্নরস -পচনাক্রয়ার শেষ পরিণতি । তাঁর বোধহয় বিশ্বাস 
যে তিনি উচ্চাঙ্গের রসিকতা করেছেন, কিন্তু আমাদের পড়ে মনে হয়েছে যে 
উচ্চাঙ্গের দূরের কথা» খেলে] রসিকতা ও হয় নি, যা হয়েছে তার নাম রুচিবিকার। 
স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত গানটি “নাহি ক্র্য্য নাহি জ্যোতিঃ, নাহি 
শশাঙ্ক সুন্দর । ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাঁচর _-যেটি বাগেশ্রী রাগে 
গেয়, সেই গানটি যদি কোনো গায়ক টপ.পা, ঠুংরি, কিংবা গজলের ঢঙে গায় 
তাহলে সে-গান শুনে শ্রোতাদের মনে যে ভাব হওয়া স্বাভাবিক, আমার ধারণ! 
পাঁঠকমাত্রেরই শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের এই অংশ পড়ে মনে সেই ভাবেরই উদয় 
হবে। অলম অতি বিস্তরেণ। তবে “কলকাতি1 শহরের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে এই 
ল্যাজা-মুড়ো” অংশ বঙ্জিত হয়েছে। 

এবার মূল প্রবন্ধের কয়েকটি উক্তির উপর সামান্য টীকাটিপ্নি ক'রে আমার 
বক্তব্য শেষ করব । 

১. এক্ষণ-এর ১৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বলেছেন : “কিন্ত গোবিন্দ- 
রামের নবরত্ব মন্দির সম্বন্ধে দেবগণের মর্ত্যে আগমন" (১৩১৮ সং) গ্রন্থে উল্লেখ 
আছে : “চিৎপুর রোডের ধারে ইহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ব অগ্যাপি বর্তমান আছে ।, 
(৬১৩ ষ্ঠ )” ।- ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৭৪ । 

এই পাদটাকা পড়ে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে শহর পরিক্রমা ও সরে” 
জমিনে অনুসন্ধানের দাঁবি সত্বেও বিনয়বাঁবু এ মন্দির দেখেছেন কিনা । যদি দেখে 
থাকতেন একথা বলতে পারতেন না। কারণ ১৯১১ সালেও যে-নবরত্ব ছিল 
আজও তাই আছে। শুধু আকারে ছোট ও অন্যরকম হয়েছে । ম্যাকৃকাচন 
সাহেবও তার প্রবন্ধে বলেছেন : +7:09985% €1)61:2 15 1170220. 2. 09111799- 
12,009, 6200912 01 ৮1326. 200০91500০০ 010০ 5102 0: 63০ 01151- 
172] 11005179509, । 

২. এক্ষণএর ১৫৩ পৃষ্ঠার ২৯-৩০ লাইনে : “নন্দরাম স্রীটের রামেশ্বর 
শিবমন্দির (১৮৫৪ সালে নন্দরাম সেন নিমিত )-*-৮- ইতিবৃত্ত, প্‌ ৬৭৫-৭৬ | 

প্রথমত, নন্দরাম স্ট্রিট নামে কলকাতায় কোনো গলি নেই, আছে নন্দরাম 
সেন স্ট্রিট । দ্বিতীয়ত, এ মন্দির ১৮৫৪সালে নন্দরাম সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 
একথা মন্দিরের গায়ে কোথাও লেখা নেই ৷ এ লাইন তার কলম দমে বেরুলে! 
কি ক”রে ভাবতেও অবাক লাগে । এত কলকাতার ইতিহাস চর্চা করে শেষ 
পর্যন্ত বিনয়বাবুর ধারণ! হল নন্দরাম সেন উনিশ শতকের লোক ! আমি অন্তত্র 
এ বিষয়ে আলোচনা! করেছি । এটা ম্যাকৃকাচন সাহেবের ভূল । বিনয়বাবু 
অন্ধের মতে! এ সাহেবকে অনুসরণ করেছেন । তৃতীয়ত, যে-তারিখ মন্দিরের 


৬২ কলিকাতা-দপণ 


গাঁয়ে লেখা আছে - ১২৬১ সনের ১১ই চেত্র-ইংরেজি হিসাবে তা হয় ১৮৫৫ 
সাল, ১৮৫৪ সাল নয়। বিনয়বাঝু যে মন্দিরে গিয়ে অনুসন্ধান করেন নি, এ 
ভুলটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । বিদেশী যদি এরকম ভূল ক'রে থাকে তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। ম্যাকৃকাচন সাহেব “বাংলায় ভ্রমণ” বইটিকে তার প্রবন্ধে 
“বাংলায় ব্রাহ্গণণ (89176195 73:91)1091) ) বলে উল্লেখ করেছেন । সাহেব যদি 
ভুল ক'রে থাকেন তাহলে আমরাও কি সেই ভুল করব? 

৩. এক্ষণ-এর ১৫৮ পৃষ্ঠার ২৮-২৯ লাইনে : *.*.চিৎপুরের বৃহত্তম নাখোদ। 
মসজিদ ( কচ্ছি মুসলমান স্থাপিত ) ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় স্থাপিত হয় ।৮- 
ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮১। 

“চিৎপুরের বৃহত্তম নাখোদ1 মসজিদ” - এট1 কেমনতর বাংলা হল? নাখোদা 
মসজিদ কি কেবল চিৎপুরের বুহত্তম মসজিদ, না সারা কলকাতার ? বিনয়বাবু 
জানেন কি যে, ১৯২৬ সালে বর্তমান নাখোদা মসজিদ তৈরি হবার আগে ঠিক 
প্র জায়গায় আর একটি ছোট নাখোদ। মসঞ্জিদ ছিল ? সেটি ভেঙে সেই জায়গায় 
এই বড় মসজিদটি তৈরি কর! হয়েছে! সে মসজিদের উল্লেখমাত্র নেই কেন? 
সে মসজিদ কে বা কারে! তৈরি করেছিল ? 

৪. এক্ষণ-এর ১৫৯ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে মসজিদের গায়ে ইংরেজি লেখাটি 
কলকাতার ইতিহাসের বই থেকে হুবহু উদ্ধত কর হয়েছে । এই লেখাটি 
মসজিদের গায়ে কোনখানে আছে : “***10 501017)01001:86100 0৫ 01 
[70000191912 0০০0০16 01 1)115060159 £191761175 10110) 0106 2119915 0: 
115 50600 17. 1840”? _ইতিবুত্ত, পৃ ৬৮২। ব্যাপারটা কী হয়েছিল 
বিনয়বাবু জানেন কি? যদি জানেন খোলসা ক'রে বলেন নি কেন? 

৫, এক্ষণ-এর ১৬১ পৃষ্ঠার ২৪ লাইনে : “দরগা হল পীরের কবরস্থান, আস্তানা 
ও খান্ক] পীর-ফকিরের স্থান।”- ইতিবৃত্ত, ৬৮৪ | 

পাঠকদের জ্ঞান দেবার জন্য এই বাক)টি শ্রীবিনয় ঘোষ যদি ন। লিখতেন তো। 
ভালো! হতো! । পাঠকদের জ্ঞান এ পড়ে এক বিন্দুও বাড়ে নি। তিনি শুধু নিজের 
অজ্ঞত। প্রকীশ করেছেন । পীর, ফকির, দরগা, খান্কার পার্থক্য যত নোজা 
মনে করেছেন তত সৌজ! আদৌ নয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। ভালো ক'রে 
পাঠকদের বোঝাঁতে হলে একট! প্রবন্ধ লেখার দরকার হয়ে পড়ে, এক লাইনে 
সারবার বিষয় নয়। রর 

৬. এক্ষণ-এর ১৬১ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে আছে : “কলকাতা শহরে প্রীয় ১৩টি 
মাস্তানা দরগা এবং ৬টি থান্কা আছে (দিদ্দিকি, ১৯৪৪ )1”- ইতিবৃত্ত, 
৬৮৪ | ডক্টর সিদ্দিকি পুরো ১৩টি আস্তানা থান্কার কথা বলেছেন, “প্রায়? 
১৩টি বলেন নি । বিনয়বাবুএপ্রায় ১৩টি” লিখলেন কেন? এর অর্থ কী? 

৭. এক্ষণ-এর ১৬২ পৃষ্ঠার ২০-২১ লাইনে : “যেমন চিৎপুরেব “সোন! গাঙ্গী, 


মন্দিরমসজিদ গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গ ৬৩ 


(“সোনাগাছি' বিকৃত নাম,)1৮-- ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৫ । “সোনাগাছি' যেমন বিকৃত 
নাম “সোনাগাজী”ও তেমনি বিরুত নাম। নামটা! আসলে সোনা (স্থবর্ণ ) নয়, 
আরবি “সনা” মানে প্রশংসা, স্তব, স্তুতি | পীরের পুরো নাম হচ্ছে-- গাজী সনা 
উল্লাহ্‌ শাহ” । 

৮. এক্ষণ-এর ১৬২ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে : “বাহিড, কটন, ব্লেশিনডেন, ফামিঙ্গার 
প্রভৃতির প্রাচীন কলকাতার বিবরণ-পুস্তকে (*ইতিহীস” নয়) কলকাতা শহরের 
মন্দির অথবা মসজিদের কোনে! উল্লেখ পর্যন্ত নেই বলা চলে ।”- ইতিবৃত্ত, 
পূ ৬৮৫। 

হরি হরি! বিনয়বাবুকি কটনের বই দেখেন নি? যদি দেখে থাকেন তবে 
কি ক'রে একথা বললেন? কটনের 09108182012 ০72 76 গ্রন্থের ১৮শ 
অধ্যায়ের নাম হচ্ছে 45920615101 55 910. 91)111725” । এই অধ্যায়ে তিনি 
নিশ্নলিখিত হিন্দুদের মন্দির এবং মুসলমানদের মসজিদ ও দরগার কথা ইতিহাস-সহ 
উল্লেখ করেছেন : 

১. কালীঘাটের কালীমন্দির 

২. রামনাথ মণ্ডলের রাধানাথের নবরত্ব মন্দির ( মেহেরপুরে ) 

৩. বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির 

৪. চিৎপুর রোডের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির 

৫. কেপ্ডারডাইন লেনের ত্রেলোক্যরাম পাঁকড়াশির ৩টি শিবমন্দির 

৬. নিমতলার আনন্দময়ী কালীমন্দির 

৭. ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির 

৮. ধর্ম তলার প্রিন্স গোলাম মহম্মদের মসজিদ 

৯. শেয়ালদার কুতুবুদ্দিন সরকারের মসজিদ (তুল ক'রে কটন সাহেব কুতু- 

বুদ্দিনকে “কিতাবুদ্দিন” লিখেছেন ) 

১০. চিৎপুরের ভোসড়ি শাহের মজিদ ও দরগ! 

১১. সাকু পার রোডের ম:নিকপীরের দরগা 

১২. ক্লাইভ স্ট্রিটে জুম্মা পীরের দরগা 

১৩, হেস্টিংসে রজব আলীর দরগ। 

১৪. কাশিয়াবাগানে উজির আলী আসিফ জা-র কবর । (ইনি লথনৌর 
গদিচ্যুত নবাব, পীর নন ।) 

১৫. বদ্রীদাস মুকিমের জৈন মন্দির 

১৬. এ মন্দিরের দক্ষিণে ন্দ্রপ্রভুর মন্দির 

১৭. এ মন্দিরের পূর্বে মহাবীরের মন্দির ও দাঁদাজী গুরু ও খুসালজীর মণ্ডপ 
(02৬1111017) | 

এতগুলি হিন্দু ও জৈন মন্দির ও মুসলিম, মসজিদ ও দরগার বিষ্কৃত বিবরণ 


৬৪ কলিকাতা-দর্পণ 


থাকা সত্বেও শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন যে, কটনের পুস্তকে কলকাতা শহরের 
মন্দির অথবা মসজিদের কোনো উল্লেখ নেই ! কিমাশ্চর্যম অতঃপরম্‌ ! 

৯, এক্ষণ-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে : *.."যদিও আর্মেনিয়ান গির্জার প্রাঙ্গণে 
জনৈক 115. 2. 9০০01:০৪5-এর কবরের উপর ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ খোদ্িত আছে ।” 
ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৭ । 

এট] বিনয়বাবুর চোখে দেখে লেখা, না পরের কাছে শুনে বা পড়ে লেখা? 
চোখে দেখে লিখলে এ ভুল করতেন না। লাইনট! আগাগোড়াই ভূুল। কবরের 
উপর 775. 0২. 9০০15০৪5 বলে কোনো মহিলার নাম কিংবা ১৬৩০খ্রীস্টাব্দ বলে 
কোনো সাল খোদাই করা৷ নেই । যা আছে তা৷ এই : [1715 15 002 69201 
0: 7২627910621061)১ 015 16 0৫6 002 1205 01021109015 ৯০০৮০৪৩৯ 
৮110 ৫০091620010) 01015 ৮0110. 02. 06 2150 025 01 19150 1 
010০ 5০21 15.৮ 

দেখা যাচ্ছে, 7115. 1২. 50998289 নেই, ১৬৩০ গ্রীস্টাব্দও নেই ॥ আছে - 
[২০290991961 ও ১৫ সাল । বিনযবাবু [২০০৪০০০0০1)*কে 15. 1২. 
90০0%:585 এবং ১৫ সালকে ১৬৩০ সাঁল কী মন্ত্রবলে করলেন? 

১০. এক্ষণ-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে : “চার্নকের সমাধি-ফলকে খোদিত 
১৬৯২-৯৩ সাল, তার কন্ঠা আয়ার (75516 ) ও ক্যাথারিনের ( 08015611176 ) 
কলকে ১৬৯৬-৯৭ ও ১৭০০-০১।৮-- ইতিবৃত্ত, পূ ৬৮৭। 

এটিও নিজের চোখে দেখে লেখা নয় । বই পড়ে বা নোট থেকে লেখা । 
নচেৎ এমন ভূল হতো না। 

সমাধি-ফলকে জৌব চার্নক এবং তর ছুই কন্তা 14415 17516 ও 0801)০101775 
৬/11০ প্রত্যেকের মৃত্যুর তারিখ যথাক্রমে এইভাবে লেখা আছে - ১০ 
জানুয়ারি ১৬৯২, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৯৬-৯৭ ও ২১ জান্রয়ারি ১৭০০ | বিনয়বাবু 
একজনেরও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেন নি। ধরে নিলাম হয়ত মৃত্যুর 
তারিথ' দ্েওয়! তার উদ্দেশ ছিল না, তাই দেন নি। কিন্তু সালের বেলায় 
এমন কাণ্ড কি ক'রে ঘটল? চীর্নকের মৃত্যুসীল লিখেছেন ১৬৯২-এর 
জায়গায় ১৬৯২-৯৩ ও ক্যাথারিনের ১৭০০-র জায়গায় ১৭০০-০১। মাত্র 
' মেরি আয়ার-এর সালটা ঠিক হয়েছে _ ১৬৯৬-৯৭। এখন বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা 
প্রত্যেকের মৃত্যুর জোড়া সাল দিয়েছেন কেন? আবছুল আলি (4, 7. ঢু. 
£5] 11) প্রভৃতির লেখায় পেয়েছেন বলে দিয়েছেন, না অন্ঠ কারণে? 
আর জোড়া সালেরই বা অর্থ কি? কোনো লোক তো দু-বছর পর পর ব! ছু-বছর' 
ধরে মরতে পারে না! চার্নক ও ক্যাথারিনের বেলায় যদি তাঁর ভূল হয়েছে বলে 
স্বীকারও করেন, মেরি আয়ারের ছু”টো! বছর ( ১৬৯৬-৯৭ ) তো উড়িয়ে দেওয়া! 
যায় না। এই জোড়া বছরের রহস্য তিনি দয়! ক”রে আমাদের জানাবেন কি ? 


মন্দির মসজিদ গির্জা ও অন্তপ্রসঙ্গ ৬৫ 


১১, এক্ষণ-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার ২৬ লাইনে : “পুবদ্িকে ছিল কোম্পানির বারুদদ- 
থানা, মধ্যে ছিল প্রাচীন ও গভীর একটি পরিখা” _- ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৮ । বারুদখানা 
ঠিক আছে । কিন্তু এর মধ্যে একটি গভীর পরিখা পেলেন কোথা৷ থেকে বিনয়- 
বাবু? আমার তো ধারণা কলকাতার কোনো! ইতিহাসে বা বিবরণ-গ্রন্থে একথা 
নেই । আমি যতদূর জানি তাতে এই আছে যে, সেপ্ট-জন গির্জার যেট। “ভিকারেজ, 
(৬1০9:9£০) অর্থাৎ পা্রির থাকবার বাড়ি, এ বাড়ি হবাব আগে সেখানে 
একটা ছোট পুকুর ছিল । পুকুর ও পরিখা! কি এক জিনিস ? 

১২, এক্ষণ-এর ১৬৫ পৃষ্ঠার ২৯-৩০ লাইনে : “১৮৪০-এর দশকে একটি 
এতিহাসিক ঘটন! ঘটে এই গির্জায়। কবি মধুসদন দত্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩, এই 
“ওন্ড মিশন চারটে, খ্ীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেণ।”-- ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৯। 

এই গির্জার নাম “ওল্ড মিশন চা৮” নয়__“ওল্চ বা মিশন চার্চ । ১৭৬৭ সালের 
মে মাসে এই গির্জার ভিত্তি স্থাপন ও ১৭৭০ সালের ২৩ ডিসেম্বর দ্বারোদ্ঘাটন 
হয় । প্রথম থেকেই গির্জার নাম ছিল “মিশন চ।চ? | কাবণ এই গির্জার প্রতিষ্ঠাতা 
পার্রি কিযারন্যাগ্ডাঁর (2101:79061) দক্ষিণ-শাবতে প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারি 
ছিলেন । আর মিশন-কাজ করবার জন্যই, অথাৎ বোমান ক্যাথলিকদের ও 
পৌত্তলিকদের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করবাব জন্যই তিনি কলকাতায় এসে- 
ছিলেন । এবিষযে তিনি একমাত্র বতিক্রম ছিলেন। কারণ সে সময়ে কোনো 
মিশনারিকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার এসাকার মধ্যে আসতে বা থাকতে 
দিত না। এই গির্জ। প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরে সেণ্ট জন গির্জা প্রতিষ্ঠিত হলে 
মিশন চার্চের নাম হল “ওল্ড চাঁ্চ”, আর সেণ্ট জন চাচের নাম হল “নিউ চাঁ্চ। 
তথন থেকেই এই গির্জাকে বলা হতে লাগল 010 ০: 1৬11551017 0170101)| 

সত্য বটে, গির্জার ফটকের গাষে এক মার্বেল পাথরে “01ণু 1৬1951015 
0100101. ০0150০41770 লেখা আহে, কিন্ত স্বাধীনতার পরে কোনো! 
সময়ে এই পাথরটিকে বসানো হয়েছে । তার আগে এ জায়গাতেই আর একটি 
পাথরে লেখা ছিল 919 ০1741551077) 001)01518.70050901015 1919 1767, 
০920০০৩ 1769, ৷ এই পাথরটি বহুকাল ছিল। তাতে নির্সাণকার্য শেষ 
হবার তারিখ ভুল লেখ। থাকার দরুণ বোধ হয় এঁ পাথরটি খুলে ফেলে বর্তমান 
পাথরটি লাগানো! হয়েছে । কিন্তু তারিখের স্ুল সংশোধন করতে গিয়ে আর 
একটি দ্রারুণ ভুল কর] হয়েছে নামের ভূল, 019 ০] ?155101) 01701:০1;-এর 
জায়গায় 010 11551070 0170:01) লেখা হয়েছে! 

১৯৪৫ সালে এই গির্জার ১৭৫ বৎসর পৃতি উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ গির্জার 
কর্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করেন। তার নাম ছিল 076 72477760 ০7১৪ 19272 
17746 7613 ০1176 016 ০07 21555501) 07:2/07 । আমি এ বিষয়ে এ গির্জার 
বর্তমান যাজক আচার্য এস.কে. মণ্ডলের দুটি আকর্ষণ করলে তিনি অনুসন্ধান ক'রে 


৫ 


৬৬ কলিকাতা-দর্পণ 


এক চিঠিতে আমাকে লিখেছেন : *2910]5 ৬০] 100101) 01: ০81111)£ 
010 05 010০ 06106]: 095. ০০ 21০ 01115 05010650017) 5811)5-- 01৫ 
০] ]$015501) 01)01০1১.৮ | এই গির্জার দ্বিশতবাধিকী উপলক্ষে আর একটি 
স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ কর! হয়েছে । তাতেও গির্জার নাম লেখা হয়েছে 010 ০: 
1$155107) 01010101010 15507) (0170101) নামটা ঠিক বলে তখনই 
মান! যেত, যদি দেখানে যেত যে কলকাতায় 1৩৬ 7/1551010. 010101) নামে 
আর একটা গির্জা আছে বা ছিল। যেহেতু এই নংমের কোনো গির্জা নেই বা 
ছিল না, সেইহেতু 019 14155107) 01001) নামটা ভূল । 

১৩ এক্ষণ-এর ১৬৩ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে : “সারা বাংল! প্রেসিডেন্সির 
47210151) 0170::০1১-এর মর্যাদার উত্তরাধিকারী সেপ্ট জন্স গির্জ|-..”» _ ইতিবুভ, 
পূ ৬৮৬-৮৭। 

সেণ্ট জন গির্জার নাম মাত্র 781151. 01001) ছিল না। প্রেসিডেন্সি চার্চও 
ছিল ১৭৮৭ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর। ১৮১৪ সালে টমাঁস মিডলটন 
কলকাতার বিশপ নিযুক্ত হলে এই গির্জার নতুন নাম হল (207০0::2] 
€010001০1) | ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্স্ত এই গিঞজ| 0৪%01)5019] 
017০1) থাকে | ১৮৪৭ সাল থেকে ইংরেজ শাসনের শেষপর্যস্ত সেণ্ট পল্স 
চার্চ ক্যাথিড্রাল চার্চ ছিল। 

শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের সমালোচনা এখানেই শেষ হল । 


“কলকাতার মন্দির” £ ডেভিড ম্যাকৃকাচন 


ম্যাককাচন (70006012101) ) সাহেব [176 1] 200]125 ০ 091০0669 
নামক তার প্রবন্ধে (13570211851 270 77765914, 70107] 01765 1968 ) 
যে ৩১টি মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, এখন আমি মাত্র কয়েকটির সম্বন্ধে বা তাদের 
প্রতিষ্ঠাতাদ্দের সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলতে চাই । যখন মন্দির নিয়েই আলোচন! 
হচ্ছে তখন সে-গ্রবন্ধেরও কিছু আলোচনা হওয়! দরকার । বিশেষত, সেই 
প্রবন্ধই মন্দির সম্পর্কে প্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন । 

১. প্রথম, নন্দরাম সেনের রামেশ্বর শিবের মন্দির । 

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার তারিখ লেখ আছে একেবারে মন্দিরের চুড়োয়- নিচে 
থেকে এত উঁচুতে যে মই লাগিয়ে উপ্‌রে উঠে না দেখলে নিচে থেকে পড়া যায় 
না। আগে এইটেই মন্দিরের গায়ে একমাত্র তারিথ ছিল, এখন নিচের দিকে 
সবগুদ্ধ পাঁচট! ফলকে পাঁচটা তারিখ লেখ! আছে -দু”টি ফলক আছে বাঁদিকে, 


মন্দির মসজিদ গির্জা ও অন্প্র সঙ্গ ৬৭ 


ছু'টি মধ্যে ও একটি ডানদিকে | একটি ফলকে মন্দিরের মাথায় যে তারিথ লেখা 
আছে সেই তারিথই দেওয়া আছে-- ১০৬১ সনের ৩১শে চৈত্র নন্দরাম সেন 
কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত । ইংরেজি হিসাবে এই তারিখ হয় ১৬৫৫ সালের প্রপ্রিল 
মাস। বাদ্দিকের আর একটি ফলকে লেখা আছে-- ১২৬১ সনের ১১ই চৈত্র। 
ইংরেজি হিসাবে এ তারিখ হয়-_ ১৮৫৫ সাঁলের ২৩ মার্চ । এটি মন্দির-প্রতিষ্ঠার 
তারিখ নয়। আর যে তারিখ আছে ৩টি ফলকে সেগুলিও মন্দির-প্রতিষ্ঠার 
তারিখ নয়, অন্য তারিখ ; যেমন, তুলসী-মঞ্চ প্রতিষ্ঠার তারিখ, নন্দরামের ছু*জন 
বংশধর জগৎচন্দ্র ও জ্র্যস্তীচন্দ্রের কল্যাণ-কামনার তারিখ । 

তাহলে মন্দিরের গায়ে আমরা মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ একটি মাত্রই পাচ্ছি- 
১৬৫৫ সালের এপ্রিল মাস । আর একটি তারিখ, যা আগেই বলা হয়েছে মন্দির- 
প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়, তা হল ১৮৫৫ সালের মার্চ মাস। মাককাচন সাহেব এই 
ছু'টি তারিথ সম্বন্ধে তার প্রবন্ধে বলেছেন : “0002 1580175 0: 0.5 01151- 
1091] 0962. 0190005 509,059 01020 01015 45 70116 11) 1854 75 909- 
1910 9211১ 000 2. 10000.0110 11950110101 00005 01015 17) 1654৮ - অর্থাৎ 
সাহেবের মতে ১৮৫৪ সালটাই নন্দরাম সেন কর্ঠক মন্দির-প্রতিষ্ঠার আসল 
তারিখ; আর ১৬৫৪ সালট। হালে লাগানো হয়েছে, এটা আসল তারিখ নয়। 
সাহেব বাংল! বছরের হিসেব না জানার দরুণ ১৬৫৫ ও ১৮৫৫-কে ১৬৫৪ ও 
১৮৫৪ পড়েছেন । ছু,টোই ভূল তারিখ । আর ১৮৫৪ (১৮৫৫) সালটা, যা মন্দির- 
প্রতিষ্ঠার তারিখ নয় তাকে ভূল ক'রে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাল ধরে আসল সাল 
১৬৫৪ ( ১৬৫৫ )-কে নকল সাল বলেছেন । এটি গুরুতর ভূল । সাহেব নিশ্চয়ই 
জানতেন না নন্দরাম সেন কান সময়ের লোক । জানলে কখনোই এ ভূল 
করতেন না। 

এ মন্দির যে নন্দরাম সেন তৈরি করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 
তিনি ১৭ ও ১৮ শতাব্দীর লোক, ১৯ শতাব্বীর ন'ন। ১৬৯৯ সালে কলকাতা 
প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, কলকাতায় একজন প্রেসিডেণ্ট 
ও"ঠার ৪জন সদহ্য-সমেত একটি কাউনসিল থাকবে । প্রথম সদস্য হবেন 
4৯০০০176217 ( হিসাবরক্ষক ) দ্বিতীয় সদস্য ৬$81:০11056 1:০০] (মাল- 
গুদাম রক্ষক ) তৃতীয় সদন্য 72117১০0৫১৩: (নৌ-বিভাগের হিসাবরক্ষক )। 
এবং চতুর্থ সদস্য [২০০০1৮০10৫6 02100605. [২০৬180০5 ( কলকাতার থাজনা- 
আদায়কারী )। চতুর্থ সদস্যের নাম তখনো! জমিদার (229021006: ) হয় নি। 
এই কাউনসিল কাজ শুরু করে ১৭০০ শ্রীস্টাব্দে। 

প্রথম [২5০61৮০1 0£ [০৮০1895 হন শেলডন ([২2101) 51)610017 )। 
সাহেব মানুষ, ব্যবসা করতে এসেছেন, ব্যবসা বোঝেন, জমিদারির বা খাজনা- 
আদায়ের ব্যাপার মোটেই কিছু বোঝেন ন! । তাই একজন এপ্রেশীয়কে খাজনা- 
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আদায়ের কাজে নিযুক্ত করতে হল। তার নাম নন্দরাম সেন, দ্রেগঙ্গার লোক» 
জাতিতে কায়স্থ । তিনি নামে শেলডন সাহেবের সহকারী, কিন্তু কাজে সবেসব1 | 
কয়েকবছর পরে কাউনসিলের সদস্য-সংখ্যা ৪ থেকে বাড়িয়ে ৮ কর! হয়। 
তাদের মধ্যে সপ্তম সদস্যর আখা। ছিল “জমিদার” | কিন্তু তখনো একা “জমিদার 
কলকাতার জমির খাজনা ও অন্ঠান্ত কর আদ্)টয়ের জন্য দায়ী ছিলেন । এই 
বাবস্থা ১৭২০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল । নন্দরাম সেনের পর জগৎ দাস ও রামভদ্দ্ 
নামে দু'জন কলকাতার সহকারী খাজনা-আদায়কারী হয়েছিলেন। 

১৭০০ সাঁলে যখন নন্দরাম সেন কলকাতার সহকারী খাজনা-আদায়কারী 
নিষুক্ত হন তখন তিনি নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলেন না নিশ্চয়ই । অশ্তত ৩০ বছর 
বয়স হয়ে থাকবে । তাহলে তার জন্ম ১৬৭০ সালে হয়েছিল ধরতে হয়। তাই 
যদি হয় তাহলে তিনি ১৬৫৫ সালে মন্দির তৈরি করেন কি করে? তখনে। তে। 
তাঁর জন্ম হয় নি । আর যদি ধরা যাঁয় যে ১৬৫৫ সালেই তিনি মন্দির তৈরি করে- 
ছিলেন তাহলে তার বয়স হয়েছিল কত? যার্দ কমনম করেও ২৫ বছর ধরা যায় 
তাহলে বলতে হয় তাঁর জন্ম হয়োছল ১৬৩০ সালে । ১৭০০ সালে যখন সরকারী 
চাঁকুরি পান তখন তাঁর বয়স হয়েছিল এই হিসেবে ৭০ বছর । এই বয়সে কে 
তাকে চাকুরি দেবে? হারপর দেখতে হবে তান কতদিন বেচে ছিলেন । 
গোবিন্বরাম মিত্রের পোত্র ও বথুনাথ মিত্রের পুত্র রাধাচরণ মিত্রের (মৃত্যু ১৭৭৫) 
এক দলিল ( দীনপত্র ) জাল করার অপরাধে শহর কলকাত।র (30136191 (3097 
6০1 99557018-এ হংল্যাণ্ডের আইন অঞগসারে বিচার হযে ২৭-২-১৭৬৫ তারিখে 
আসামীর ফাসির তকুম হয় । এই দগ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার ৯৫ জন প্রধান 
নাগরিক ২৯-১-১৭৬৬ তারিখে প্রেসিডেণ্ট ও গভর্নর 00181) 91921১০০1 ও তার 
কাউনসিলের কাছে এই বলে দরখান্ত করেন যে রাধাচরণের সির হুকুম অন্ঠায়- 
ভাবে বিলাতি আইন অন্সারে দেওয়] হয়েছে । এদেশে বিলাতি আইন প্রযোজ্য 
নয়। এ দেশের আইন অগ্বায়ী রাধাচরণের বিচার হলে মাত্র কিছু জরিমানা 
হতো । অতএব প্রেসিডেন্ট ও কাউনসিপ যেন রাধাচরণের এদেণায় আইন অনু- 
সারে পুনবিচারের আদেশ দেন। তা সম্ভব নাহলে মহামান্ত ইংল্যাপ্ডেশ্বরের 
নিকট অবেদ্দনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাধাচরণের ফাসি যেন মুলতুবি রাখ! 
হয় । এই ৯৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে নন্দরাম সেন ছিলেন অন্যতম | তাঁহলে 
দেখা যাচ্ছে ১৭৬৬ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন । ১৬৩০ সালে জন্ম হয়ে থাকলে 
১৭৬৬ সালে তার বয়প হয়েছে ১৩৬ বছর, যেট। অসম্ভব মনে হয়। আর যদি 
১৬৭০ সালে তার জন্ম হয়ে থাকে তাহলেও ১৭৬৬ সালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ 
বছর। সেটাও সম্ভব বলে মনে হয় না। যেদিক থেকেই দেখা যাঁক না কেন, 
যতদিন না তীর সঠিক জন্ম-সাল জানা যাচ্ছে ততদ্দিন ১৬৫৫ সালকে মন্দির- 
প্রতিষ্ঠার সময় বলে নিধিধায় মানতে পারা বায় না। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 
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কোথাও একটা! হিসেবের গণ্ডগোল আছে। 

২. দ্বিতীয়, গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ব মন্দির । 

গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৩০ সালে চিৎপুর রোডে এ" মন্দির তৈরি করেন। 
১৭৩৭ সাঁলে ১০ সেপ্টেম্বরের ( মতান্তরে ১১সেপ্টেম্বরের ) মহাবড়ে ও ভূমিকম্পে 
এঁ মন্দির ভেঙে পড়ে । এ ঝড়ে কলকাতায় ইংরেক্দের প্রথম গির্জা 96. 01055 
0178:01,-এর চুড়ীও ভেঙে পড়ে । গোবিন্দরামের মন্দিরের চুড়া ছিল অক্টার- 
লনি মন্গমেণ্টের চেয়েও স্টট'। মন্তমেণ্টের চুড়া বিভিন্ন হিসেব মতো? ১৫২ ফুট 
থেকে ১৫৮ ফুট উচু। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দিরের চূড়া ছিল ১৬৫ ফুট উচু । 

ধারা বলেন গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির কাঁলীমন্ৰির ছিল, 'তীদের মতে এ মন্দির 
ভেঙে গেলে গোবিন্দরাম মিত্রের প্রপৌত্র অভয়চরণ মিত্র (মৃত্তা ১৮১৮ সাল) এ 
মন্দিরের উণ্টোদিকে মন্দির তৈরি ক”রে এ কালীকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন, 
ষাকে এখন সিদ্ধেশ্বরী কালী বলা হয়। আর ধার! বলেন গোবিন্দরাম মিত্রের 
মন্দির ছিল শিবমন্দির, 'তাদ্ের মতে উই সিদ্ধেশ্বরী ক'লীমন্দির বনমালী সরকার 
তৈরি করেছিলেন । 

১৭২০ সালে প্রথম “জমিদার" পদ স্ষ্টি ভয় । অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টের কাউনসিলের 
সদসা নন এমন একজন কোম্পানির কর্মচারীকে স্বতন্রভাবে কলকাতার থাজনা 
ইত্যাদি আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়! হয়। স্টার্নডেল (5697:0৫7:21০) সাহেব 
লিখেছেন বে কাগন্ধপত্র নষ্ট হয়ে যাবার দরুণ তিনি বলতে অক্ষম-- কলকাতার প্রথম 
জমিদার কে হন। এ ১৭২০ সালেই একজন ডেপু'ট-জমিদার বা কলো-জমিদারের 
পদও সৃষ্টি কর! হয়। প্রথম কালো-জমিদাঁর নিধুক্ত হন গোবিন্দরাম মিত্র । তিনি 
১৭২০ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্ধস্ত প্রায় একটানা ৩৬ বছর দোরগুপ্রতাপে কলকাতা 
শীসন করেন । লোকে তীকে বমের মতো ভয় করত । সিরাজ্জদ্দৌলার কলকাত! 
আক্রমণের সময় তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল; কৌথাঁয় ছিলেন, জীনা যায় না। তবে 
এটা জাঁন| যায় বে, কলকাতা দখলের পরেই নবাবের হুকুমে তার বাড়ির সামনে 
ও ধেসব জায়গায় তাঁর সম্পত্তি ও মালপত্র রাখা ছিল তাদের সামনে শান্ত্রী-পাহীরা 
বসানো হয়েছিল, যাতে ক'রে সেসব কেউ লুঠ ক'রে না নিযে যেতে পারে, 
যেমন বসানো হয়েছিল উমিচাদের বড়ির সামনে | ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল 
করবার পর তিনি ফিরে আসেন ও ডেপুটি-ফৌজদ্বার বা পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট 
নিধুক্ত হন। তিনি ১৭৭২-৭৩ সালেও জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে । 

সিরাজের আক্রমণের ফলে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি ও কলকাতার ইংকেজ, 
আর্্ানি+ গ্রীক ও এদেশী নাগরিকদের ধনসম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্ট 
নবাব মির্জাফর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেন ।: 
এদেশীয় লৌকদের ভাগে যে টাকাট! পড়েছিল তা বিতরণ করবার জন্তে ১৩ জন 
হিন্দু-মুসলমান কলকাতার প্রধান নাগরিক কমিশনার নিধ্‌ক্ত হয়েছিলেন । একজন 


৭০ কলিকাতা-দর্পণ 


মুসলমান নাগরিকের নাম এ ১৩ জনের ভেতরে থাকলেও তিনি এক পয়সাও 
পান নি। সুতরাং কমিশনের সদস্ত সংখ্যা ১২ জন মাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে 
প্রথমেই নাম ছিল গোবিষ্জরাম মিত্রের ও তীর পুত্র রঘু মিত্রের । এই ১২ জন 
কমিশনার সবশুদ্ধ ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত ৬০ টাক! পেয়েছিলেন। তাঁর 
মধ্যে গোবিন্দরাম ও রঘু মিত্র পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । আর এই 
১২ জন্‌ কমিশনার অন্য দেশী গরিব লোকদের মধ্যে যে টাকা ভাগ করে দেবার 
ভার পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৯ জনের কোনে পাত্তী নেই। মাত্র ৩ জন-_ 
গোবিন্দরাম মিত্র, শৌভারাম বসাক ও রতু সরকার- মোট ৭৩ হাজার ৪ শত ৫৩ 
টাকা ১২ আনা তাদের আশ্রিত, অন্চর ও পেটোয়াদের মধ্যে ভাগ করে দেন। 
গোবিন্দরাম মিত্রের পেটোয়া-সংখা) সবচেয়ে বেশি ছিল- ১২জন। ত'রপর 
শোভারাম বসাকের ৯ জন ও রতু সরকারের মাত্র ৩ জন । এই ২৪ জন বাদে অন্য 
কেউ বা অন্য কারো লোক এক পয়সাও পায় নি। 

গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলি মিত্র বংশের আদি পুরুষ । তিনি ১৭২০ জালে 
ডেপুটি-জমিদার বা কালা-জমিদীরের পদে নিধুক্ত হন। ব্যারাকপুরের কাছে 
চন্দনপুকুরে বা চন্দনপুরে তার আদি বাস ছিল। সেখান থেকে কলকাতায় 
আসেন। বহু বছর কালা-জমিদীর হিসেবে মাসে ৩০ টাকা বেতন পেয়ে 
এসেছেন । শেষের দিকে এ বেতন বেড়ে মাসে ৫০ টাক] হয়েছিল । 

আপার সাকুলার রোডের ধারে পূর্বদিকে অর্থাৎ ২৪-পরগনার দিকে তার 
এক মন্ত বাগানবাঁড়ি ছিল, তার নাম ছিল নন্দনবাগান । এখনো এ অঞ্চলে 
একট] বীস্তা নন্দনবাগান স্টিট-গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের স্থৃতি রক্ষা 
করছে । এই বাগানের দক্ষিণ গায়েই অপেক্ষাকৃত ছোট উমিচাদের বাগানবাড়ি 
ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ সালে প্রথমবার কলকাতা আক্রমণ করেন 
তখন তার সেনাপতি মীরমদন এই বাগানে ছাউনি করেছিলেন । হলওয়েল 
সাহেবকে বন্দী করে এই বাগানে তার কাছে আনা হয়। ১৭৫৭ সালে 
সিরাজের দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় নবাব ব্বয়ং এই বাগানে ছিলেন । 
১৭৪২ সালে যখন মারাঠা খাত খোঁড়া হয় তখন গোবিন্দরামের ও উমি্টাদের 
বাগানবাড়িকে বাচাবার জন্য খাতকে এ তই বাগানের তিন পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে 
নিয়ে বাওয়া হয়। অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের উত্তর ধার দিয়ে পুবমুখে 
গিয়ে এ ছুই বাগানের পেছন দিয়ে দক্ষিণ মুখে গিয়ে উমিঠাদের বাগানের দক্ষিণ 
ধার দ্রিয়ে পশ্চিম মুখে এসে এ খ'ত সাকু'লার রোডে পড়ত। শ্রী ছুই বাগানের 
তিনদিকে খাত ছিল । শুধু সামনের দিকে (পশ্চিম দিকে ) কোনো খাত ছিল 
না। সেই কারণে আজও এই ছুই বাগান ২৪-পরগনার যধ্যে থাকা সনব্তেও ২৪- 
পরগনার মধ্যে গণ্য না হয়ে কলকাতার মধ্যে গণ্য হয়। এই বাগানের পরিধির 
মধ্যে কোনে মামলা-.মোকদম! হলে শেয়ালদা বা আলিপুর কোটে না হয়ে 
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সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টে হয়। 
নিমতলা ঘাট সট্রটের দক্ষিণে যে জোড়াবাগান স্কোয়ার আজকাল দেখা যায় 
(প্রবাদ, এখানে বৈষ্ণবচরণ শেঠের পাশাপাশি ছু”টি বাগান ছিল),আগে সেখানে 
জোড়া কেন একটাও বাগান ছিল না । গঙ্গার ধার থেকে একটা বাস্তা োজ৷ 
পুবমুখে গিয়ে সাকু'লার রোডের কাছে এসে ছু”মুখো হয়ে, একটা মুখ গেবিন্বরাম 
মিত্রের বাগানে, আর একটা মুখ উমি্ঠাদের বাগানে গিয়ে শেষ হতে।। তাই 
থেকে এই পথকে বলা হতো 7২0৪0. 7০ 10919198581) | পথটা যেখানে গিয়ে 
শেষ হতো সেখানে ছিল জোড়াবাগান। কালক্রমে লোকে সেকথা তলে গিয়ে 
পথটা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেই জায়গাটাকে বলতে আরম্ত করল 
“জোড়াবাগান”। 
গোবিন্দরাম মিত্রের নন্দনবাগানবাসী বংশধরদের মধ্যে কাশীশ্বর মিত্র ছিলেন 
সব থেকে বিখাত | তিনি ছিলেন প্রিন্নিপাল সদর আমিন ও ছোট আদালতের 
জজ । 'আর এক শাখা নন্দনবাগানের বাস তুলে দিয়ে কাশীর চৌখাম্বা৷ মহল্লায় 
গিয়ে বাস করেন । তাই থেকে তাদের পরিচয় “চৌখাম্বার মিত্র” বলে। তাঁদের 
মধ্যে বরদাদাস মিত্র, প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি এক সমযে কাশীতে খুব সপ্তম ও 
প্রতিপত্তিশালী ছিলেন । 
গোবিন্দরাম মিত্রের নামে একট! ছড়া আছে : 
বনমালি সরকারের বাড়ি, 
গোবিন্দরামের ছড়ি, 
উমিচালবর দাঁড়ি, 
ুজ্রিমলের কড়ি । 
আবার এই ছডার রকমফেরও আছে : 
নন্দরামের ছড়ি, 
উমিটাদেব দাড়ি, 
নকু ধরের কি, 
মথুর সেনের বাডি। 
উমিটাদ ও হুজুরিমল পাঞ্জাবের লৌক ও ধর্মে শিখ ছিলেন । লক্ষমীকাস্ত ধরের 
ডাক নাম ছিল নকু ধর। ইনি ইস্ট ইপণ্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন । কেউ 
কেউ বলেন, ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন । ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির কাছ 
থেকে খেলাত পান । ১৭৭৫ খ্রীস্টান্দে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে ৯ লক্ষ টাকা 
ধার দ্রেন। এঁর একমাত্র কন্যা পার্বতী দাসীর সঙ্গে মহানাদের রঘুনাথ রায় 
(পাল)-এর বিবাহ হয়। তাদের পুত্র মহারাজা স্থখময় রায় ( পাল) পোস্তা 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । প্রবাদ, মহারাজ নবক্ষ্ণ প্রথম জীবনে নকু ধরের কাছে 
চাকুরি করতেন । নকু ধরই তীকে ক্লাইভের মুনশি ক'রে দেন। 


ঞ২ কলিকাতা- দর্পণ 


মথুর সেন বা মথুরামোহন সেন ছিলেন জয়মণি সেনের পুত্র, জাতিতে স্ুবর্ণ- 
বণিক । তিনি পেশায় পোদ্দার ছিলেন, ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন । তাই লোকে 
বলত ব্যাংকার মথুর সেন? | তিনি ডাভটন নামে এক জেনারেলের খাজাঞ্চি 
ছিলেন'। যশোর জেলায় মথুর সেনের *টা নীলের কুঠি ছিল। প্রথম বর্মাযুদ্ধের 
সময় (১৮২৪-২৬ ) তিনি গভর্নমেণ্টকে ১৬ লক্ষ টাঁক। ধার দেন | তিনি নিমতলা৷ 
ঘাট স্ট্রিটে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩ লক্ষ টাক] খরচ ক”রে ১৬ বিঘে জমির উপর চার 
ফটকওয়াল! এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করেন লাট-ভবনের অনুকরণে । সেইজন্য 
ইংরেজ গভর্নমেন্ট তার উপর চটে যাঁন ও হুকুম দেন একট! গেট সর্বদাই বন্ধ 
রাখতে । তার বাড়ির সীমান। ছিল উত্তরে গোপীকষ্চ পাল লেন, দক্ষিণে 
নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, পুবে গোর লাহা স্ট্রিট ও পশ্চিমে মথুর সেন গার্ডেন লেন। 
এই বাড়ি পরে ৬যছুলাল মল্লিকের বংশধরদের সম্পত্তি হয়। এখনো তাদের 
সম্পত্তি আছে কিনা আমার জানা নেই । এই বাড়িতে "ডাফ কলেজ” বা “ক্র 
চার্চ ইনহ্রিটিউশন” ১৮৪৪-এর মাচ থেকে ১৮৫৭-র মার্চ পর্যন্ত মোট ১৩ বছর 
ছিল। পশ্চিম পাঁশে নিক্ন্ব বাড়ি তৈরি হলে কলেজ সেখানে উঠে যায়। ভাফ 
। কলেজ উঠে গেলে মথুর সেনের বাড়িতে (৬৮ নম্বর নিমতলা ঘাট ট্রিট) 
' কলিকাতা নর্মীল স্কুল ও তার আন্ষঞ্গিক কলিকাতা মডেল স্থুল ৮৩ নম্বর 
আপার চিৎপুর রোড থেকে (যেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পড়েছিলেন ) উঠে 
আসে ও ১৯০১ সাল পর্যন্ত থাকে । ১৯০১ সালে এইখানে আবাসিক ছাত্রদের 
মধ্যে প্েগ দেখা দেয় । একজন ছাত্র প্রেগে মারা যায়। আতঙ্কের অন্য স্কুল 
কয়েক মাস বন্ধ থাকবার পর ১৯০২ সালের জুন মাসে ২৮ নম্বর কনভেণ্ট রোডে 
উঠে যায়। 

ডাফ কলেজের নিজস্ব বাড়িতে (৭৪ নম্বর নিমতলা ঘাট স্ট্রিট) ২ষ্টা ঘর 
ছিল। তাতে ১০০০ থেকে ১২০০ ছাত্র বসতে পারত । তাছাড়া ৩টি হল্‌ ছিল, 
২টি হল্-এ গযালারি ছিল; একটা গ্যালারিতে ৪৫০, 'আর একটা গ্যালারিতে 
০০ ছাত্র বসতে পারত | এছাড়া ছিল লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি । এই বাড়িতে 
এখন জোড়াবাগান থানা রয়েছে । বনমালী সরকারের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে, কিন্তু মথুর সেনের বাঁড়ি হীনদশায় এখনো দাড়িয়ে আছে। তার বাড়ির 
' কাছেই একটি ঠাকুরবাড়ি ও ফুলের বাগান মথুর সেন তৈরি করিয়েছিলেন । 
প্রথমটি এখনো আছে, দ্বিতীয়টি নেই, যদিও তার নামটি এখনো বেচে আছে- 
মথুর সেন্স গার্ডেন লেন । এই গলির ৮ নম্বর বাড়িতে মথুর সেনের বংশধর ও 
রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সাহিত্যিক প্রিয়নাথ সেন বাস করতেন । এখনো 
সেই বাড়ির উপর লেখা আছে “শ্রিয়নাথ ভবন” । 

ইংরেজরা কলকাতা! পুনর্দখল করবার পর মাত্র একটি “জমিদার কলকাতায় 
নিযুক্ত হন । তাঁর নাম মিঃ কলেট (001160)। তিনি ১৭৫৮ সালের নভেম্বর 


মন্দিরমসজিদ গির্জা ও অন্য প্র সঙ ৭৩ 


মাস পর্যস্ত 'জমিদার” পদে কাজ করেন। তারপরে তাঁর উত্তরাধিকারীর পদের 
নাম “জমিদার” ন| হয়ে হল “কালেক্টার” | প্রথম কালেক্টার হলেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড 
(৬/111917) ঢু, ঢ1812101800 ) | সিরাজের কলকাত। আক্রমণের সময় ১৮ 
জুন রাতে ছু'জন ইংরেজ পুরুষ সর্বপ্রথম ছুর্গ থেকে পালিয়ে জাহাজে গিয়ে ওঠেন 
মহিলাদের পৌছে দেবার ছুতো ক”রে, তাদের মধ্যে একজন হলেন এই বীরপুঙগব 
উইলিয়ম ফ্র্যাংকল্যাণ্ড ! কিন্তু দ্রেখা যায় এই কাপুরুষ তাঁর জন্য কোনে! শাস্তি 
না পেয়ে বরং পুরস্কার পেয়েছিলেন । ১৭৫৮-৫৯ সালে তিনি ফের কলকাতার 
কালেক্টারের চাঁকুরিটা শুধু ফিরে পেলেন না, তার পদোন্নতিও হল-তিনি 
কাউনসিলের তৃতীয় সদম্য হলেন । 

আগেই বলা হয়েছে যে, গোবিন্দরাম মিত্র প্রবল প্রতাপে কলকাতা শাঁসন 
করতেন । প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক বে গোবিন্দরাম মিত্রের কাজ ছিল খাজনা, কর 
ইত্যাদি আদায় করা ডেপুটি-জমিদার হিসাবে, লোককে শাসন করা নয়, তাহলে 
তিনি জবরদস্ত শাসনকর্তা হলেন কি করে? তার উত্তর এই যে, সেকালে 
মোগল ফৌজদীরের অধীনে প্রত্যেক জমিদারের ছুটি ক'রে আদালত থাকত-_ 
একটি খাঁজনা আদায়-তহশিলের কাছারি । কোনো প্রজার খাজন। বা অন্য দেন! 
বাকি পডলেই তাকে কাছারিতে ধরে নিয়ে এসে আটক ক'রে রাখা হতো । 
কিংবা অন্য নানারকম শারীরিক শাস্তি দেওয়া হতো টাকা আদায় করবার অন্য | 
দ্বিতীয় কাছারিটি ছিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি কাছারি । এই কাছারিতে এ- 
দেশীয় প্রজাদের মধ্যে সবরকমের দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার করতেন জমিদার 
হিন্দু ও মুসলমান ও আইন অনুসারে । তাছাড়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, 
জখম ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাঁধেরও বিচার করতেন জমিদার মুসলিম আইন 
অনুসারে । সেইজন্য জমিদারদের অধীনে আলাদা পুলিশ থাকত । তাদের 
বল। হতো জমিদারী পুলিশ | প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
আমলে কোম্পানির সব আদালতেই ফৌজদারি অপরাধের বিচার হয়ে এসেছে 
মুসলমান আইন অনুসারে । মুসলমান আইন অন্তসারে এদেশীয় প্রজাদের 
ফৌজদারি অপরাধের বিচার শেষ হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিজের হাতে 
এদেশের শাসনভার নেবার পরু। 

১৬৯৮ সালে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি স্বতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর-_ 
এই ৩টি গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব অর্থাৎ খাজনা আদায়ের স্বত্ব কিনে নেবার পর 
বাংলার নবাব অন্যান জমিদারের মতো! ইংরেজ জমিদারকেও এ তিন গ্রামের 
মধ্যে দু'টি কাছারি ও পুলিশ রাখার অগ্তমতি দেন। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ 
জমিদার! হিন্দু ও মুসলমানের দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি কোনো আইনই 
জানতেন না, তার উপর ঘন ঘন জমিদার বদল হতো, সেইন্জন্য তারা ডেপুটি- 
জমিদারের উপর সবরকম বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই কারণেই 


৭৪ কলিকাতা-দর্পণ, 


গোবিন্বরাম মত্র ডেপুটি-জমিদার হিসেবে দেশী প্রজাদের উপর পুরে! শাসন- 
ক্ষমতা পান। কলকাতার জমিদারের এই ছুই কাছারি স্থাপিত হবার ২৭২৮ 
বছর পরে ১৭২৭ খ্রীস্টাবে ইংলাগ্ডের রাজার পরোয়ানা-বলে কলকাতায় ৪টি 
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয় । তার মধ্যে একটা! হচ্ছে ?$12507 
0০916- দেওয়ানি মামলার জন্য, ও আর একটা 0০901:0 ০0 0399661 
989510105 _ ফৌজদারি মামলার জন্য ৷ তৃতীয় আদালত ছিল ছোট দেওয়ানি 
আদালত -- 0০910 01 £:০০095505, পরে এই আদালতের নাম হয় 910911 
(90963 0০:01 চতুর্থ আদালত ছিল আপিল আদালত । এই ৪টি আদাঁলতেই 
বিচার হতো ইংল্যাণ্ডের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন অনুসারে । গোবিন্দরাম 
মিত্রের নাতি রাধাচরণ মিত্রের দলিল জাল করবার অপরাধে বিচার হয়েছিল 
0০9010 0£ 0091051 93551015-এ এবং বিলেতি আইনে তার ফাসির হুকুম 
হয়েছিল । 

৩. তৃতীয়, চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী ( ব! চিত্রেশ্বরী ) মন্দির । 

অনেকের মতে “চিত্েশ্বরীপুর” থেকে “চিৎপুর নাম হয়েছে । আর এক 
কিংবদন্তি যে চিত্তেশ্বরী দেবী *চিতু” নামে এক ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত দেবী । 
এই দেবীর সামনে নাকি নরবলি দেওয়া হতো । বেশির ভাগ লোকেরই 
ধারণা যে চিৎপুর রোডই আসল চিৎপুর। সেটা তুল ধারণা । বাগবাজগারের 
খালের উত্তর থেকে চিৎপুর আরম্ভ হয়ে "গান আও শেল ফ্যাক্টরি, পর্যন্ত 
গিয়ে শেষ হয়েছে । আগে চিৎপুর ও কাণীপুর থান৷ প্রায় পাশাপাশি ছিল। 
চিৎপুর রোডের পুরো নাম [২০৪৭ 0০ 0916001€ _ চিৎপুর যাবার রাস্তা । 

মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ চিৎপুরে চিত্তেশ্বরীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন । 
প্রতিষ্ঠার তারিখ ম্যাকৃকাচন সাহেব ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন । এ 
তারিখ তিনি কোথা থেকে পেলেন? মন্দিরের মাথায় লেখা আছে ১৯৬১০ 
গ্ীস্টাব্ব । এই তারিথই ঠিক বলে মনে হয় । মনোহর ঘোষ ছিলেন হুগলি জেলার 
আখনার ঘোষ । ইনি ছিলেন প্রথমে রাজা! টোডরমলের গোমস্তা, পরে হন 
মুহুরি | শেষে স্ুবর্ণরেখা নদীতীরে বাস করেন । মোগল-পাঠান ঘুদ্ধে ক্ষতি গ্রস্ত 
হয়ে স্থবর্ণরেখা ত্যাগ ক'রে চিৎপুরে এসে বাস করেন । সেই সময়ে চিত্তেশ্বরী 
দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ধ কিছুকাল পরে ডাকাতদের অত)াচারে চিৎপুর 
ত্যাগ করে ব্যারাকপুরের পাশে চন্দম (চন্নন ) পুকুরে গিয়ে বাস করেন । 
গোবিন্দরাম মিত্রেরও আদ্িনিবাস এই চন্দনপুকুরে ছিল । রাধাকান্ত ঘোষও 
( একমতে ইনি মনোহর ঘোষের পুত্র» অন্যমতে ভ্রাতুদ্পুত্র ) চন্দনপুকুরে বাস 
করতেন । 

সে সময়ে চিৎপুর-কানীপুর অঞ্চলে বে ডাকাতর! থাকত তার প্রমাণ এই যে, 
কাগীপুর রোডের উপর বামনদাস মুখুজ্যের ঠাকুরবাঁড়ির উত্তরে এক বড় বাড়িতে 
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বরানগর বা কাশীপুর থানার অধীন এক পুলিশের ফাড়ি ছিল । এ ফাড়ির রাস্ত'র 

দিকের একটি ঘরে এক পাথরের শিবঠ!কুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । বাইরে লেখা ছিল 

রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব” । তার চেয়েও বলবৎ প্রমাণ এই যে ৬অধেব্দ্র- 

কুমার গঙ্গেপাধ্যায় মশাইয়ের বনহুগলিতে যে বাঁগানবাড়ি ছিল সে বাগানবাড়িও 

রঘু ডাকাতের সম্পত্তি ছিল। এই কথা তার “ভারতের শিল্প ও আমার কথা” 

নামক গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে । আম এখানে তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 
আমার পিতামহ ৬কসবিনাশচন্দ্র গার্থুলীর পুণ্যেতে আমরা পেয়েছিলাম 
প্রকাণ্ড একটি বাগান । দশবিঘ1 জমির উপরে তিনটি পুকুর ও একটি দেল! 
বাড়ি ছিল সে বাগ'নে । আর ছিল প্রচুর নানারকম ফুল ও ফলের গাছপালা! । 
জায়গাটি হোল ৩১ নম্বব গোপাললাল ঠংঝুর রোড, বনহুগলি, চব্বিশ পরগনা । 
বরানগরের কাছে । 


দলিলে দেখেছি ক্রেতা অবিনাশচদ্র গঙ্গোপাধ্যায় (আমার পিতামহ), আব 

বিক্রেতা রঘুনাথ সর্দার অর্থাৎ তখনকার কালের বিখ্যাত “বোঘে1 ডাকাত” । 

শুনেছি বাগান বিক্রিব অনেক পরেও তাব বংশের ছলে নাতিরা আমার 

বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত । আমরাও ছেলেবেলা তার এক নাতিকে 

দেখেছিলাম _দীখাঙ্গ, মাথায ঝকড়া চুল, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি । আমাদের 

বাগানের গেট থেকে বাভী পর্যন্ত তিনশ+ ফুট রাস্ত1 এ লাঠির উপর ভর দিযে 

কয়েকটি লাফেতে অতিক্রম করে সে আসত । 

চিতু ভাক'তের কিংবদন্তির কথা আগেই বলেছি । 

মনোহর ঘোষেব মৃত্য হয ১৬৩৭ খ্রীস্টান্দে। পূর্বোক্ত রাধাকাস্ত ঘোষের 
পুত্র বারানসী ঘোষ ২৪-পরগনার কালেক্টার গ্ল্যাড়ুইন সাহেবের দেওয়ান ও 
জোড়াসাঁকোব শান্তিরাম সিংহের জামাই ছিলেন । তিনি জ্োডার্সাকোয় নিজের 
বাসের জন্য প্রকাণ্ড এক বাড়ি নৈরি করেছিলেন । বে রাস্তায় এ বাড়ি ছিল 
তার নাম বারানসী ঘোষের স্ট্রিট । এবাস্তাটি পশ্চিমে চিৎপুর রোড থেকে পূর্বে 
কর্মওয়ালিপ স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এখন আর সমস্ত রাস্তার নাম বারানসী 
ঘোষ স্ট্রিট নয। চিৎপুব রোড থেকে সেনট্রাল আভিনিউ পর্যন্ত পশ্চিমের অংশের 
নাম এখনে! বারানসী বোষ সিটি রযেছে। কিন্তু সেনট্রাল আভিনিউ থেকে 
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পর্যন্ত পুবের এই অংশের নাম হয়েছে তারক প্রামাণিক রোড । 
চন্দনপুকুরে থাকতেন বখে বারানসী খাঁষ ব্যারাকপুরেব কাছে গঙ্গার ন্নানঘাট 
ও ৬টি শিবমন্দির প্রতি] করেন। ম্নানঘাটের চাদনির গায়ে এক পাথরের 
ফলকে একথা লেখা আছে । 

মনোহর ঘোষের পুত্র জামসন্তোষ ঘোষ পিতার মুত্যুর পৰ বধ্মানে গিয়ে বাস 
করেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা শিখে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০ 
বছর কাজ করেন । এর পুত্র বলরাম ঘোষ, যার নাষে শ্যামপুকুরে রাস্তা আছে ।. 
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কিন্ত তিনি কম্মিনকালে কলকাতায় বাস করেন নি, চিরকাল চন্দননগরে বাস 
করেছেন। বাণিজ্যে সংগতিপন্ন হয়ে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫ বছর বয়সে মারা যান । 

বলরাম ঘোষের প্রথম ছুই পুত্র রামহরি ঘোষ ও শ্রীহরি ঘোষ পিতার মৃত্যুর পর 
চন্দননগর ছেড়ে শ্যামপুকুরে এসে বাস করেন। প্রায় ২০ বিধে ভ্মি নিয়ে মস্ত 
বাড়ি, বাগান ও পুকুর তৈরি করেন। 

শ্রীহরি ঘোষ মুন্ধের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন । বহু অর্থ উপার্জন করেন। চাকুরি 
থেকে অবসর নেবার পর কলকাতায় এসে শ্যামপুকুরের বাড়িতে না থেকে 
আলাদ এক বাড়ি ক'রে বাস করেন । যে রাস্তায় বাড়ি করেন তার নাম এখনো 
হরি ঘোষ সর্ট । বহু অনাথ, ছুঃখী, নিঃসম্বল লোককে, ছাত্র ও আত্মীয়ন্বজনকে 
বাড়িতে আশ্রয় ও অন্নবন্ত্র দিয়ে পুষতেন বলে লোকে তীর বাড়িকে হরিঘোষের 
গোয়াল” বলত | তিনি মানুষ মাত্রকেই সহজে বিশ্বাম করতেন । তার ফল হাঁতে- 
নাতে পেয়েছিলেন । তীর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
ক'রে তাকে ঠকায়। কলকাতার বড়ি গাঙ্ুলিদের বেচে দিয়ে তিনি শেষজীবনে 
কাশীবাসী হন ও সেখানে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তার দেহান্ত হয়। তার কলকাতার 
বাড়ি এখনো! আছে । 

চেদোঁর উত্তর ধারে যে মস্ত বড় মোট? মোট] থামওয়ালা বাড়ি আছে তার 
মালিক ৬কানীপ্রসাদ ঘোষ ( ১৮০৯-৭৩) বলরাম ঘোষের বংশধর তিনি হিন্দু, 
কলেজে পড়তেন । ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন । সেগুলি 5128 214 08127 
1১065 নাম দিয়ে ছাপিয়ে বার করেন । 71572 11081261106 নামে এক 
ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । সে কাগজ সিপাহি বিদ্রোহের সময় উঠে 
যায়। তাছাড়া! তিনি প্রায় ৩০০ বাংলা গানও রচনা করেছিলেন । 

৪-৫. চতুর্থ ও পঞ্চম মন্দির | 

ম্যাককাচন সাহেব বলেছেন, কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিবের মন্দির একজন শিখ 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করিয়ে দেন, -আর মধুস্থদনের মন্দির উদয়নারায়ণ মণ্ডল 
ত্র একই বছরে (১৮৪৩ ) তৈরি করেন। মপুস্থদ্রনের মন্দির যে ১৮৪৩ 
গ্রস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল, এ খবর ম্যাকৃকাচন সাহেব কোথা থেকে পেলেন? 
মন্দিরের গায়ে কোনো পাথরে একথা লেখা নেই, সেবায়েতরাও জানেন না। 

সাহেব মধুস্থদনের মন্দির তৈরির ভারিথ দিলেন, কিন্তু কাছেই ছিল শ্যাম 
রায়ের মন্দির । তার তৈরির তারিখ দেওয়া তো দুরের কথা উল্লেখমাত্র করলেন 
না। কটন সাহেব তার বিখ্যাত গ্রন্থ 02101562014 276 6০৮০৩ 
লিখেছেন : “বাওয়ালির উদয়নারায়ণ মণ্ডল শ্যামটাদের মন্দির তেরি করেন 
১৮৪৩ সালে, আর তারা সিং নামে একছন পাঞ্জাবী সওদাগর নকুলেশ্বরের 
বর্তমান পাথরের মন্দির তৈরি করেন ১৮৫৪ সালে ।”--কাঁর কথা সত্য, কটন 
সাহেবের, না ম্যাকৃকাচন সাহেবের ? 
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৬. ষষ্ঠ মন্দির, বৌবাজারের সিদ্ধেশ্বরী বা! ফিরিঙ্গি কালীমন্দির। 

কটন সাহেব তার বইতে লিখেছেন : *্্রীমন্ত ডোম নামে এক ব্যক্তি এই 
কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তীর মৃত্যুসময় পর্যন্ত ৭০ বছর ধরে এই কালীর 
পূজারীর কাজ করেন। শ্রীমন্ত ডোম এই অঞ্চলের বসন্ত রোগীদের চিকিৎসা 
করতেন। মন্দিরের ভেতর কালীমুতির পাশেই এক শীতলার মূত্তিও রাখা 
আছে। এই অঞ্চলের ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীমন্ত ডোমের খুব থ্যাতি- 
প্রতিপত্তি হয়। ফিরিঙ্গিরা বসন্ত রোগ থেকে সেরে উঠলে এই কালীর কাছে 
পুজো পাঠিয়ে দ্িত। সেইজন্য এই কালীর নাম হয় ফিরিঙ্গি-কালী ।”-_ 
অনেকের ধারণ], এ কালী কবিয়াল আ্যাণ্টনি ফিরিপ্গি কিংবা তার ঠাকুরদা 
(তারও নাম ছিল আণ্টনি, অনেকের ভূল ধারণা তিনি 'ম্যাণ্টনি বাগানের 
মালিক ছিলেন ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন - সেইজন্য একে ফিরিঙ্গি-কালী বলা হয়৷ 
এটা ভূল ধারণা । বর্তমানে কালীর সেবায়েত ব্রাহ্মণ । 

ম্যাকৃকাচন সাহেব লিখেছেন : “এই মন্দিরের গায়ে হালেব এক পাথরে এর 
প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ বলে লেখা আছে ।৮”- কিন্তু তা লেখা নেই। 
লেখা আছে ৯০৫১ ৯০৫ বঙ্গাব্ষ । এর ইংরেজি সাল হয় ১৪৯৮১ ১৪৯৭ নয়। 

মন্দিরের বয়সটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। ১৪৯৮ সালে কলকাতা 
শহরের ও বৌবাভা'র পাড়ার অস্তিত্ব ছিল কি? আশ্চর্য, এই তারিখ সম্বন্ধে 
শ্রীবিনয় ঘোষ কোনে! মন্তব্য করেন নি। তাহলে কি বুঝতে হবে মৌনং সম্মতি 
লক্ষণম্‌? 'মার “সরেঞ্জামিনে তদন্ত” করলে ১৪৯৭ সালটা যে ভূল এটা কি তার 
নজরে পড়ত না? 

৭. ম্যাকৃকাচন সাহেব লিখেছেন : “এ. কে. রায়ের 4 31৮০7 £510970) ০7 
04102 অনুসারে বৈষ্ণবদাস শেঠের পুরাতন ঠাকুরবাড়ি (গোবিন্দজীর 
মন্দির_ রা. মি.) ১৯০১ সালেও টপকশালের পিছনে বর্তমান ছিল ৮ 

১৯০১ সালে কেন, ১৯৪৪ সাল প্যন্ত বর্তমান ছিল। তারপর সে ঠাকুরবাড়ি 
বিক্রি হয়ে বায় । গোবিন্দজী আর ওখানে নেই । কোথায় আছেন জানতে 
পারিনি । 

৮. মাকৃকাচন সাহেব লিখেছেন : “ঠনঠনিয়ার সাবেক কালীমন্দির ১৮০৩ 
খ্ীস্টাব্ষে তৈরি হয় ।” 

কিন্ত বর্তমান মন্দিরের গায়ে এক পাথরে ১১১০ সাঁল লেখা আছে । অর্থাৎ 
এই পাথরের প্রমাণে কালীমন্দির তৈরি হয়েছিল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে নয় । 

৯. মাঁককাচন সাহেব লিখেছেন : প্টালিগঞ্জে ঘোষবাবুদের তৈরি পাঁচটি 
আটচালা শিবমন্দিরের মধ্যে চারটি এক জায়গায় আর একটি একটু আলাদা 
আছে। এই আলাদ! মন্দিরটি বলরাম ঘোষ তৈরি করেন ।” 


৭৮ কলিকাতা-দর্পণ 


কিন্তু মন্দিরের মাথায় পাথরে যে নাম লেখা আছে তা বলরাম ঘোষ নয়- 
বাররাম ঘোষ বা বাবুরাম ঘোষ, যদিও বাবুরামের দ্বিতীয় ব-এর তলায় উ-কারের 


চিন্ত নেই ॥ 

১০. ম্যাকৃকাচন সাহেব লিখেছেন : *৭৮ নগ্বর টালিগঞ্জ রোডে রাধাযোহনের 
মন্দির আছে ।” 

রাধামোহনের মন্দির নেই, রাধা-মদনমোহনের মন্দির আছে। 

১১, য্যাককাচন লিখেছেন : “৯৩ নম্বর টালিগঞ্জ রোডে যে গোপালজীর ও 
শিবমন্দির আছে তা বিহারীলাল মণ্ডল ১৮৪৫ সালে তৈরি করেন ।” 

বিহারীলাল মণ্ডল তৈরি করেন নি। করেছিলেন প্যারীলাল মগ্ডল-_ ১৮৪৫ 
সালে নয়, ১৮৪৭ সালে । 

১২. সাহেব লিখেছেন : “৯৩ নম্বর টালিগঞ্জের প্রায় ১০০ গজ দাক্ষণ-পূর্বে 
যে আটচালা লক্্মীনারায়ণের মন্দির আছে তা ১৮৪৫ সালের কাছাকাছি 
বানাজিবাবুরা তৈরি করেন ।” 

ব্যানাজিবাবুরা তৈরি করেন নি, করেছিলেন মগুলবাবুরা | কিন্তু তারা এ 
মন্দিরের মধ্যে কোনে! ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন নি। এ খালি মন্দির ব্যানাজি- 
বাবুরা মগ্ডলবাবুদের কাছ থেকে কিনে নেন এবং ১৯৪৯ সালে লক্ষমীনারায়ণ 
বিগ্রহ তার ভেতর প্রতিষ্ঠা করেন । 

১৩, টালিগঞ্জে ঘোষেদের পাঁচটি আটচালা শিবমন্দিরের সামান্তি উত্তর-পশ্চিম 
আর একটি এ ধরনের বড় শিবমন্দির আছে, সাহেব তার উল্লেখ করেন নি। 

১৪. সাহেব লিখেছেন : “বড়িসার বৈগ্ভপাড়ায় আর তিনটি 'আটচাল! শিব- 
মন্দির আছে, তাদের একট একেবারেই ভেঙে গেছে ।” 

বড়িসার বৈগ্যপাড়া শখের বাজারের পাশেই । শ্র ৩ট মন্দির বৈদ্যপাড়ায় 
নেই+ আছে শখের বাজার থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব-দক্ষিণে চুয়াবন বা 
চোয়াবন গ্রামে | কাদঘ্ধরী রায় নামে কোনো বৈগ্াজাতীয়! মহিলা এ মন্দির ৩টি 
প্রতি] করেন। 

মন্দির সম্পর্কে আলোচন! আপাতত এখানেই শেষ হল। 


ভারত-শ্রমজীবী" প্রসঙ্গে" 


“এক্ষণ” শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২-তে “ভারত-শ্রমজীবী” পত্রিকার পুনমু্রণ প্রসঙ্গে 
শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় ছু-একটি সামান্য ভূল আমার চোখে 
পড়েছে, সেগুলি দেখিয়ে দেওয়] দরকার মনে করি। 


মন্দিরমসর্জিদগির্জাও অন্য গ্রমঙ্গ ৭৯ 


প্রথম তুল, ২২ গৃষ্ঠার ২ লাইনে শশিগদ বন্যযোপাধ্যায়ের জন্ম-তারিথ লেখক 
দিয়েছেন,২ এপ্রিন ১৮৪০ জ্ম-তারিখ২ এপ্রিলের জায়গায় হবে-২ ফেব্রুয়ারি । 
শশিগাঁবাবুর মমাধি-ফ্কে ও 'নবধুগের মাধনা'য় ২ ফেব্রুয়ারি লেখ! আছে। 
দিতায় ভর, ২৩ গষ্ঠার এম গারটীকায় 51627780 180৮52817752)1-এর 
জায়গায় 51%780। 19698010541 ছাগা হয়েছে । এটা ছ'গার ভগ। 
তৃতীয় তুলটি সত্যিই গুরুতর। ২২ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনে তিনি লিখেছেন : “সেই 
সময়ে বরানগরের কামারপাড়া, আড়িয়াদহ ও কুঠীঘাটাতে বোধিও কোম্পানির 
চটকল ছিল।” অনবধানতাবশত এই তুলটি হয়েছে। এক জায়গায় একটি চটকল 
হওয়াই কি সহজ ব্যাপার! কাছাকাছি তিনটি জায়গায় তিনটি চটকল থাকা 
এক অভাবনীয় ঘটনা । যে কুলদাগ্রমাদ মল্লিকের 'নবধুগের মাধনা? নামক পুস্তক 
থেকে তিনি এই তথা সংগ্রহ করেছেন সেখানে আমার যতদূর মনে পড়ে একথ! 
নেই। এই লেখা আছে থে এ তিনটি জায়গায় বরানগরের বোণিও কোম্পানির 
শ্রমিকদের সংঘ বা কেন্ত্র গড়ে উঠেছিল । শমিকদের আড্ডা ব1 দলকে কানাই- 
বাবু চটকল ধরে নিষেছেন। 


৯ ং ক» 


পুর্বান্ুস্ঠতি ও পরিপুরণ 


আমি শারদীয় সংখ্যা (১৩৮২ সাণ ) এএক্ষণ-এ প্রথমে লিখেছিলাম ( বর্তমান 
গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত| সামান্য সংশোধন করেছি ) : 

১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট গরানহাটায় “দি স্কুল ফর ইনডাষ্টরিয়াল আট” স্থাপিত 

হয়। গরানহাটায় স্থান সংকুলান ন। হওয়ায় এ স্কুল হীরালাল শ্রালের কাছে 

আবেদন করে। হীরালাল গীল বিনা ভাড়ায় এ স্কুলকে নিজের বাগানবাড়িটি 

ছেড়ে দেন। ১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে আট স্কুল এই বাগান- 

বাড়িতে উঠে আসে । হীরালাল শীল ইচ্ছা করলে মাসে ২০০ টাকা ভাড়া 

স্কুলের কাছ থেকে আদীয় করতে পারতেন । (পৃ ১৯৯)। 

একথা আমি কল্পন। থেকে লিখি নি। এক সমসাময়িক সংবাদপত্র -“সম্বাদ- 
ভাস্কর+-এর ৭ই 'অগ্রহায়ণ ১২৬১ (ইং ২১ নভেম্বর ১৮৫৪ ) তািখের নিম্নলিখিত 
সংবাদটির উপর নির্ভর ক'রে লিখেছিলাম : 

হিন্দু কলেছ্রের দক্ষিণদিগে যে বাটীতে শীল কলেজ হইয়াছিল বাবু হীরালাল 

নাল মহাশয় শিল্পবিগ্ঘ। শিক্ষার জন্য এ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন। উক্ত বাড়ীর 

মাসিক ভাড়া ছুইশত টাকা, বাবু তাহা গ্রহণ করিবেন ন1। 

হিন্দু কলেজের দক্ষিণদিকে নীল কলেজ হয়েছিল নাসিংচন্দ্রের বাগানবাড়িতে, 
অন্ত কোনে] বাড়িতে নয়। আমার ভুলের উত্স এইথানে। এ থেকে প্রমাণ 
হয় যে, প্রাচীন বা সমসাময়িক দলিল,যা আমরা প্রায় সকলেই অভ্রান্ত বলে মেনে 
নিই, তা সবসময়ে নির্ভরযোগ্য নয়। 


পূর্বান্থহ্থতি ও পরিপুরণ ৮১ 


কার উপর নির্ভর করা যায়? যোগেশচন্দ্র বাগল মশাই অত্যন্ত সাবধানী 
লেখক । তিনি কিরকম ভূল করেছেন দেখুন । আর্ট স্কুল গর!নহাটায় কতদিন 
ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি ছু'জায়গায় ছু'রকম দিয়েছেন । 058150068 
(০৮০]0161)6 001156 ০৫ ৮ 200. 0৪:০এর শতবাধিকী স্মারকণ্গ্র্থে 
তিনি লিখেছেন : “22 5০10901 85 12100950] 00010 (21:218968, 10 
1906 1/1090112] 9০2175 001101776 0021) 10007 &5 96৪1+3 001195০ 
20 009190960918১ 11) €1)2 0019012 ০06 7২০৮007১21১ 1854)” (পৃ২)। 
এখানে তিনি “সম্বাদভাস্কর/-এর সংবাদকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন । আবার 
“কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্ত্র নামক পুস্তকে লিখেছেন (পৃ ১৩৪): “১৮৫৮ সন 
পর্যন্ত শিল্প বিদ্যালয় গরানহাটায় অবস্থিত ছিল | ইহার পর ১৮৫৯ সনে কলুটোলা, 
এখন যেখানে মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসালয় অবস্থিত, সেখানে একটি 
বাড়ীতে বিদ্যালয় উঠিয়া আসে । এখানে বিগ্ভালয়টি চারি বৎসর (১৮৫৯-৬৩) 
ছিল ।”--পাঠক তীর কোন লেখাটিকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন? আরো কথা 
আছে । এই বইয়ে তিনি নিজে বলেন নি ষে কলুটোলার বাড়িতে শীল কলেজ 
ছিল, কন্ত শতবাধিকী-গ্রন্থে সেকথা বলেছেন । বলেছেন বটে, কিন্তু গায়ের 
জোরে বলেছেন । কেননা শীল কলেজ এ বাড়িতে কোনোদিনই ছিল ন1। 

আরে ভুল দেখবেন? ১৯২৭ সালে সংকলিত 4725£22/09 00/126 
1904567-এ (75000010659 1711700. 0911989” নামক অধায়ে লেখা 
হয়েছে (পৃ ৪৫৬) : [২8109195212 102009. 01589270 9809] 1065/2101 
£৯08190, 790001 02 1%110175.6] 11901700507) 12009. 1/1902019.5 
[7191590 19110 29 2. ৮/101210 00 ০15 50990 121051151)-৮ | ১৯৫৫ সালে 
প্রকাশিত 7১723525770) 091/826 ০2675£21,27)) 0 02755-এ 25000610765 
06 01)০ [1700 ০০9115০ নামক অধ্যায়ে লেখা আছে (পৃ ৩০৮): 
“[২০0191252) 100062. 03০9০94 ৮৮017 60511518, | শতবাধিকী-গ্রন্থের 
এই অধ্যায়ের লেখক স্পতই খুব বুদ্ধিমান লোক । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
যে, এই রাজনারায়॥ দত্ত মাইকেল মধুস্দন দত্তের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত হতে 
পারেন না । কারণ মাইকেলের পিতা ইংবেজি বৎসামান্ত জানতেন, ফাসি খুব 
ভালো! জানতেন, তাই সদর দেওয়ানি আদাণতে ওকাঁলতি করতেন । তবে, এ 
রাজনারায়ণ দত্তকে সনাক্ত করবার ক্ষমত। চার ছিল ন1। থাকলে করতেন। 
শুধু তিনি কেন, আহ্ত পর্যস্ত কেউ বলতে পরেন নি। 

ইনি হচ্ছেন আটন্ি ৬বলাইঠাদ দত্তের (১৮৪৯-_জুলাই ১৯০৬) পিতা । 
বলাইঠাদ দত্তের বাড়ি ছিল ২৭ নম্বর কলুটোল] ফ্িটে। এ অঞ্চলে বলাই দত্ত 
সিট এখনো আছে । পিতা রাজনারায়ণ দত্ত (১৮২৪-৯১) জাতিতে স্বর্ণ 
বণিক । তিনি হিন্দু কলেজে সিনিয়র স্কলার ছিলেন । হেয়ার সাহেব ও ভি. 


ঙ 


৮২ কলিকাতা-দপণ 


এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র । ১৮৪১ সালে 4050051৮ কাব্য ও ১৮৪৩ সালে 
4019০1৮60৮৮ 9০001 নামে এক প্রহসন রচনা করেন। 

আর একটা অবিশ্বাস্ত ভুল করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় ৬রাজনারায়ণ বন্থ মশাই। 
তিনি তার “আত্মচরিতে? (পৃ ৩৭) লিখেছেন : 

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয় । কলিকাতার 

হাটখোলাঁর দত্ত বাঁটী আগ্ভরস হয়। স্বীয় অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় আমার 

শ্বশুর ছিলেন * ইহার জেঠতুত ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় । কালীগ্রসাদ 

দত্তের বিষয় আমি আমার “সকাল ও একাল পুস্তকে লিখিয়াছি। 

মোদনীপুর জেলায় নারাজোলের মধ্যে কোৌহুবপুর জমিদারী হহাঁধগের ছুই- 

জনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার [বখ্যাত কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম। 

উপস্থিত হয়। 

রাঞ্জনারায়ণবাবুর মতো লোক কি ক'রে এরকম মারাত্মক ভুল করলেন,» ভেবে 
অবাক হতে হয় । সকলেই জানেন বে, যে-কালীপ্রসাদ দত্তকে নিয়ে হা্ীমা 
হযেছিল তিনি ছিলেন চূড়ামণি দণ্ডের পুত্র । তার নামে গ্রে ফিটে রাজা নবকৃঞ্চের 
বাড়ির উ্টোদিকে এক রাস্তা আছে । হাটখোলার কাণীপ্রসাদ দণ্ডের নামে 
কোনো গলি নেই । চুড়ামাণ দত্তের বাড়ি উচু ছিল বলে তার নাম ছিল বালা- 
থানা । কাছেই ছিল বালাখানা দিট । আর রাঞ্জনাবায়ণের জ্যেঠশ্বশ্ুর কাপী- 
প্রনাদ দত্তের পিতার নাম চুড়ামণি দত্ত নয়, রামহরি দত্ত। সব চেযে ঝড়কথ| এই 
ঘে সমস্ত হাটখোল! দত্তবংশে একটি লোকেরও চুড়ামণি দন্ত নাম নেই। 

গোবিন্দরাম মিত্রের পে ত্র রাধাচরণ মিত্রের এক দানপত্র জাল করার 'অপরাধে 
ইংল্যাগ্ডের আইন অন্রসারে বিচার হয়ে ফাসির হুঝুম হয়। এই দগ্ডাদেশের 
বিরুদ্ধে ২৯-১-১৭৬৬ তারিখে কলকাতার যে ৯৫ জন প্রান নাগরিক স-কৌন্সিল 
গভর্নরের কাছে পুনবিচারের কিংবা দণ্ড স্থগিতের আবেদন করেন তাদের মধ্যে 
চুড়ামণি দত্ত ও ছিলেন | 

আরো একটি ভুল আাছে। স্বল মিত্রের অভিধানে সংস্কৃত কণেগ্রের দশনের 
অধ্যাপক মভাপগ্ডিত ৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গ্রামের নাম দেওযা মাছে ২৪- 
পরগনার অন্তর্গত “মুচাদি? গ্রাম । এই অভিধান প্রকাশের 'অনেক বছর পরে 
৬ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ “কলিকাতা সংস্কত কলেজের ইতিহাস” (প্রথম খণ্ড) 
রচনা করেন। সেই বইয়ে তিনি জয়ন।বায়ণ তর্কপঞ্চাননের গ্রামের ন'ম লিখেছেন 
মুচাদিপুর | “মুচাদি” ও “মুচাদিপুর-ছু'টো নামই ভুল। কেরামতিটা সম্পূর্ণ 
স্থবলচন্দ্র মিত্রের-তিনি “মুচাঁদি' নাম আবিষ্কার করেছেন । এ-ব্যাপারে ব্রজেন্দ্র- 
লাখ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনে!ই বাহাছুরি নেই - তিনি কেবল সুবল মিত্রের উপর 
একটু রং চড়িয়ে “মুচাদি'কে “মুচাদিপুর করেছেন । ব্রদ্দেন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 
শমুচাদিপুর লিখেছেন তখন আর যায় কোথায়? তারপর থেকে সব অভিধান, 


গৃবাহাকতি ও পরিপৃররণ ৮৩ 


সব কোষগ্রন্থেই লেখা হয়ে আসছে “মুচাদিপুর” । অথচ গ্রামের সঠিক নাম বার 
করা মোটেই শক্ত ছিল না, বা আজে। নয় । মোট কথা, সুবল মিত্র ব! ব্রজেন- 
বাবু দু'জনের কেউই তর্কপঞ্চাননের গ্রামে তো বাঁনই নি, সে-গ্রাম কোথায় তাও 
জানতেন না। সে গ্রাম মোটেই দূরে নয়। বড়িসা শখের বাজারের মোড় থেকে 
উত্তর-পৃর্বে এক থেকে দেড় মাইলের মধ্যে । বে কোনো লোক একদিন একটু কষ্ট 
ক'রে গিয়ে খোঁজ করলেই জানতে পারেন গ্রামের নাম ঘমুচাদিপুর* না-. 
সুরাদ্পুর । এটিকে ছাপার ভুল বলা বায় না। 

মার একটি ভুল হচ্ছে শ্রীমরবিন্দের জন্মস্থান নিয়ে। তিনি ব্যারিস্টার 
মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে ১৮৭২ সালে জন্মেছিলেন । কিন্তু ১৮৭২ সালে 
যনোমোহন ঘোষের থিয়েটার রোডে কোনে বাড়িরই নাম পাওয়া বায় না সিট 
ডিরেক্টংরিতে | শুধু একটি বাড়ি পাওয়া যায় ১3 নম্বর লোয়ার সাকু'লার রোডে 
২৪-পরগণার দিকে | তখন লোয়ার সাকু লার রোডের পশ্চিম ও উত্তর দ্রিককে 
বলা হনে শহরের দিক, আর পূর্ব ও দাঁক্ষণ দ্িককে বলা হতো ২৪-পরগনার 
দিক । ১৪ নম্বর লোয়ার সাকুলার রৌডের বাড়ির বর্তমান নম্বর হচ্ছে ২৩৭। 
এইটিই মনোমোহন ঘোষের বাড়ি ছিল। এই বাড়তেই শ্রাঅরবিন্দের জন্ম 
হয়েছিল । এই বাটি পরে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবতা মশাই কেনেন ও এই 
বাড়িতেই তিনি বাস করতেন । মামলা-মোকদ্দমায় সর্বহ্থান্ত হয়ে তিনি এই 
বাড়ি বিক্রি ক'রে দেন। কেনেন ৬নলিনীরগ্জন সরকারি। তিনি পুরনো বাড়িটা 
ভেঙে ফেলে তার জায়গায় একেবারে নতুন বাড়ি তৈরি করেন। নাম দেন 
'রঞ্জনী” | মনোৌমোহন ঘোষ ১৮৯৬ সালে মারা বান । এর সালের ডিরেক্টারিতে 
থিয়েটার রোডে মাত্র একটি বাড়ি মনোৌমৌহন ঘোবের বলে উল্লেখ আছে। 
পেট] হচ্ছে ১৭ নম্বরের বাড়ি । কিন্ত সে-বাড়ি থিয়েটার রোডের পশ্চিমে নয়, 
পৃবে, রডন স্টট ও লোয়ার সাকুর্লি'ওর রোডের মধ্যে । সুতরাং ৮ নম্বর থিয়েটার 
. বোডের বাড়ি কথন মনোমোহন ঘোষের পল? 

শ্র|ামরবিন্দ-শিগ্ক এ. বি. পুরানি ইংরেজিতে অরবিন্দের এক বড় জীবনী 
লিখেহিলেন ৷ তাতে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জন্বস্থ'ন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের 
বাড়ি ১২ নং লোয়ার সাকূর্লার রোড বলে উল্লেখ করেছেন, আমার মনে পড়ে । 
বইখানি আমার অনেকদিন আগে পড়া, হাঙর কাঁছে নেই যে মিলিয়ে 
দেখব । আর সে বই নাকি এখন পাওয়। ..ম্র না। যদিসেবই কারো ক'ছে 
থাকে তে! তিনি মিলিয়ে দেখতে পারেন আমার ধারণা ঠিক কি তৃল। যদি 
আমার তুল হয়ে থাকে, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্তমগুলীর কাছে আগে থাকতে 
ক্ষম চেয়ে রাখছি । 

৬সজনীকান্ত দাসও ০০7101//26 1147110410451০-এ মনোমোহন 
ঘোঁষের বাড়ি ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান সম্বন্ধে লিখেছিলেন । তিনিও শ্রীঅরবিন্দের 


৮৪ কলিকাতা-দর্পণ 


জনবস্থান মনোমোহন ঘোষের বাড়িকে ১২নং লোয়ার সাকুলার রোড (২৪- 
পরগনার দিক ) বলে উল্লেখ করেছিলেন । এ. বি. পুরানি (আমার ধারণ! 
অনুসারে ) ও সজনীকাস্ত দাস ছৃ*জনেই একমত যে, শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান 
লোয়ার সাকুলার রোডে, থিয়েটার রোডে নয়। এদের ছু'জনের মত আমার 
মতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে । তফাত মাত্র এই যে, আমি বলেছি বাড়ির নম্বর ১৪, 
তারা বলেছেন ১২। জানিনা তারা ১২নং কোথা থেকে পেলেন । আমার 
ডিরেক্টারিতে তো! আছে ১৪ নম্বর । 

মনোমোহন ঘোষের ও পরে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বাড়ি সম্বন্ধে 
শ্রীফণিভূষণ চক্রবতী মশাই আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি প্রেসিডেশ্ি কলেজে 
পড়বার সময় ব্যোমকেশ চক্রবততীর বড় ছেলে ৬রণেশ চক্রবতীর সপ্পে বহুবার 
তাদের বাড়িতে গেছেন । মনোমোহন ঘোষের বাড়িটা লোয়ার সাকু্লার বোডের 
ওপর ঠিক রাস্তার ধারে ছিল না, এখন যেমন “রঞ্জন” আছে। একটা সরু 
প্রাইভেট গলিরভেতরদ্িকে বাড়িটা ছিল । নপিনীরঞ্জন সরকার সে বীাডট] কিনে 
একেবারে ভেঙে ফেলে দিয়ে নিঙ্রের বাড়ি তৈরি করেন ঠিক রাস্তার ধারে। 


আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পূ ৫৮) সেণ্ট জন্স কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ 
প্রসঙ্গে “সী স্থসি' থিষেটারের কথা বলেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, স্যার 
রাসবিহারী ঘোবের কলকাতার বাড়ি ও তোরকোনা গ্রামের বাডি- ছু*টো? 
বাড়িরই নাম “সা স্থসি” | 

চৌরঙ্গি রোড ও থিয়েটার রোডের মোড়ে দন্মিণদিকে ১৮১৩ থেকে ১৮৩৯ 
সাল পর্যন্ত একটি কাঠের তৈরি থিয়েটার ছিল-নাম «.সীরঙ্গি থিয়েটার? | 
তখনকার কালে কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী লিচ (0৬115. 5501061 [,58.01)) 
মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯৭-৭-১৮২৬ তারিখে এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করেন । 
৩১-৫-১৮৩৯ তারিখে এই থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। থিয়েটারের জমি 
দ্বাবকানাথ ঠাকুর ৩০,১০০ টাকায় কিনে নেন । এই থিয়েটারের জন্তই পাশের 
রাস্তাটির নাম হয়েছে থিয়েটার রোড । 

তারপর “ইংলিশম্যান” পত্রিকার সম্পাদক স্টকেলার (56০9০00161০: )-এর 
সাহাব্যে শ্রীমতী লিচ, অনেক টাকা চাদ। তুলে (লর্ড অকল্যাণ্ড ১ হাজার টাকা 
ও সাধারণে ১৬ হাজার টাক] দিয়েছিলেন ) ৮০ হাজার টক] খরচ করে ১০ 
নম্বর পার্ক স্ট্রিটে “সী স্থসি” থিয়েটার তৈরি করেন । থিয়েটার-বাড়ি তৈরি শেষ 
হয় ১৮৪০ সালের মে মাসে ও হার উদ্বোধন হয় ৮-৩-১৮৪১ তারিখে । 

২-১১-১৮৪৩ তারিথে শ্রীমতী লিচ-এর পোশাকে আগুন ধরে যাওয়ায় তিনি 
সাংঘাতিক 'ভাবে পুড়ে যান | তাঁকে ধরাধরি ক”রে পুব পাশের ১১ নম্বর বাড়িতে 
নিয়ে যাওয়া হয় | এই বাড়িতে তিনি থাকতেন । অধিকাংশ লোক ভূল ক”রে 


পূর্বান্থস্থতি ও পরিপূরণ ৮৫ 


এই বাড়িকে বর্তমান ৩২ নম্বর রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপের বাড়ি বলে 
সনাক্ত করেছেন । কিন্তু সেট] ভুল । ১৯১০ গ্রীস্টাব্দে ১১নং বাঁড়ি সেণ্ট জেভিয়ার্স 
কলেজ কিনে নেয় । ১০ ও ১১ নম্বর বাড়ি মিলিয়ে বর্তমান ৩০ নশ্বর পার্ক 
স্িটের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হয়েছে । এ ১১ নম্বর বাড়িতে ১৫ দিন পরে 
শ্রীমতী লিচ, ১৮-১১-১৮৪৩ তারিখে মার! যান । তার দেহ ভবানীপুরের সৈন্যদের 
গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। কারণ তার পিতা ও স্বামী ছু'জনেই ছিলেন 
সৈনিক । কিন্তু এখন সে সমাধির কোনো চিহ্ন নেই। তার এক ছোট মেয়ে 
মারা যায় ১৮২৮ সালে । তার এক পাকা চারকোণ। কবর আছে, তার ওপরে 
একটা ফলক ও লাগানে] আছে । শ্রীমতী লিচ.-এর আর এক মেয়ে ছিল, তার 
নাম এস্থার [501)27 (4£১11065?) 1,280] | ১৮৪৪ সালে ক্যাপ্টেন 
আগ্ডারসনের সঙ্গে ওল্ড বা মিশন চার্চে তার বিবাহ হয় । 

শ্রীমতী এসথার লিচ.-এর মৃত্যুর পর এই থিয়েটার একটি ফরাসি কোম্পানিকে 
ভাড়া দেওয়া হয় । তারা এই মঞ্চে শেষ অভিনয় করে ২৪-৪-১৮৪৪ তারিখে । 
১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড় পারি কারু (02:০৬ ) এই থিয়েটার ২৭, 
৫০০ টাকায় কিনে নিয়ে এই বাড়িতে সেণ্ট জন্স কলেজ নিয়ে আসেন । সেণ্ট 
জন্স কলেন্রই পরে সেণ্ট জেভিয়ার্প কলেজ হয়। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। 

কিন্তু এপ্রিল ১৮৪৪ ও সেপ্টেম্বর ১৮৪৯-এর মধ্যে সা স্থসি”শ্র কী অবস্থা 
ছিল? অত্যন্ত শোচনীয় । মাঝে মাঝে,সাহেব-স্থবোর দল এই রঙ্গমঞ্চ ভাড়া 
নিয়ে ছু'চারদিন অভিনয় করতেন । তারপর আবার বন্ধ হয়ে যেত। এমনি 
একটি সাভেব কোম্পানি এই রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে শেকৃসপিয়রের “ওথেলো? 
নাটকের অভিনয় করে ১৮৪০ সালে । এই নাটকে বৈষ্ণবচরণ আট্য নামে এক 
বাঙালি শখের অভিনেত। ছৃ"রাত্রি-১* আগস্ট ও ১২ সেপ্টেম্বর-_ ওথেলোর 
ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন । আশ্চর্য খবর ! 

কে এই বৈষ্ণবচরণ 'মাঢা ? আজ পর্যন্ত কেউ তার হদিশ দিতে পারেন নি, 
ব্রঞ্জেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও নয় । এই ছুই রাৰ্ৰির অভিনয়ের পরে তিনি কি চিরতরে 
এই মরধাম থেকে বিদায় নিলেন, না চিরকালের জন্য জন-অরণ্যে হারিয়ে 
গেলেন ? দীর্ঘকাল ধরে খোঁজাখুঁজি পর আমি এই ভদ্রলোকের হদিশ বার 
করেছি । ইনি “পা স্থুসি” থিয়েটারে অনয় করবার ১১ বছর পরে ১৮৫৯ 
সালে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, যাদবচন্দ্র পালিত, পতিতপাবন সেন, মাধবচন্দ্র ধাঁড়া 
ও গঙ্গাচরণ সেনের সঙ্গে একযোগে শংকর ঘোষের লেনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুণ 
স্থাপন করেন, যা ছ”বছর পরে ১৮৬১ সালে আদি স্কুল থেকে আলাদা হয়ে ১৩ 
নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে ক্যালকাট। ট্রেনিং আাকাডেমি নাম নেয়। 

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ছিলেন ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের সম্পাদক ও মাধবচন্জ 
ধাড়া কোষাধ্যক্ষ । মাত্র এই দু'জনে ১৮৬১ সালে কালকাটা ট্রেনিং আকাডেমি 


৮৬ কলিকাতা- দর্পণ 


নামে একট! আলাদ। স্কুল স্থাপন করেন। বাকি ৪ জন প্রতিষ্ঠাভা, তার মধ্যে 
বৈষ্ণবচরণ আঢট্যও একজন, বিগ্ভাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে কাঁলকাটা ট্রেনিং স্কুলে 
থেকে যান । বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের একটিমাত্র পুত্র ছিলেন _ বিনোদাবিহারী আটা । 
তিনি ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার জেলেটোল৷ স্ট্রিটে বাস করতেন । 
বৈষ্ণবচরণ আটোর নাম থেকেই জানা যায় তিনি জাতিতে স্থবর্ণবণিক ছিলেন । 
তার পরবতী ইতিহাস আমার অজান]। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পূ ৫৩-৫৪ ) আমি “কালী প্রসাদ্ী হাঙ্গামা, উপলক্ষে বিবি 
আনারোর কথা বলেছি এবং আরো বলেছি যে বেনেপুকুর রোডে তিনি একটি 
ইমামবাঁড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এখানে সে-সন্বন্ধে আরে কিছু তথা দিচ্ছি। 

১৮৩৩ সালে তিনি সেই ইম'ষ্বাড়া ও তৎসংলগ্ধ জমি ইন্যাদি ইংরেজি 
ভাষায় একটি দলিল সম্পাদন ক'রে ওয়াকৃফ করেন। ১৯৩৫ সালে এ ওয়াকৃফ- 
সম্পত্তি ওয়াকফ-জাইন অন্রপারে রেজিদি করা হয়। ত্র দপিল থেকে বিবি 
আনারো৷ সম্বন্থে আরো কিছু তথা পাওয়া! যাবে । তাই সম্পূর্ণ দলিলটি নিচে 
উদ্ধত করে দিচ্ছি (“ওয়াকিষ" শব্দের অর্থ ওয়াকৃফ-কারী বা ওয়াকৃফ- 
কারিণী ) : 
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বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধায়ে (পৃ ৪৪) আমি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বড়বাজার 
দয়েহাটার বাড়ি কি ক'রে আবিষ্কার করেছি তা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম । 
এখন সেটা বলছি । 

আমি ছেলেবেলা থেকেই বিগ্ভাসাগর মশাইয়ের পরম ভক্ত । তার জীবনী পাঠ 
করবার পর থেকে তিনি সংস্কত কলেঙ্জে পড়বার সময় বড়বাজ্জারে কোন বাড়িতে 
থাকতেন তা দেখবার প্রবল ইচ্ছ। জাগে । কিন্ত জীবনীতে মাত্র গলির নাম 
দয়েহ'টারই উল্লেখ ছিল, বাঁড়ির নশ্বর দেওয়া ছিল না। আমি প্রায়ই দয়েহাটা 
গলিতে যেতাম, উদ্দেশ্ট যদি কডিটা বার করতে পারি। কিন্ত শুধু যাওয়া-আসাই 
সার হতো । তখন বয়স * বছিল, লোৌককে ভালে! করে জিজ্ঞাসা করতেও 
সাহস হতো! না, বিশেষত ও অঞ্চলের লোকেরা ছিল সব কারবারী। এইরকম 
ক'রে ভ্রামামাণের বুথাভ্রমণে বহুবছর কাটে । 

একদিন গিয়েছি । তখন আমাদের স্বাধীনতা হয় নি মনে আছে । এর আগে 
যতবারই গেছি একটা! অতি পুরনো৷ বড় বাড়িকে আমার বরাবরই সন্দেহ হয়েছে। 
কিন্ত কোনোদিনই তার ভেতরে ঢোকবার সাহস হয় নি। সেদিন যা থাকে বরাতে 
বলে ঢুকলাম । দেখলাম সাঁমনেই একঙ্জন বছর ৪৪18-এর বাঙাঁলি যুবা এক 
গদির উপর বসে আছেন | তীর কাছে এক গ্লাস খাবার জল চাইলাম, তেষ্টা 
পেয়েছে এই ছুতো করে। তিনি এক গ্রাস জল দিলেন। থেয়ে সেখানে 
বসে পড়লাম -যেন একটু জ্তিরোতে চাই এইভাবে । বসে তাঁকে বললাম, “এটা! 
তো দেখছি অনেক কালের পুরনো বাড়ি, কারা এখানে থাকেন ?” উত্তর হল- 
“এ বাড়িতে আমর! অনেক ঘর ব্যবসাদার আছি অনেকদিন থেকে ।” বলেই 
একটু থেমে বললেন, “আজ আমরা সব মুখ কারবারী থাকি। কিন্তু এই 
বাড়িতে এককালে বিদ্যাসাগর মশাই থেকে গেছেন ।” আমি তো চমকে 


৮৮ কলিকাতা-দর্পণ 


উঠলাম। তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। বললাম, “আপনার বয়স তো 
কম, আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?” তিনি বললেন, “আগে এই গলিতে এক- 
জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন । তার পৈতৃক বাড়ি ছিল এই গলিতেই । তিনি বছর 
কয়েক হল সেই বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেছেন। কিন্তু তিনি অনেক কাল 
আমাদের সঙ্গে কাজ-কারবার করেছেন । প্রায়ই আমাদের গদিতে আসতেন । 
সম্প্রতি কয়েকমাস আসছেন না । কেন, বুঝতে পারছি নাঁ। তাঁর অনেক বয়স 
হয়েছে, ৯০ বছর কি তারও বেশি । তিনি ছেলেবেলা থেকে বিগ্ভাসাগর মশাইকে 
দেখেছেন, তার সঙ্গে খুব ভাব ছিল ভদ্রলোকের । বিদ্যাসাগর মশাই বড় হয়েও 
মাঝে মাঝে এদিকে আসতেন, এই বাড়িতে বসে লোকজনদের সঙ্গে আলাপ 
করতেন । আর এলেই সেই বৃদ্ধের ডাক পড়ত । তিনিই আমাদের বলেছেন যে 
বিদ্যাসাগর মশাই এই বাড়িতে ছেলেবেলায় ছিলেন |” 

সেদিন আকাশের টাদ হাতে পেলাম । পরে বাড়ির মালিক গোপেশ্বর মল্লিক 
মশাইয়ের কাছ থেকেও যাচাই করে নিয়েছি যে কথাটা সত্য | . 

এখন এ বাড়ি সম্বন্ধে আর একটু তথ্য দিচ্ছি। এই বাড়ির ফীলিক ছিলেন 
গুরুচরণ মল্লিক - বড়বাজারের গৌরচরণ মল্লিকের নাতি ও তার তৃতীয় পুত্র 
জগমোহন মল্লিকের বড় ছেলে । তিনি ১৮৩২ সালে অপুত্রক অবস্থায় মারা বান । 

১৮-৩-১৮২৪ তারিখে গুরুচরণ মল্লিক তার এই বাড়িতে সাহেব লোকদের 
ভোজ দেন। ১৮২৯ সালের জানুয়ারি মাসে এই বাড়িতে বাগবাজার ও 
জোড়াসাকো ছুই দলের কবির লড়াই হয়। বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বাগবা্জারের 
দলকে জয়মাল্য দেন। বীরনৃসিংহ মল্লিক ছিলেন বৈষ্বদাস মল্লিকের পুত্র। 
'গুরুচরণ মল্লিকের মুত্যু পর কোনো এক সময়ে এই বাঁড়ি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের 
বংশধরদের হাতে যায় । বর্তমান মালিক শ্রীধৃত গোঁপেশ্বর মল্লিক মশাই বৈষ্বচরণ 
মল্লিক বংশের সন্তান । তিনি সজ্জন লোক এবং প্রাচীন ইতিহাসে তার আগ্রহ 
আছে । এই বাড়ির নাম “রামদয়াল কাটরা”। উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ জমিদার ভাগবত 
সিংহ কিংবা তার পুত্র জগদ্দ,লভ সিংহ এই বাড়ির মালিক ছিলেন না, ভাড়াটে 
ছিলেন । 


এখন মাইকেলের বাড়ি কী ক'রে বার করলাম সেই গল্প বলি। অনেকদিন 
আগে খোজ করতে করতে গৌরদাস বসাকের বাড়ি বার করি। কেননা গোর- 
দান বসাক ও রাজনারায়ণ বস্থ ছিলেন মাইকেলের পরম বন্ধু । আর, মাইকেল 
হচ্ছেন আমার আর একজন “হিরো' । গৌরদাস বসাক, কি রাজনারায়ণ বন্থু 
কেউই মাইকেলের জীবনী লিখলেন না; যদিও মাইকেল চেয়েছিলেন এই 
ছু'জনের কেউ-না কেউ তার জীবনী লেখেন । কিন্তু ছু'জনেই মাইকেল-জীবনী 
বকেখবার অনেক মাল-মশলা সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন- একজন খুব গোছালো- 


পূর্বান্ুস্থতি ও পগ্িপূরণ ৮৯ 


ভাবে, আর একজন একটু অগোছালোভাবে । এবং এই মালমশলা মুক্তহন্তে দান 
ক'রে দু'জনেই অন্য দু'জনকে দিয়ে মাইকেলের জীবনী লেখালেন _রাঁজনারায়ণ 
বস্থ যোগীন্দ্রনাথ বস্থুকে দিয়ে ও গৌরদাস বসাক নগেন্ত্রনাথ সোমকে দিয়ে । 
এসব অবান্তর কথা হয়ে গেল। মোদ্দা কথা হল, গৌরদীস বসাকের বাড়ি বার 
করলাম । তখন সে-বাড়ির মালিক গৌরদাস বসাকের প্রপৌত্র গোপেন্দ্রকু্ 
বসাক । প্রথম আলাপেই তার সঙ্গে এমনি জমে গেল যে মাসে অন্তত দু'বার 
তার বাড়ি আমাকে পায়ের ধুলো”দিতেই হতো । না গেলে সপ্দে সঙ্গে পিত্রাথাত” | 
এমন স্নেহের বাধনে তিনি আমাকে বেঁধেছিলেন বে সে-বাধন কাট'নো আমার 
পক্ষে অসম্ভব হতো । কিন্ক তিনি নিজেই সে-বীধন ছি'ড়ে একদিন অকালে 
চলে গেলেন -_ স্ত্রী, ৪ কন্যা ও একমাত্র পুত্র কল্যাণকুমারকে রেখে । 

গোপেন্ত্রকঞ্চ আমাকে গৌরদাঁস বসাকের গ্রন্থাগার ও তার সযত্বে রক্ষিত 
যাঁবতীয় সংগ্রহ দেখিয়েছিলেন । একদিন তার ওখানে গিয়ে দেতলার বৈঠক- 
খানায় বসে গল্প করছি, এমন সময় তিনি হঠাঁৎ বাড়ির ভেতর গিয়ে একটা কি 
গিনিস হাতে ক'রে নিয়ে এলেন আমাকে দেখাবার জন্য । দূর থেকে দেখে 
মনে হল যেন ছেন্ট চৌকো ফ্রেমে বাধানে! কার একথানি ফটোগ্রাফ । কিন্তু 
ভাতে নিয়েই চমকে উঠলাম । এ জিনিস কখনো দেখব বলে আশা করি নি। 
এটি মাইকেলের মেয়ে শমিষ্ঠার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র | সমস্তটাই ছাপানো । শুধু 
নিমন্ত্রিতদের নামের জায়গাটা ফাঁক _দ্বাইকেল নিজের হাতে তাদের নাম লিখে 
দেবেন সেইজন্য । এই নিমন্ত্রণ-পত্রটি স্যত্তে বাধিয়ে নিজের শোবার ঘরের 
দেওয়ালে টাঙিয়ে বেখে দিয়েছিলেন গৌরদাস বসাক | কী গভীর বন্ধুপ্রীতি! 

সেই নিমন্ত্র-পত্রটির বং" 1 অন্রবাদ করলে কিছুই থাকে না। তাই ইংরেঞ্জি 
পত্রটি আগাগোড়া এখানে তুলে দিচ্ছি : 

1৬, 200 10909010700 1৬101) ১] 1৬. [0000 015596010০1 ০010- 

19117701705 00 13800 9300 [085 [3559010 803 12001956 01) 

[01025111৩ 01 115 ০010090ঠ 00 আ100555 00০ 10001919 ০: 

0701 01015 4902176০117 01011500 151128. 96100150200 ৬৬1111910) 

ভ/৪]0০1 17805 চ10954১ ৪0 9 02013 08.0])2091) 07 ৬৬ ০৫1১০5- 

95১ 010০ 70 01091000১20 7১ ২0. 200. 0১৩1০৩0000০] 1651- 

001)09) 22 130101919771001 1২02... 

0916 2130 ৬৬11০, 

081001069 

2901) ১111) 1073. 

এই চিঠিতে শুধু 48৪৮৩ 5000 1085 558০1 শব্দ কটি মাইকেল 
নিজের হাতে লিখেছেন । 


৯০ কলিকাতা-দপর্ণ 


এই পত্রটি থেকে ছু”টি জিনিস জানা যায় প্রথম, তার বেনেপুকুর রোডের 
বাড়ির ঠিকাঁনা; দ্বিতীয়, শমিষ্ঠার বিবাহের তারিখ-৭ মে, ১৮৭৩। 
মাইকেলের কোনে! জীবনীতেই এ ছু"য়ের একটাও নেই । শমিষ্ঠার বিয়ের 
তারিথ না-থাঁকাটা শুধু ছুঃখের নয়, লঙ্জারও বিষয়। শমিষ্ঠার বিয়ের একমাস 
উনিশ দিন পরে হেনরিয়েটা ও একমাস বাইশ দিন পরে মাইকেল মারা যান। 


আমি এ দ্বিতীয় অধ্যায়েই ( পৃ ৪২-৪৩) প্রমাণ করেছি যে ৮৫ নম্বর আমহাস্ট' 
সিটের বাড়ি, যা এ পর্যন্ত রীমমোহন রায়ের বাড়ি বলে চলে আসছে, তা৷ রামযোহন 
রায়ের বাড়ি নয়। অবশ্য এ-প্রশ্ন প্রথম তোলেন ৬তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় । 
এ-বিষয়ে তার ছু*টি বক্তব্য নিচে তুলে দিচ্ছি : 
১* রামমোহনের আত্ত্ীয়ম্বন ও বংশের মধ্যে এই কথাই প্রচপণিত আছে 
যে বাঙিটি আসলে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের, রামমোহনের 
মৃত্যুর অনেক পরে তৈরি । এর একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রামমোহছনের 
ছোট্ট পুত্র রাধাপ্রসণ্দ রা ১৮৫২ সনে মারা যাবার পর তার কনিষ্ঠ পুত্র 
রমাপ্রসাদ রায় রাধাপ্রসাদের ওয়ারিশানদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পৈতৃক 
নৌথ বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ার'ওর এক মামলা দায়ের করেন । এ মামলায় 
বৌথ সম্পত্তির সব ফর্দ দেওয়া ছিল । তাতে এ বাড়ির কোনে উল্লেখ ছিল না । 
২. রামমোভন মানিকতলার বাংলো বাড়ি ২৫ বিঘে জমি ৪ ফলের বাগাশ- 
সমেত 72765 সাহেবের কাছ থেকে কেনেন । রামমোহনের বিলাতে 
ঘবার সময় এই বাগানবাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া] ভয়েছিল বটে, কিন্তু 
বিক্রি হয় নি। রামমোহন বিলাতে থাকাকালীন ৩1৪ টা £১5০1005 7101015৩ 
কলকাতায় ফেল হয় । তাতে তার অনেক টাকা মারা যায়। তার বিলাতের 
থরচা পাঠান বন্ধ হয় । তখন বিলাতে তার খরচ বোগাবার জন্য তার মানিক- 
তলার বাড়ি এক নর্সেনিয়ান সাহেবের কাছে বিক্রি কর! হয় । গভর্নমেণ্ট বহু 
পরে এ্রজ্মি ও বাড়ি কিনে পুলিশ অফিস করেছেন । মাশিকতলার বাড়ি 
বিক্রি হয়ে যাবার পর রাধাপ্রলাদ ও রমাপ্রসাদ রায় আমহাস্টর্ণ ফিটের পূর্ব- 
দিকে লম্বা বাড়ি তৈরি ক'রে সেখানেই থাকেন । পরে এ বাড়িগুলি রাম- 
মোহনের কাছারি বাড়ি বলে পরিচিত হয়। রমাপ্রসাদ রায় বড় উকিল হয়ে 
ধণশালী হলে আমহাস্ট' স্ট্রিটের পশ্চিম দিকের বড় বাড়ি তৈরি করেন যাতে 
এখন ধরণীমোহন রায় বাস করছেন । 
এতদিন ৮৫ নম্বর আমহার্ট স্ট্রিটের তথাকথিত রামমোহন রায়ের বাড়ির গায়ে 
পাথরের ফলকে যে লেখাটি ছিল--“ন 215 11৬৩0 1২919, 1২2.1701001)9, [২05 
£:000. 1814 60 1830 4১. 7.৮ -সে লেখাটি তুলে ফেলে দিয়ে একটি নতুন: 
ফলক লাগিয়ে তাতে লিখে দেওয়া হয়েছে-[01015 1000152 %/85 (10০ 
8101] 15510210706 001২219. [২8101001)9 1২05. £০001)02 068 006 
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গ্রমাণ হয় ন! যে এই বাড়ি রামমোহন রায়ের সময়ে ছিল, কিংবা! তিনি এই বাঁড়ি 
কিনেছিলেন বা তৈরি করিয়েছিলেন । 


বুধবার ৮হ পৌম ১৩৩২ (ইং ২৩ ডিসেম্বর ১৯২) সালের “মানন্দবাঙ্জার 
পত্রিকা'র ১১ পৃষ্ঠায় নিয়লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল : 
বিগ্তানাগর দুহিতাদের সাহায্য 
'মাচার্ধ্য গ্রকুণ্রচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ 

ডাঃ কুমারী বিধুমুখী বন্থু পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের 

কন্যাদের জন্য সংগৃহীত শতকরা বাধিক ৫ টাকা সুদের ৪৫০০ শত টাকার 

কোম্পানীর কাগন্প এবং নগৎ ২৫৭ টাকা আগার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় মহাশয়ের 

হন্তে প্রদান করিয়াছেন । 

উক্ত টাকার স্থদ হইতে শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী এবং শ্রীমতী শরতকুম'রী 

দেবীকে মানিক সাাধা দেওয়। হইবে । আার্ধ্য প্রফুর্চন্ত্র এই কাধ্যের ভার 

গ্রহণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং তিনি উহার সদস্য হওয়ার 

জন্য বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক পি. সি. মিত্র, খিগ্ভাসাগর কলেজের 

প্রিন্সিপাল জে. আর. ব্যানার্জী এবং শ্রীঘুক্ত সত্যানন্দ বন্থকে আহ্বান 

করিয়াছেন। আচাধ্া প্রকুপ্নচন্ত্র নিজে এই অর্থ ভাগারের কোষাধ্যক্ষ ও 

কমিটির জন্াতম সদস্ম হইবেন । 

কুমুদিনী দেবী ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কন্তা। তার বিবাহ হয় 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৮ *২ সালের আষাঢ় মাসে । শরৎকুমারী দেবী 
বিদ্যাসাগরের চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যা । এঁর বিবাহ হয় কাতিকচন্ত্র চটোপাধ্যয়ের 
সঙ্গে ১৮৭৭ সালের বৈশাখ মাসে । 

বিদ্যাসাগরের কন্ঠা৷ কুমুদিনী চট্টোপাধ্যায়ের ৩ পুত্র- ঘোগীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, 
ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ৪ কন্যা_রী'জরাঁনী, হবিবালা, স্তুশীলা ও 
চারুণীলা | অন্ত কন্ত| শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাত্র ২ পুত্র-হরিমোহন ও 
রামমোহন চট্টোপাধ্যায় । 

(দ্র. বিদ্যাসাগর” সন্তোষকুমারী অধিকারী ) 


১ € €% 


পথ-পরিক্রমা : একটি অঞ্চল 


এবার কর্মওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্ব ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে একটু বেড়িয়ে 
আসা যাক | বলা বাহুল্য, আমাদের লক্ষ্য শুধু পথ নয়! 


১ নং বাড়ি : মেছোবারর স্ট্রিটের ঠিক উত্তরেই একটা পুরনো বাঙ্গার আছে। 
আগে এটা এক ইহুদ্দি সাহেবের বাজার ছিল। 

২ নং বাড়ি: মহারাজা ছুর্গাচরণ লাহীর (২৩-১১-১৮২২ _মাঁচ ১৯০৪ ) বাড়ি। 
এই বিশাল রাজবাড়ি তৈরি করেন ন্তার তারকনাথ পালিতের পিত 
৬কালিকিংকর পাঁলিত। লাহাবাবুরা এই বাড়ি পালিত মহাশয়ের কাছ থেকে 
কেনেন । 

৩ ও ৪ নং বাড়ি : স্বর্ণবণিক দ্বারকানাথ দত্ত বেনিয়ানের বাড়ি । 

তারপর বেচু চাটুজ্জের গলি । 


৭ নং বাড়ি: এই বাড়ির এক লায় সরলা দেবীর ( ৯-৯-১৮৭২ _ ১৮-৮১৯৪৫ ) 
“লক্ষুশভাগ্ডার* ও রবীন্দ্রনাথের “ভাণ্ডার” (১৯০৫ ) কাগজের অফিস ছিল। 

৯ নং বাড়ি: “মহতাশ্রম”, অনেকদিনের বিখাত সন্ত্ান্ত বোডিং ছিল। 
মালিক ছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ রায়সাহেব 
মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় । তিনি কয়েকটি কয়লাখনির মালিক ও খুব ধনী ছিলেন । 

১৮৯৪-৯৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়বার সময় হরিনাথ দে-র পিত। 


পথপরিক্রমা: একটি অঞ্চল ৯৩ 


এই বাড়ি ভাড়া করে তাকে দিল্লির ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের তত্বাবধানে 
এখানে রাখেন । 

১০ নং বাড়ি : ন্যাশনাল” নবগোপাল মিত্রের (১৮৪০ ?--৯-২-১৮৯৪ ) বাড়ি। 
শেষের দিকে দ্রেনার দায়ে তাকে বাড়ি বন্ধক দিতে হয়েছিল । এই বাড়িতে 
১৮৯৮ সালের মার্চ সাসে শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ “মহিলা আর্ট স্ট,ডিও+ নামে 
ফটোগ্রাফির দোকান খোলেন । তারপর ডাঃ মুগেন্দ্লাল মিত্র বিলেত থেকে 
এম, ডি.» এফ, আর. সি. এস. পাশ করে আসার পর ১৯০৫ সালে যখন 
ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের দ্বিতীয় কন্ত] শ্রীমতী হেমলতা ঘোষের সঙ্গে 
তার ব্রাঙ্গঘতে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তখন তিনি এই বাডিতে বাস করতেন । 
তারপর এ-বাড়িতে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাবভাগ ছিল, যা এখন প্রশান্তচন্ত্র 
মহলান'বশের বাড়িতে রয়েছে । 

তারপর শংকর ঘোষের লেন । 


১২ নং বাড়ি : এই বাড়িতে সাহিত্যিক ৬প্রেমাস্কুর আতর্থীর (১-১-১৮৯০_- ১৩- 
১০-১৯৬৪ ) পিত1 মহেশচন্দ্র আতথী থাকতেন । 

১৩ নং বাড়ি : এটি একটি শুধু বিরাট বাড়ি নয়, এ্রতিহাসিক বাড়ি । ১৮৫৯ সালে 
শংকর ঘোষের লেনে ক্যালকাটা ট্রোনং স্কুল স্থাপিত হয় । ১৮৬১ সালে পরি- 
চালকদের মধ্য থেকে একটা দল বেরিয়ে এসে ক্যালকাটা ট্রেনিং আকা- 
ডেমি নাম দিয়ে আর একটা খল স্থাপন করেন এই বাড়িতে । তখন এই 
বাড়ির মালিক ছিলেন গোবিন্দ গুপ্ত । সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত, কুঞ্জলাল 
গুপ্ত, হীরালাল গুপ্ত, ব্যারিস্টার মতিলাল গুপ্ত ও শ্যামলাল গুপ্ত-র পিতা 
ছিলেন চন্রশেখর গুশু | চঞ্রশেথখর গুপ্ত-র পিতা গোবিন্দ গুপ্ত। অর্থাৎ 
গোবিন্দ গুপ্ত হলেন বিহারীলাল গুপ্ত-র পিতামহ । এদের নিবাস ২৪-পরগন' 
জেলার গরিফা গ্রামে | এই গ্রাে কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রাম- 
কমল দেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেক বিখ্যাত লোকের বাস 
ছিল। পরে লাহাবাবুরা গুধ্ধদের কাছ থেকে এই বাড়ি কিনে নেন। কিন্ত 
লাহাবাবুর1 ছুই নম্বর বাড়ির মহারাজা ছুর্গাচরণ লাহা কিংবা তার পুত্রগণ নন । 
ঠনঠনে লাহ]। বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ৬মধুমঙ্গল লাহা৷। তীর পুত্র ৬রাজীব- 
লোচনেব ৩ পুত্র _প্রীণরু্জ, নবরু” ও শ্রীরুষ্ণ বা বটকষ্ণ । জোগ্ঠ প্রাণকৃষ্খের 
বংশধর মহারাজা ছুর্গাচরণ, রানা হৃধীকেশ প্রমুখ । কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ৩ পুত্র- 
অভয়াচরণ, দেবীচরণ ও রামচরণ | মধাম দেবীচরণের আবার ৩ পুত্র- শশি- 
ভূষণ, রাসবিহারী ও বিপিনবিহারী । মেজ ও ছোট ভাই-রাসবিহারী ও 
বিপিনবিহারী লাহা এই ১৩ নম্বর বাড়ির মালিক ছিলেন । তাই এই বাড়িকে 
“লাহাবাবুদের বাড়ি” বলা হয়। 


৯৪ 


কলিকাতা-দর্পণ 


এই বাড়িতে “ক্যালকাট! ট্রেনিং আকাডেমি” ১৮৬১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যস্ত 
থ'কে | ১৮৯৪ সালে ৩০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে যায়, সেখান থেকে পরের বছর 
(১৮৯৫ ) ১৩ নং সিমলা স্টিটের বর্তমান বাড়িতে আসে । ১৮৯০-৯৪ সনে 
কোথায় ছিল জানি না। 

এই বাড়িতে ১-৪-১৮৭২তারিখে নবগোপাল মিত্র স্তাশন্টাল স্কুল স্থাপন করেন । 
এই কুলে সকালে ও বিকালে শিক্ষাদান করা হতো? । এইসব বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হতে] : ড্রয়িং ও মডেলিং, সংগীত, ব্যায়াম, এঞ্জিনিয়ারিং ও সাতেয়িং, 
রসায়ন, উত্ভিদবিগ্া, অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছোড়া । তখনে অস্ত্র-আইন পাশ 
হয নি। এই স্কুলে স্যার স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের ছোট ভাই ব্যায়ামবীর 
ব্যারিস্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন 
দাস ব্যায়াম শিক্ষা করতেন । 

এই বাড়িতে ১৫-৯-১৮*৭২ তারিখে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভাব 
মধিবেশনে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বস্থু “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ে বন্তৃতা দেন। 
সভার সভাপতি হয়েছিলেন মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । রাব্রনারায়ণ বস্ত্র নিজে 
এই বক্তৃতা সম্পর্কে বলেছেন : “এ বক্তৃতা ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস ভবনে বরা 
হয । এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ্জের অনেক ব্রাহ্ম এ বাটাতে বাস করিতেছেন । 
আমি বখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে “হিন্দু ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন, ( নামট। ভুল 
হয়েছে - রাঁ. মি.) হইত । যেদ্দিন বক্তৃতা করা ভয় সেদিন লোকে লোকারণ্য । 
. সেইদিন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । ডাঃ 
র“জেন্দ্রণাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় বক্তৃতার সময উপস্থিত 
ছিলেন । ..-বন্তত। করিবাব সময করতালি এ বাটার বিস্বৃত প্রাঙ্গণে যেসকল 
শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন স্টাহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটার 
সুখস্থ রাস্তায় দণ্ডাযমন শ্রোতার পর্যন্ত উহা দূর হহতে শুনিয়া করতালি 
দিয়াছিলেন 1৮ 

ক্যালকাটা ট্রেনিং আাকাডেমি উঠে গেলে ১৮৯০ সালে এহ বাড়িতে তার 
ক্রায়গ। দখল করে ব্রাহ্ম বালিক1 শিক্ষালয় । বার-বাড়ির একশপায় সপ, 
ধোতলায় মেয়েদের বৌডিং। ব্রাঙ্গ বালিক] শিক্ষালয় নে ১৮০০ সালে প্রাত- 
ঠিত হয়েছিল সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই, প্রতিষ্ঠার মাস বা তার শিষে মতভেদ 
মাছে। এই স্কুল প্রতিঠিত হয় প্রধানত শ্রদ্ধেষ শিবনাথ শান্ীর ( ৩১-১-১৮৪৭ 
-_-৩০-৯-১৯১৯ ) চেষ্টায় । অবশ্ঠ তাঁকে সাহায্য করেন 'মানন্দমমোহন বনু, 
ভর্গীমোহন দাস (নভেম্বর ১৮৪১- ডিসেম্বর ১৮৯৭ ), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৬-১২- 
১৮৪০ -- ১৯-৬-১৯০৭ ) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ( ২০-৪-১৮৪৪ - ২৭-৬- 
১৮৯৮ )। একমতে ব্রাঙ্গ বালিকা শিক্ষালয় শিবনাথ শান্ত্রীর জশ্মদিনে ৩১ 
জানুয়ারি সাপারণ ব্রাঙ্গঘমাজ পাড়ার বরদানাথ হালদারের বাড়িতে আরম্ভ হয়ঃ 


পথপরিক্রমা: একর্টি অঞ্চল ৯৫ 


পরে ৯৫ মে সামনের ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যায়। দ্বিতীয় 
মতে, ১৫ মে তারিখেই ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাঁড়িতে প্রথম স্থাপিত 
হয়। আর একটা মত, অক্টোবর মাসে এ বাড়িতে স্থাপিত হয় । আমার 
ধারণ] শেষের মতটি তুল । 

বঙ্গ বালিকা শিক্ষালয় ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ৫৬ নং 
মির্জাপুর স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যায় । আগে এই বাড়িতে থাকতেন কর্নেল ইস্ট. 
এন. (উপেন্দ্রনাথ ) মুখাজি- স্যার স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় জামাই । 
ভাঙ্কর মুখাজি এই বাড়িতে জন্মাণ। তারপর এই বাড়িতে থাকেন স্যার 
'মাবছুল্লা আল্‌ মামুন সার ওয়ারদি (910 £১5০1]9 £১] 7৬917171117 ১2112- 
₹৮০1:0% ) | এই বাড়ি থেকে ত্রাহ্গ বালিকা শিক্ষালয় আবার উঠে যায় তার 
পুনদিকের ব্যারিস্টার বরদা বোসের বাড়িতে । সেখান থেকে জাবার 
সাক্ুলার রোডের বর্তমান স্কলবাড়িতে | কিন্তু একটা বইয়ে দেখছি--১৩ নং 
কনওয়ালিস পিটের বাড়ি থেকে ব্রাহ্ম বালিক শিক্ষালয় উঠে যায় ৭০ নং 
চা রদন রোডের বাড়িতে, সেখান থেকে সাকুলীর রোডের বাড়িতে । জানি 
নাকে নটি ঠিক । 

৭'পবানাথ গঙ্গোপাধ্যায় থাকতেন সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজ পাড়ার একট বাড়িতে । 
১৮৮৩ সাণে তিনি প্রথম ছু'জন মহিলা গ্রাহ্ছুয়েটের (চন্দ্রমুখী বন্থু ও কাদন্ছিনী 
বন্থ) মন্থতম কাদন্বিনী বঙগুকে (৮-৫-১৮৬১-৩-১০-১৯২৩) বিবাহ 
করেন। 

উপেন্দ্রকিশোর রায়চোধুরী ( ১২-৫-১৮৬৩- ২০-৯২-১৯১৫ ) ময়মনসিংহ 
জেলার মন্তুয়া গ্রামের কাণীনাথ রায় ওরফে শ্রামস্থন্দর মুনশির পুত্র । মা 
জয়গাঞ। দেবী (১৮৩৭০ ৯২০ শ্রী, ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যু )। উপেন্দ্রকিশোর 
পিতাব তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র । পূর্বনাম কামদারঞ্জন | পাচবছর বয়সে 
জ্াতিকাকা হরিকিশোর রায়চৌবুর দওক পুত্র হবার পর নতুন নাম হয় 
উপেক্্রকশোর 1 ১৮৮৪ শ্রাস্টার্ষে প্রেসিডেন্সি কলেকঞ্জ থেকে বি. এ. পাশ 
করেন। ত্র বছরই বোধ হয় সাধারণ ধ্রাহ্গপমাজে যোগ দেন । দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের 
কন্যা বিধুমুখী গঞঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন । দ্বারকানাথের ছুই বিবাহ-_ 
কাদশিনী বস্ত্র দিতীয় পক্ষেরস্ত্রী' শরকানাথের পিতার নাম কুষ্ঃগ্রাণ 
গঞ্গোপাধ্যার, মাতার নাম উদয়তারা দেবী । 

মনে হয়, দ্বারকানাথের ব্রাহ্মসমাজ পাড়ার বাড়িতেই উপেন্দ্রকিশোৌরের বিবাহ 
হয়। ারপর ঘারকানাথ ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ভেতর-বাঁড়ির তেতলায় 
এসে সন্ত্রীক বাস করতে লাগলেন । আর প্রায় একই সমক্ষে উপেন্দ্রকিশোরও 
বিধুমুখী ও তাঁর বিকলাঙ্গ রুগ্ন ছোটভাই সতীশকে শিয়ে এই বাড়িরই 


৯৬ কলিকাতা-দর্পণ 


দোতলায় এসে বাম করতে আরম্ভ করলেন । এ বিষয়ে সন-তারিথ কারে! 
কাছ থেকেই পাবার উপায় নেই । আমি যেমনট। বুঝেছি তেমনটা লিখলাম । 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় “অবলাবান্ধব পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলে ও 
নারীদের সবরকম অধিকার ও উন্নতির জন্য লড়াই করতেন বলে লোকে তার 
নাম দিয়েছিল “অবলাবান্ধব” । অবলাবান্ধব ১৩ নং কর্মওয়ালিস স্ট্রিটের 
বাড়িতে থাকতেন বলে হিন্দুরা এই বাড়িকে বলত“অবলা ব্যারাক” । “ব্যারাক” 
বলবার কারণ এই যে বহু হিন্দুস্তান ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণের পর হিন্দুসমাজ থেকে 
এবং পৈতৃক বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলেন । রাজনারায়ণ বস্থর উক্তি আমি আগেই উদ্ধত করেছি : “এক্ষণে 
সাধারণ ব্রাহ্মলমার্জের অনেক ব্রাঙ্গ এ বাটীতে বাস করিতেছেন ।” 

এই বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ঘরের পাশেই একটি কি দু*টি ঘর 
নিয়ে থাকতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক “কুলিকাহিনী”র লেখক, সংস্কৃত 
পণ্ডিত রামকুমার ভর্টাচায বিছ্যারত্র । খুব কম লোকেই জানেন যে, এই 
রামকুমার বিগ্ভারত্ব মাইকেল মধুস্থদনের সংস্কত পণ্ডিত ছিলেন । একদিনের 
ঘটনা । মাইকেল তখন জয়কৃঝ্ু মুখুঙ্জের উত্তরূপাডা লাইব্রেরির দোতলায় বাস 
করছেন এবং মুহুমুহু রক্তবমি করছেন । ডাক্তার, বন্ধুবান্ধব সকলেই তাকে 
মদ ছাড়তে বলছেন। একদিন তার পাগত রামকুমার বিগ্ভারত্র গেছেন 
কলকাতা থেকে তাকে দেখতে । সেটা ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকের কথা । 
পণ্ডিত মশাইও অবস্থা দেখে মাইকেলকে মদ ছাডতে বলেন । সেইকথ! শুনে 
মাইকেল বললেন, “পণ্ডিত, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি । তুমি আর 
কখনো ওকথ1 বোলো না । বললে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনে! সন্বন্ব 
থাকবে না ।” রামকুমার নিকত্তর রইলেন। 

এই রামকুমার বিগ্যারত্ব ভবঘুরে ছিলেন । তিনি কোতরঙ্গের প্রসিদ্ধ তাঁন্তরক 
'অচলানন্দ পরমহংসের কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে বিবাহ করেন । তান্ত্রিক পিতা 
কন্যাকে বহুকাল ব্রাহ্ম স্বামীর ঘর করতে দেন নি। একদিন জামাই লুকিয়ে 
শ্বশুর বাড়িথেকে স্ত্রীকে ভাগয়ে নিষে আসেন । 'ঠার ৩টি কন্ঠা হয়েছিল- বড 
স্থষমা, মেজ স্থরমা, ছোট রমা । ১৮৮৮ সালে রামকুমারের শ্ত্রা মারা বান_ 
তখন মেঙ্গ মেয়ের বস ৩ বছর ও ছোট মেয়ের বয়স ১ বছর। বড়মেয়ে 
বোডিংএ থেকে লেখাপড়া! করত । মেজমেয়ে সুধমাকে উপেন্দ্রকিশোর রায়- 
চৌধুরীর হাতে ও ছোট মেয়ে বমাকে শিবনাথ শাস্ত্রীর হাতে সপে দিয়ে 
র'মকুমার সংসার ত্যাগ করে সন্গ্যাসী হয়ে যান- নাম নেন স্বামী রামানন্দ 
ভারত । বড় হলে সুষমার বিয়ে হয় অধাপক স্থরেন্দনাথ মৈত্রের সঙ্গে । 
স্থরমাকে ( ১৫-৯-১৮৮৫ _২২-৮-১৯৫২) নিজের সংসারে মান্তষ করে 
উপেন্্রকশোর নিজের ছোট ভাই ব্রাহ্ম প্রমদারঞ্জনের ( ১৯-৬-১৮৭৫-_ 
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৩০-৪-১৯৪৭) সঙ্গে বিয়ে দেন ১৯০৫ সালে। প্রমদারজ্ঞন সার্ভেয়ার 
জেনারেল অব ইখ্ডিয়। অফিসে চাকুরি করতেন । এ'দেরই কন্ঠ প্রসিদ্ধ শিশু- 
সাহিত্যিকা শ্রীমতী লীল। মজুমদার (জন্ম ১৯০৮ )। রমাকে (জম্ম ১৮৮৭) 
মানুষ করেন শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিয়ে দেন উপেন্দত্রমোহন সেনের সঙ্গে । 
এই ১৩ নশ্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতেই ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধায়ের পুত্র 
প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (ভাঁকনাম জংলী) জন্ম হয় ২০-৮-১৮৯০ 
তারিখে । এই বাড়িতেই ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ২৭-৬-১৮৯৮ 
তারিথে। 
উপেন্দ্রকিশোর এই বাড়িতে থাকেন প্রায় ১০ বছর-- ১৮৯৫ শ্রীস্টাব্দ পর্যস্ত । 
এই বাড়িতে জন্ম হয় তার ৩ কন্তার- স্থখলতা (অক্টোবর ১৮৮৬ --৯-৭- 
১৯৬৯ )১ পুণ্যলতা (১৮৮৯ -- ২১-১১-১৯৭৪) ও শাস্তিলতার ( ১৮৯৩-১৯১৪ ) 
এবং ২ পুত্রের-স্থুকুমার রায় (৩১-১০-১৮৮৭ _১০-৯-১৯২৩ ) ও স্থবিনয় 
রায়ের (১৮৯১-১৯৪৫ )। 
১৮৯৫ সালে উপেন্দত্রকিশোব ব্যবসার স্থবিধার জন্ত কাছেই শিবনারায়ণ দাসের 
গলির একটা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িতে উঠে যান । এই বাড়ির নশ্বর নিয়ে 
গণ্ডগোল আছে । শ্রীমতী লীলা মজুমদার পুণ্যলতা দেবীর কাছে গুনে 
লিখেছেন ৭ নম্বর বাডি। প্রভাত গাঙ্থুলি আমাকে বলেন ৩২-৩৩ নম্বর 
বাড়ি। শ্রীমতী লীলা মক্ুমদার আরো লিখেছেন ১৯০০ সালে উপেক্্রকিশোর 
শিবনারায়ণ দাসের গলি ছেড়ে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যান । 
কিন্ত আমি দেখছি শ্রীমতীর কোনে! কথাই ঠিক নয়, এমনকি শ্রদ্ধেয় প্রভাত 
গাঙ্ুলির কথাও ঠিক নয়। অবশ্ঠ প্রভাত গাঙ্কুলির মনে সন্দেহ ছিল, 
তাই ৩২ কি ৩৩ নম্বর বলেছিলেন । কিন্তু আমি বাংলা ১৩০৮ সনের (ইং 
১৯০১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ) পি. এম. বাগচির 
ডিরেক্টারি পঞ্জিকাতে দেখছি উচভ্রকিশোৌর রায়চৌধুরী শিবনারায়ণ দাসের 
গলর ৩৮।১ নম্বর বাড়িতে রয়েছেন এবং রয়েছেন ১৯০২ সাল পর্স্ত না হলেও 
১৯০১ সাল পর্যন্ত ॥। একথা আজ পর্যস্ত কেউ লেখেন নি বা বলেন নিষে 
উপেন্দ্রকিশোর শিবনারায়ণ দ্রাসের গলিতে প্রথমে ৭ নশ্বর বাড়িতে, তারপর 
সেই গলিরই অন্য একটি বাড়িতে ছিলেন। মাত্র একটি বাড়িতেই ছিলেন 
বলে সকলে বলেছেন। তা যদ্দি হ £'হলে সে বাঁড়ি নিশ্চয়ই ৭ লশ্বর বাড়ি 
নয়, ৩৮।১ নম্বর বাড়ি । তাছাড়া, এই ডিরেক্টারিতে দেখছি যে এ সনে ৭ 
নম্বর বাড়িতে বাস করছেন কেদারনাথ বন্থ। এই ৩৮১ নম্বর বাড়িতে 
উপেন্্রকিশোরের ছোট ছেলে স্ুবিমল (€ ১৮৯৮-১৯৭৩ ) জম্মান। 
উপেন্দ্রকিশোরের আর এক ছোট ভাই কুলদারঞ্জন ( ১৮৭৩-১৯৪৮ বা ১৯৫০) 
ব্রাহ্ম হন। তিনি চিরকাল উপেক্্রকিশোরের সঙ্গে একত্রে থেকেছেন। 
৭ 
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বিবাহ করার পর স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য আলাদা! সংসার পেতেছিলেন 
এবং স্ত্রী-বিয়োগের পর আবার ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার সংসারে ফিরে 
আসেন। উপেন্দ্রকিশোর যখন ৩৮১ নম্বর শিবনারায়ণ দাসের গলিতে 
থাকেন, তখন কুলদারঞ্জন থাকতেন এ গলিরই ২ নম্বর বাড়িতে । তিনি ব্রাহ্ম 
নবীন রায়ের কন্ঠ ব্বর্ণকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন । 
উপেন্দ্রকিশোরের ছোট বোন মুণাঁলিনীর বিবাহ হয় আনন্দমোহন বস্থুর দাদা 
হরযোহণ বস্থুর পুত্র হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে, ধিনি এইচ. বোস নামে বেশি 
বিখ্যাত । তিনি “কুন্তলীন? তেল, “দেলখোস' এসেন্স ও “তান্বুলীন” পানের 
মশল! আবিষ্কার করেন। নানান জায়গায় তখন তাঁর এই বিজ্ঞাপনটি দেখা 
যেত: 
কেশে মাখো কুস্তলীন, অঙ্গবাসে দেলখোস । 
পানে খাও তান্বুলীন, ধন্য হোক এইচ. বোস ॥ 
_ এই বিজ্ঞাপনের ছু+টি পাঠাস্তর আছে, যথা : 
ক. কেশে মাথো কুস্তলীন, রুমালেতে দেলখোস। 

পানে খাও তাশ্খুলীন, ধন্য হোক এইচ. বোস ॥ 
খ. কেশে মাখো! কুস্তলীন, পানে খাও তাশ্ুলীন । 

অঙ্গবাসে দেলখোস, ধন্য হোক এইচ. বোস ॥ 
প্রথম পাঠটি দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী ও বিমলাকাস্ত রায়- 
চৌধুরী । দ্বিতীয় পাঠটি দিয়েছেন আমার ত্রিবেণী-নিবাদী বন্ধু শ্রীস্থধাংস্ু 
অধিকারী । 
৬৩ নম্বর বৌবাঙ্গার স্ট্রিটে তার কুন্তলীনের দোকান ও প্রেস ছিল। তিনি সেই 
প্রেস থেকে “কুস্তলীন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন । তাতে শ্রেষ্ঠ গল্প- 
লেখককে “কুস্তলীন পুরস্কার দিতেন । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “মন্দির নামে 
প্রথম গল্প বেনামীতে এই কুন্তলীন পত্রিকায় বেরোয় ও পুরস্কার পায় । আচার্য 
জগদশশচন্দ্র বন্থও এক গল্প লিখে কুম্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন । 
এইচ. বোস “কুস্তলীন” আবিষ্কার করেন ১৮৯৬ সালে। তিনি দাবি করতেন 
বিলিতি “9.095521 09£1” থেকে কুন্তণীন উৎকৃষ্ট । ৬ আউন্দ শিশিতে তিন 
রকম স্তবগন্ধী তেল পাওয়1 যেত । 
মিষ্টি গন্ধ- দাম ১২ 
পদ্ম গন্ধ- দাম ১॥০ 
গোলাপ গন্ধ-_ দাম ২. 
(দ্র. ২৫-৭-১৮৯৬ তারিথের স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন |) 
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী মশাই আমাকে এইচ. বোসের আর একটি কৃতিত্বের কথা 
জানিয়েছেন। এইচ. বোস গ্রামোফোনের গোল (413০) রেকর্ড আবিফারের 
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'আগে, অন্তত এদেশে আসার আগে চোঙ্গা! (551117051) রেকর্ডে অনেক 
গান তুলেছিলেন,বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের । আমি একথাটি জানি | সেরকম 
চোঙ্গ! রেকর্ডে ছেলেবেলায় গানও শুনেছি । সেযুগে গানের কলকে গ্রামো- 
ফোন বল। হতে। না, বল। হতো ফনোগ্রাফ, বাংলায় “কলের গান” । 

যখন উপেন্দ্রকিশোর শিবনারায়ণ দাসের গাঁলতে ৩৮।১নম্বর বাড়িতে থাকতেন, 
তখন এইচ. বোস সন্ত্রীক থাকতেন এঁ গলির ৬ নম্বর বাড়িতে | পরে তিনি 
টাকাকড়ি ক'রে ৫২ নম্বর আমহাস্ট” স্ট্রিটে নিজের বাড়ি ক'রে বাস করেন। 
তার সবস্দ্ধ ১৪টি ছেলেমেয়ে হয়েছিল । 

উপেন্দ্রকিশোরের দাদা, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০৯-২৫) 
ও বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার জনক সারদারঞ্জন রায় ১২-২-১৮৫৮-- ১৫-৭- 
১৯২৫) ও উপেক্দ্রকিশোরের পরের ছোটভাই মুক্তিদারঞ্জন রায়, মেট্রোপলিটান 
কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও বড় ক্রিকেট থেলোয়াড় _ এই ছুই ভাই ব্রাহ্গ 
হন শি। সারদারঞ্রন রায় ছিলেন এম.এ. বিগ্ভাবিনোদ । গণিতে এম.এ. কিন্ত 
অসাধারণ ভালো সংস্কৃত জানতেন । গণিত ও সংস্কত-ছুই বিষয়ই পড়াতেন । 
তার জন্ম ও মৃত্ার অন্ত তারিখও পাওয়া যায় _ যথা, জন্ম ২৪-৫-১৮৫৮ ও মৃত্য 
১-১১-১৮৫৮ তারিখে । মৃত্যু হয় দেওঘরে । তিনি ৬৭ বছর বয়সেও ক্রিকেট 
খেলতেন ও গড়ের মাঠে দৌড়তেন। আলিগড়, ঢাক? ও মেট্রোপলিটান 
কলেজে অধ্যাপনা করেছেন । শেষোক্ত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন ১৮৭৭ 
সাল থেকে ১৯২৫ সাল পরস্ত। 

মুক্তিদারগ্রন রায় এম. এ. | মেট্রোপলিটান কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন 
১৮৯৬ সাল থেকে ১৯৩৪ সাণ পর্যন্ত । মুত্যু হয় ১৯৩৪ সালে। গায়ে অসম্ভব 
জোর ছিল। দাদার ম.্‌-। ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন । বিস্ভাসাগর 
কলেজের ছাত্র, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল মশীই বলেছেন - 
সারধারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্রন ছিলেন ₹ পর্শ শিক্ষক, তাদের এক হাতে ছিল বই, 
অন্য হাতে ব্যাট। 

এই দুই ভাই বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরেও একসঙ্গে ছিলেন। কিন্তু 
ছুইজনের স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় দাদার উপদেশে মুক্তিদারঞ্জন 
শেষকালে আলাদ। থাকতেন । সারদারঞ্জন থাকতেন আমহার্স্ট রো-তে এবং 
মুক্তিদারঞ্জন 'আলাদ! হয়ে ছিলেন প্র ব্বাজা দীনেন্ত্র স্রিটে ও পরে বিপ্রদাস 
স্রিটে। উপেন্্রকিশোরের গড়পারের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর বিধুমুখী 
মুক্তিদারঞ্রনের বাড়িতে গিয়ে থাকেন ও সেখানেই মারা যান । মুক্তিদারগরনের 
স্ত্রীর নাম ছিল কুগুলিনী । 

অনেক পরের কথা আগে বলে ফেললাম । এখন ১৩নং কর্মওয়ালিস স্ট্রিটের 
লাহাবাবুদের বাড়িতে ফিরে আসা যাক । আগেই বলেছিএই বাড়িতে উপেক্দ্র- 
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কিশোরের শ্বশুর ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭-৬-১৮৯৮ তারিখে মারা! যান ।, 
তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা কাদশ্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছেলেমেয়ে নিয়ে ৬নং গুরুপ্রসাদ 
চৌধুরী লেনের সগ্য-প্রীপ্ত নিজস্ব বাঁড়িতে উঠে যান । তারা উঠে গেলে “ভারত 
সংগীত সমাজ” ১৮৯৯ সালে শ্রী বাড়িতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাঁড়ি থেকে উঠে 
আসে । তারপরে পশ্চিম দিকের পরিচিত বাড়িতে (২০৯ কর্নওয়ালিস সিটে) 
উঠে যায় । জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর “ভারত সংগীত সমাজ? সর্বপ্রথম স্থাপন করেন 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে | অল্পদিন পরেই দলাদলি আরন্ত হলে ১৩ নম্বর 
কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে স্থানান্তরিত করেন । বিপক্ষীয়রা কালীপ্রসঞ্গ সিংহের 
বাড়িতে “সংগীত সমিতি” স্থাপন করে । তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। 

এইমাত্র বললাম ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কাদশ্থিনী দেবী 
পুত্রকন্তা নিয়ে ৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের সদ্য-প্রাপ্ত বাড়িতে উঠে যান। 
“সগ্ঘ-প্রাপ্তবলবার কারণ এই । ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ি ও মুরারি 
পুকুরের বাগানবাঁড়ির (যার নাম পরে “বোমার বাগান হয়) মালিক ছিলেন 
মুচি হেমচন্দ্র দাস । তিনি মন্ত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন । মণিপুরের সঙ্গে ব্যবসা 
করতেন। ১৮৯১ সালে মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্্রজিতের ফাসির পর 
মণিপুরের কাছ থেকে তার কয়েক লক্ষ টাকার পাওনা আদায় না হওয়ায় 
তার ব্যবস। ফেল হয় । তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপধ্ধ্যায়ের কাছে ৬ হাজার টাকা! 
ধার করেছিলেন । শোধ করতে না পেরে তাঁর বসতবাড়ি (৬নং গুরুপ্রসাদ 
চৌধুরী লেন ) দ্বারকাঁনাথকে লিখে দেন । নিজে মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে 
গিয়ে বাস করেন । পরে এই বাগানবাড়ি শ্রীঅরখিন্দের পিতা ডাঃ কঞ্ণধন 
ঘোষ (কে. ডি. ঘোষ ) তার কাছ থেকে কেনেন । 

১৯০১ সালে উপেন্দ্রকিশোর ৩৮১ নম্বর শিবনারায়ণ দাসের গলি থেকে উঠে 
২২ নম্বর স্থুকিয়] স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে বাস করেন । এই বাড়ির পূর্ব অংশের 
নিচে “কান্তিক প্রেস”ও দোতলায় ভারতী” পত্রিকার অফিস ও আড্ডা ছিল। 
পশ্চিম অংশের একতলায় ছিল উপেন্্রকিশোরের প্রেস ও দোতলার দক্ষিণ 
অংশে তিনি সপরিবারে থাকতেন । শ্রীমতী লীলা! মজুমদার লিখেছেন, 
থাকতেন দোতলায় ও তেতলায়। এই বাড়িতে এসে উপেন্দ্রকিশোর নিজের 
ব্যবসার নাম দেন “ইউ রয় আযাও সন্স।” ওখান থেকেই তিনি ১৯১৩ সালে 
“সন্দেশ” পত্রিক! প্রকাশ করেন। এখানে তিনি কতদিন ছিলেন? গ্রামতী - 
লীলা মজুমদার বলেছেন, ১৯১৪ সালে উপেন্দ্রকিশোর গড়পারে বাড়ি করে 
উঠে যান । প্রভাত গাঙ্গুলি বলেছেন, তিনি ১৯১৪ সালের শেষ পর্যন্ত স্ুকিয়া 
সিটের বাড়িতে ছিলেন । এই বাড়িতেই স্থরষা, স্থখলতা, পুণ্যলতা, শাস্তিলত! 
ও সুকুমার রায়ের বিয়ে হয়। সুরমার বিয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। 
সথথলতার বিয়ে হয় উড়িস্তার বিখ্যাত ব্রাহ্গনেতা মধুস্দন রাওয়ের পুত্র ডাঃ 
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জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে, পুণ্যলতার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙে, 
শান্তিলতার হ্মন্তকুমণরী চৌধুরীর পুত্র গ্রভাতচন্ত্র চৌধুরীর সঙ্গে, সুকুমার 
রায়ের ঢাকার সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত-র নাতনি, স্যার কে.জি, গুপ্তের ভাগনি, 
জগৎ দাঁসের কন্ঠ] স্থপ্রভা দাসের সঙ্গে । এরই ছোটবোন বিখ্যাত গায়িকা 
কনক দাস। 

এই বাড়িতে স্থরমার বড়ছেলে প্রভাতরঞ্জন ও বড়মেয়ে স্থলেখার জন্ম হয়। 
ভাই কুলদারঞ্জন স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক পুত্র করুণারঞ্জন ও দুই কন্যা মাধুরীলতা! 
ও ইলাকে নিয়ে এই বাড়িতে এসে দাদার সঙ্গে থাকেন । 

এখান থেকে ১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের গোড়ায় উপেন্দ্রকিশোর ১০০ নম্বর 
গড়পার রোডে নিজের নকশা! অনুযায়ী বাড়ি তৈরি ক'রে উঠে যান। সেই 
বাড়ির পূর্বদিকে ছিল এক স্কুল-_ এখিনিয়াম ইনস্টিটিউশন ও পশ্চিমদিকে 
মুকবধির বিগ্ভালয়ের খেলার মাঠ | এই বাঁড়িতে থাকতেই স্থৃবিনয় রায়ের বিবাহ 
হয় মধাপ্রদেশের ডাক্তার লক্ষ্মী চৌধুরীর কন্তা পুশ্পলতার সঙ্গে । সবিনয় 
জিওলজিক্যাল সার্ভে (0609195108] 901৮৪গ 0£ [0019)-তে কাজ করতেন । 
এই বাড়িতেই উপেন্দ্রকিশোর ২০-১২-১৯১৫ ত্তারিখে মারা যাঁন। এই 
বাড়িতেই ১৯২১সালে শ্রীমান সত্যজিৎ রায়ের জম্ম হয় এবং এই বাড়িতেই 
সুকুমার রায় ১০-৯-১৯২৩ তারিখে মারা যান । কারবার ইউ. রয় আযাও সন্স 
ও “সন্দেশ” পত্রিকা হস্তাস্তরিত হয় । হুবিনয় রায় কিছুদ্দিন “সন্দেশ” চালান । 
তারপর বছর ছুয়েকের মধ্যে গড়পারের বাড়িও বিক্রি হয়ে যায়। এখন সে- 
বাড়িতে রয়েছে এখিনিয়াম ইনস্টিটিউশন । 

ঘুরতে ঘুরতে অনেকদূর চলে . /য়েছি। ফের কর্মওয়ালিস সিটে ফেরা যাক । 


২০নং বাড়ি: এখন এখানে আর্ সমাজে" কন্তা বিগ্ভালয় আছে । এই জায়গায় 
আগে নবপর্ধায় “বঙ্গদশন,-এর অফিস, মজুমদীর লাইব্রেরি ও কাস্তিক প্রেস 
ছিল। পরে কাস্তিক প্রেস এখান থেকে উঠে ২২ নম্বর সুুকিয়] স্ট্রিটে 
যায়। 

এরপর শিবনারায়ণ দাসের গলি। 


২২নং বাড়ি : ফণীন্দ্রনাথ পালের “যমুনা” পত্রিকার অফিস ছিল। 
এব্পপরেই সুকিয়া সরি (বর্তমানে কৈলাস বঙ্গ স্ট্রিট )। এবার রান্ত পার হয়ে 
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে দক্ষিণমুখে যাওয়। যাক । 


২০৯নং বাড়ি : ভারত সংগীত সমাজ | এই সমাজ ১৮৯৯ কিংব! ১৯০০ সালে 
১৩নং কর্নওয়ালিস দ্্রিট থেকে এখানে উঠে আমে তা আগেই বল! হয়েছে। 


১৩২ কলিকাতা-দর্পণ 


এই বাড়িতে ১৯০৫ সালে “জাতীয় বয়ন বিদ্ভালয়” (86029] ড/ ০৪08 
5০1809] স্থাপিত হয় । 
১৬-১০-১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের দিন বিকালবেলায় বাগবাজারে ৬পশুপতি বোহসর 
বাড়ির মাঠে এক বিরাট সভা ক”রে স্বদেশী তাত চালাবার জন্য জাতীয় 
ফণ্ডে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সভাতেই ৫০ হাজার টাক ওঠে, পরে আরো! 
২০ হাজার টাকা তোল £য়। এই টাক। দিয়ে ভারত সংগীত সমাজের এই 
বাড়িতে ১০-১২-১৯০৫ তারিখে জাতীয় বয়ন বিছ্ব।ালয় প্রতিগ্রিত হয় । সেই 
বিদ্যালয়ের তন্বীবধায়ক ছিলেন নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের 
পৌত্র বাবু প্রভাসচন্ত্র মিত্র । 
বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত ও অন্তান্তরা এইকাজে খুব উৎসাহের 
সঙ্গে যোগ দেন। প্রায় ৪০০ চরক]1 তৈরি করা হয়, 'অনেক ঠকৃঠকি তাত ও 
কয়েকটা হ্যাটার্সপি তাত কেন! হয় । প্রায় ৪০০ ভদ্রলোকের ছেলে চরকার 
স্রতোকাটা ও তাতে কাপড়বোনা শেখবার জন্য এই স্কুলে ভি হয়। তারা 
মনে করেছিল চরকায় স্থৃতে! কেটে ও তাতে কাপড় বুনে তারা রোজ ২1৩ 
টকা] রোজগার করতে পারবে । চারমাস পরীক্ষার পরে দেখা গেল চরকায় 
স্থতো কেটে রোজ ছু”আনার বেশি রোজগার করতে পারে না । আর, যারা 
কাপড় বোনায় দক্ষ হয়েছিল তারাও প্রতিদিন আট আনার বেশি রোজগার 
করতে পারত না। স্থতরা'ং 81৫ মাস পরেই সমস্ত ছাত্র চলে গেল। চরক৷ 
ও ত্তাত পড়ে রইল । তারপর গালচে বোনার চেষ্টা হয়েছিল । তাতেও লাভ 
হল না। কাজ কাজেই বয়ন বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। এই বিগ্যালয়ের জন্য 
প্রায় ৩০ হাজার টাক1 খরচ হয়েছিল । চরক1 ও তাত বিক্রি ক'রে চার- 
পাঁচশো টাকার বেশি পাওয়া বায় নি। 
এই বাড়িতেই পরে “বংশ পরিচয়”-এর লেখক ভজ্ঞানেন্্রনাথ কুমার বাস 
করতেন ও এখান থেকেই ৩ খানা পত্রিকা সম্পাদন করতেন । পত্রিকাগুলির 
নাম- প্রজাপতি, মঙ্জলিম ও শ্রীরামপুর । প্রজাপতি” অফিম ও প্রেম এই 
বাড়িতেই ছিল। 

২১০নং বাড়ি : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পাঁড়া ৷ এই পাড়ার জমি থরিদ করেন 'আনন্দ- 
মোহন বস্ত্র কয়েকটি ব্রাঙ্গ পরিবারের বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করবার 
উদ্দেশ্টে । এই পাড়ায় নিম্নলিখিত বাড়িগুলি আছে- 
১ম বাড়ি ॥ গুরুচরণ মহলানবিশের ২১০।১ নম্বর । এই বাড়িতে তার ওষুধের 
দোকান ছিল। এর দ্বিতীয় পুত্র ৬প্রবোধ মহলানবিশ সে-দোকান তুলে দিয়ে 
ডাঃ নীলরতন সরক।রের সঙ্গে মিলে চৌরঞ্গি রোডে এক খেলাধুলার 
সরঞ্জামের দোকান খোলেন “কার-মহলানবিশ নামে | এই “কার? শব্দটি 
এসেছে “সরকার/-এর শেষ ছুই অক্ষর থেকে । প্রবোধ মহলাঁনবিশ ছিলেন 


পথপরিক্র মা: একটি অঞ্চল ১০৩ 


স্তার নীলরতন সরকারের ভগ্মীপাতি । তিনি ডাঃ সরকারের ভগ্নী নীরদকামিনী 
দেবীকে বিবাহ করেন। এদেরই পুত্র জগদিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্র 
মহলানবিশ । 

কার-মহলানবিশের মতে আদ্িতে “কার শব্যোৌগে আরো ছুটি বাবসা 
প্রতিষ্ঠান কলকাতায় ছিল। একটি ছিল অনেক 'আগে “কার টেগোর আগ 
কোম্পানি” দ্বারকানাথ ঠাকুর উইলিয়াম কার (08:7), উইলিয়াম প্রিন্সেপ- 
আদি কয়েকব্রন ইংরেজকে অংশীদার করে এই প্রতিগাঁনের পত্তন করেন। 
আর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল কার-মহলানবিশের প্রায় সমসাময়িক -“কার 
তারক আ্যাণ্ড কোম্পানি” । প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল--তাঁরক সরকার | এখাঁনে 
“কার? কোনো! ইংরেজের উপাধি নয়, তারক সরকারের নিজেরই বংশোপাধির 
শেষাংশ-( সর) কার তারক | তারক সরকারের বাড়ি ছিল বিন স্ট্রিটে। 
এঁর ৩ ছেলে- বিপিনবিহ্ারী, নলিনবিহারী ও পুলিনবিহারী সরকার । বড় 
ছেলে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সাহেব পাড়ায় বাড়ি ক'রে বাস করেন । মেজ- 
ছেলে পৈতৃক বাড়ি পান। তিনি কলকাতার শেরিফ, কলকাতা মিউনিসি- 
প্যালিটির কমিশনার এবং আরো অনেক কিছু হয়েছিলেন। এঁর নামে 
গ্রে-স্ট্রিটের উত্তরে একটি গলি আছে-নলিন সরকার স্ট্রিট । ছোট ছেলে 
পৈতৃকবাড়ি ছেড়ে মানিকতলা স্ট্রিট ও মদন মিত্র লেনের মোড়ে বাড়ি করেন । 
২য় বাড়ি ॥ ২১০।১-বি নম্বর । জশত্লক্ষ্মী নার্সের । তীর স্বামী বিপিনবিহারী 
রায় । 

৩য় বাড়ি ॥ ২১০।১।১ নম্বর । ক্ষীরোদ রায়চৌধুরীর। ইনি ছিলেন কটকের 
নামমাত্র উকিল, আঁস্-শ কটক কলেজের অধ্যক্ষ । 

৪র্থ বাড়ি ॥ ২১০।২ নম্বর । হরকুমার রায়চৌধুরীর। 

৫ম বাড়ি ॥ ২১০1২ বি নম্বর । * লমণি ধরের। তার জামাতা ভবসিন্ধু দত্ত 
(স্ববর্ণ বণিক ) এই বাভিতে থাকতেন । 

৬ষ্ বাড়ি ॥ ২১০।২।১ নম্বর । অধর মন্ুমণীরের। 

৭ম বাড়ি ॥ বিপিন রায়ের ভাই কেদারনাথ রায়ের। বাড়ির নম্বর ২১০।৩।১। 
এই বাড়িতে থাকতেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লোকনাথ মৈত্র (কাশীর 
হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, অধ্যাপক স্ুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার দ্িজেন্দ্রনাথ 
মেত্রের পিত1 এবং নাট্যাচার্ধ অশুতলাল বস্তুর হোমিওপ্যাথি শিক্ষক ) এবং 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । এই বাড়িতেই ছিল শেষোক্তের প্রবাসী” ও “মভার্ন 
রিঠিউ”-এর অফিস । এই ছুই পত্রিকা? বৈশাখ ১৯০৮ থেকে জৈষ্ঠ ১৯২৪ 
পর্যন্ত এই বাড়ি থেকেই বেরোয় । প্রবা্ী-র নিজ প্রেস স্থাপিত হয় ১৯২৪ 
সনের আষাঢ় মাসে ৯১ নম্বর আপার সাকু'লার রোডে । তখন থেকে পত্রিকা 
ছু”খানি এই শেষের ঠিকানা, থেকে বেরোতে থাকে । রামানন্দবাবুও এই 


১০৪ কলিকাতা-দর্পণ 


বাড়িতে উঠে ষান। এই ৯১ নম্বর আপার সাকুলার রোডের বাড়িতে 
আঁগে আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় থাকতেন এবং এই বাঁড়িতেই বেঙ্গল কেমিক্যাল 
(921759] 0060108]1 &. 1581000206280159] ৬/ ০1155) স্থাপিত হয় । 

৮ম ঝাড়ি ॥ শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের | বাড়ির নম্বর ২১০।৩।২ | এই বাড়িতে 
তিনি “দেবালয়” প্রতিষ্ঠা করেন। সীতানাথ (দত্ত) তত্বভূষণ এই বাড়ির 
তেতলায় থাকতেন । 

৯ম বাড়ি ॥ দেবীপ্রসন্গ রায়চৌধুরীর । ২১০।৪ নম্বর বাঁড়ি। এখানেই তার 
«নব্যভারত” পত্রিকার অফিস ছিল | “নব্যভারত” প্রেস ছিল ১।১ নম্বর শংকর 
ঘোষ লেনে । 

১ম বাড়ি ॥ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর ।,পরে প্রভাতকুস্থম রায়চৌধুরণীর (দেবী- 
প্রসন্ন রায়চৌধুরীর পুত্র, ব্যারিস্টার ও শ্রমিকনেতা )। এই বাড়ির নশ্বর 
২১০1৫, নাম “আনন্দ আশ্রম” । 

বরদানাথ ভালদার এই বাড়ি ভাড়। নিয়ে বাস করতেন । দেবীপ্রসন্ন রায়- 
চৌধুরী নং ২১০৪ ও ২১০1৫ _ এই ছুই বাঁড়িরই মালিক ছিলেন। বরদানাথ 
হালদার ছিলেন বাসন্তী দেবী ও ব্যারিস্টার স্ুরেন্তরনাথ হালদারের পিতা। 
তিনি আসামের বিজনি এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন । 

২১১ নং বাড়ি: সাধারণ ত্রাহ্মলমাজ মন্দির, পেছনে উঠোন, তার পেছনে 
প্রচারাশ্রম, যেখানে পরে শান্্রীমশাইয়ের সাধনাশ্রম হয় । এখন এ বাড়ির নাম 
«শিবনাথ স্থৃতিভবন" । তার এক তলায় “সাধনাশ্রম”, দোতলায় “মহিলা ভবন" । 
এই সমস্ত জমিও 'মানন্দমমোহন বস্ত্র কেনেন সাধারণ ব্রা্গদমাজ মন্দির করবার 
জন্য । 
এখন সাধারণ ত্রাহ্মপ্মাজ মন্দির নির্মাণের একটু ইতিহাস দেওয়া যাঁক। 
২৪-৩-১৮৭৮ তারিখে কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির ত্যাগ করে 
চলে আসবার পর “সমদশ্শা* ও “সমালোচক”-এর দল ( অর্থাৎ ধারা পরে সাধারণ 
ব্রাঙ্গলমাজ স্থাপন করেন ) এ মন্দিরের পাশেই ব্রাহ্ম ডাক্তার উপেন্ত্রনাথ বন্থুর 
বাড়িতে কিছুদিন উপাসনা করেন । কিছুর্দিন বাদে ৪৫ নম্বর বেনেটোলা 
লেনের একটি ভাঁড়া-কর বড় ঘরে সাপ্তাহিক উপাসন। চলতে থাকে । 
১৫-৫-১৮৭৮ তারিখে টাউন হলের এক সভায় “ভারতবর্ষীয় ব্রা্মসমাজ, 
থেকে আলাদা এক বরাঙ্গসমা স্থাপিত হয়, যার নাম পরে দেওয়া হয় 
“সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ” | এই ব্রাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠার অল্লপদিন পরেই উপাসনার জন্ত 
মন্দির তৈরির চেষ্টা] শুরু হয়। মি কেনবার জন্য মহধি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 
৭ হাঁজার টাক] দেন এবং অনেকে নিজের এক মাসের আয় দান করেন। এ 
টাক! দিয়ে জমি কিনে ১৮৭৯ সনের মাঘোতসবের দ্বিন (২৩-১-১৮৭৯) 
মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন শিবচন্দ্র দেব। 


পথপরিক্রমা: একটি অঞ্চল ১০৫ 


৬-১-১৮৭৯ তারিথে ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্রিটে “সিটি স্কুল” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেটি সাধারণ সমাজের ব্রা্মদের সবরকম কাজের কেন 
হয়ে ্লাড়ায় । এই স্কুলের একটি ঘরে ব্রাহ্মনমাজের অফিস উঠে আসে। 
তাছাড়। এখানে সাধারণ ব্রা্ষলমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনও হতে থাকে । 
মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময় আনন্দমোহন বস্থর শ্বশুর ভগবানচন্দ্র বস্থ 
ছুটিতে ছিলেন । তিনি এই মন্দির তৈরির ভার নিলেন । রুরকি এঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ থেকে পাশ কর! বড় এঞ্জিনিয়ার বাবু নীলমণি মিত্র বিন! পয়সায় প্র্যান 
ইত্যাদি ক'রে দেন। 

১৮৮০ সনের মাঘোৎসব আধা-তৈরি মন্দিরের মধ্যেই করা হয়। আশা! 
করা গিয়েছিল যে ১৮৮১ সনের মাঘে'ৎসব সম্পূর্ণ-তৈরি মন্দিরের মধ্যেই 
হবে। কিন্তু ১৮৮০ সনের আগস্ট মাসে দেখা গেল যেবাকি কয়েক মাসের 
মধ্যে বাদবাকি কাজ শেষ হওয়! মুণকিল। তার ওপর ভগবানচন্দ্র বস্থ অন্য 
জায়গায় বদলি হয়ে গেলেন । তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । 

তখন কমিটি গুরুচরণ মহলানবিশ ও শিবনাথ শান্ত্রীর ওপর আগামী 
মাঘোৎসবের আগেই মন্দির তৈরি করাঁর ভার দেন। শান্্রীমশাই যখন 
ভবানীপুর সাউথ-ম্খারবন স্কলের হেডমাস্টার ছিলেন, তখন ২৪-পরগনার 
ডিস্ক এঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বন্ধুতা হয়েছিল । 
রাধিকাপ্রসাদ ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাকা । শাস্্রীমশাই 
মুখুজ্জে মশাইকে গিয়ে ধরলেন । তার সাহায্যে ও তত্বাবধানে ঠিক সময়েই 
মন্দির তৈরি হয়ে গেল ' সাধারণ ব্রাহ্মসমণজ মন্দির তৈরি করতে ৪৫ হাজার 
টাক] খরচ পড়েছিল : 

১৮৮১ সনের ১০ই মাঘ ( ইং ২২-১-১৮৮১) ৪৫ নম্বর বেনেটোলা লেন 
থেকে নগরকীর্তন ক'রে এসে 'ন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৃদ্ধ শিবচন্ত্র দেব 
মন্দিরের দ্বধারোদ্ঘ'টন করেন । সাধনাশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন ডাঃ পি. কে. 
রায় ২৫-১-১৯২১ তারিখে এবং লাইব্রেরি ও মহিলাভবন-এর ভিত্তি স্থাপন 
করেন লর্ড সতোন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ৩০-১-১৯২৫ তারিখে । 

তা তে! হল, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠান আগে শ্রী জায়গায় কী ছিল? স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ ' ন বলেছেন, ১৮৬০-৭০ সনে ওখানে 
ঠনঠনের ঘোষেদের পুকুর ছিল । ঘোষেদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে অনেক- 
বার তারা এই পুকুরে মুখ ধুয়েছেন। পুকুর ভরাট হয়ে মাঠ হলে ন্যাশনাল 
নবগোপাল মিত্র জিমন্থাস্টিকের আখাড়া থোলেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ( পরে স্বামী 
বিবেকানন্দ ) এই আখড়ায় বার-এর খেল শিখতেন। 

এখানে যে নবগোপাল মিত্রের জিমন্তান্টিকের আখড়া ছিল ত৷ প্রমাণিত 
হয় এই থেকে যে এখানে ২৩-১*১৮৭৯ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের 


১০৬ কলিকাতা-দর্পণ 


ভিত্তি স্থাপনের পরেও ১৫-২-১৮৭৯ তারিথে রাজ বদনটাদের টালার বাগানে 
হিন্দুমেলায় যোগ দিতে যাবার জন্য এখান থেকে মিছিল বেরোয় । “বেলা 
সার্ধ নবম ঘটিকাঁর সময় ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিস' ট্রাট হইতে মহা সমারোহে 
মেলাস্থলে যাত্র। আরম্ভ হয় । পতাকা, আশার্সোট1 লইয়। এবং জাতীয় কীর্তন 
করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাত৷ এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলার স্থানে 
গমন করেন । এতদ্র্শনার্থ সহন্র সহন্্ লোক রাজপথে সমবেত ও অসংখ্য 
নরনারী নিজ নিজ বাটার গবাক্ষা্দি হইতে দেখিতে থাকেন ।” 

রাঙ্গা বদনাদ ওরফে রাজা বৈগ্নাথ রায়। মূল রিপোর্টেই টালার বাগান 
বলা হয়েছে । কিন্তু সেটা ভূল। হবে কাশীপুরের বাগান । কাশীপুর গান 
আযাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি রোড ও ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের মোড়ে এখনো সেই 
বাগানবাড়ি আছে। টালায় রাজা বৈছ্নাথ রায়ের কোনো! বাগান 
ছিল না। 


২১২নং বাড়ি : সার্জন মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের €( ২৭-৫-১৮৬৭ -৫-১০-১৯৩৪ ) নিজের 
বসতবাড়ি ছিল | [15021 /১1761-5210610 8০ 10155511765 0০, 70. 
নামক কারবারে লোকসান খেয়ে দেনা শোধ করবাব জন্য এই বাড়ি বিক্রি 
ক"রে তিনি ১০নং নিউ পার্ক স্ট্রিটে বাড়ি করেন। সেই বাড়িতেই তিনি 
মারা যান । 

২১৪নং বাড়ি : ডাক্তীর মুগেন্্রলাল মিত্র ক্যান্ষেল স্কুলে সার্জারি শিক্ষক হয়ে 
বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসে এই বাড়িতে থাকেন । 

২১৬ নং বাড়ি: এ বাড়িভে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল (জে. এল. ) ব্যানাঞ্জি ও 
ড. বেণীমাধব বদ্দুয়ার জামাই গিরিজ্া মুখার্জি থাকতেন । এই বাড়িতে 
ডাক্তার প্রাণকষ্ণ 'মাচার্য অল্পদিন ছিলেন । চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার এম, 
এন. ( মণীন্ত্রনাথ ) বোস, যিনি পরে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের 
অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তারও চেম্বার এই বাড়িতে কিছুদিন ছিল। ইনি ছিলেন 
আযাটনি ভূপেন্দ্রনাথ বস্থর ভাইপো । 

২১৭ নং বাঁড়ি : এই বাড়িটি চিহ্নিত ক'রে রেখে দেওয়া উচিত | এই বাড়িতে 
অনেকজন খ্যাতনামা! ডাক্তার বিভিন্ন সময়ে বাস করে গেছেন। যথা - শ্যার 
নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, মুগেন্দ্রলাল মিত্র ও নলিনীরঞ্জন সেনগুধু । 

২২৩ নং বাড়ি : শিল্পী ভবানীচরণ লাহার বাড়ি । এ বাড়ি তিনি তৈরি করেন নি, 
করেছিলেন তার পিতামহ শ্যামীচরণ লাহা (১৮২৫-৯১)। শ্যামাচরণের 
পুত্র চণ্ডীচরণ লাহা৷ । চণ্ডীচরণের পুত্র ভবানীচরণ লাহা। শ্টামাচরণ লাহার 
দেওয়া ৬৫ হাজ্জার টাকায় মেডিক্যাল কলেজের পুরনো! চোথের হাসপাতাল 
বাড়ি ১৮৯১ সনে তৈরি হয়। নতুন চোঁথের হাসপাতাল বাড়ি ১৯২৬ সনে 


পথপরিক্রমা: একটি অঞ্চল ১৩৭ 


তৈরি হবার পর থেকে সেই বাড়িতে কান, নাক, গলা, বুক, চামড়া ও দাতের 
রোগীদের বহিবিভাগ রয়েছে । 
আমাদের কর্নওয়ালিস ট্রিট পরিক্রমা! এখানেই শেষ হল। 


এখন ঢোকা যাঁক শিবনারায়ণ দাসের গলির ভেতর । এই গলির ২ নং, ৬ নং 
ও ৩৮1১ নং বাড়ির ও তাদের বাঁসিন্দাদের কথা আগেই বল! হয়েছে । এখন বাদ- 
বাকিদের কথ! বল যাক। 

প্রথমেই ধার নামে গলি সেই শিবনারায়ণ দাস কে ছিলেন তা জানা 
দরকার ৷ এই দাসবংশ জাতিতে কায়স্থ। এঁদের প্রত্যেকের নামের দ্বিতীয় 
অংশ “নারায়ণ কুমার বা নাথ নয়। এর একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। আমি 
আগে “রাজমশ্দির-এর কথা বলেছি । এ বাড়ির নিচের তলায় ফিল্ড আযাণ্ড 
আকাডেমি কাব (ছুঃ510 ৪07 £১০9.02125 018) ও ওপরতলায় মেস 
ছিল তাঁও বলেছি । এ বাড়ির সামনে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর ফাঁক পাস্তীর 
মাঠ ছিল। সেই মাঠ দিয়ে ঢুকলে এই বাড়ির নম্বর ছিল ১৬ নং কর্নওয়ালিস 
স্ট্রিট । সেদ্দিকটা হিল এই বাড়ির সামনের দিক । আর শিবনারাষণ দাঁসের 
গলিতে এর পেছন দিক | পেছনদিকে এই বাটির নম্বর হচ্ছে--৮ শিবনারায়ণ 
দাসের গলি। বাড়ির নাম “বাঙ্রমন্দির রাখবার কারণ এই যে বাড়িটি তৈরি 
করেছিলেন ও তাতে বাস করতেন রাজনারায়ণ দাস। এই রাজনারায়ণ দাস 
ছিলেন শিবনাবায়ণ দাসের পুত্র । এই বংশ বরাবরই মস্ত ধনীবংশ । এঁদের 
এ অঞ্চলে অনেক বর সম্পত্তি ছিল। ১৮৮৫ সনের আগেই রাঁজনারায়ণ 
দ্বাস মারা ঘান। তার পুত্র মহেন্রনারাধণ দাস। তিনি রাজমন্দিরের, পাস্তীর 
মাঠের ও শংকর ঘোষের "লনে ও ঠুর জমির মাপিক ছিলেন । বিস্যাসাগর মশাই 
১৮৮৫ সনে এঁর কাছ থেকে শংকর ঘোষের লেনে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন 
ও কলেঙ্গের বাড়ি তৈরি করবাঁর ভন্য ১বিঘে ১১ কাঠা জমি ৩০ হাজার 
টাকায় থরিদ করেন। এই জমি বিক্রির পরেও এই জমির উত্তরে ও পূর্বে 
মহেন্দ্রন'রাষণ দাসের আরো অনেক ও্ম ছিল। ১৯০৬ সনেও তিনি বেঁচে 
ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যা আটনি ও কংগ্রেস নেতা ৬ভূপেন্্রনাথ 
বসুর শ্বশুর ৷ মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ব্রজেন্দ্রনারাষণ দাস- ভূপেস্্রনাথের শ্যালক 
_ অসম্ভব ঢ্যাঙা লোক ছিলেন । আমি তাকে দেখেছি । তিনি শ্যামবাজারে 
ভগ্মীপতি ভূপেন্দ্রনাথ বস্থুর বাড়িতে আড্ঞ দিতেন, কিন্ত থাকতেন এ বাঁড়ির 
উপ্টোদিকে যে টানা লম্বা বাড়ি আছে সেই বাড়িতে । তিনি পাটের ব্যবসা 
করতেন । তাহলে এঁদের বংশ পরম্পরা এইভাবে পাচ্ছি- প্রথম শিবনারায়ণ 
দাস, তার পুত্র রাজনারায়ণ দাল, তার পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দাস। 


১০৮ কলিকাতা-দর্পণ 


হিন্দু কলেজ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হবার পর 
প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃপক্ষ প্র কলেজ লাইব্রেরির হলের দেওয়ালে একটি 
বড়, স্থন্দর শাদা পাথরের ফলক বসিয়ে তার ওপর পাঁচ জন লোকের নাম 
খোদাই ক'রে রেখেছেন এই জন্য যে, এই ৫ জন সবচেয়ে বেশি টাঁক। দান 
করে হিন্দু কলেজ স্থাপন সম্ভব করেছিলেন । সুতরাং এই পাচজনই হিন্দু 
কলেজর স্থাপয়িতা । তাদের নাম এই : 

১. হিজ হাইনেস বর্ধমানের মহারাজা । 

বর্ধমানের মহারাজার নাম লেখা নেই | ১৮১৬ সনে বর্ধমানের মহারাজ! 
ছিলেন তেজচন্দ্র বাহাছুর। কিন্তু তিনি দেশীয় রাজ্যের সামন্তরাজা ছিলেন না, 
খুব বড় হলেও জমিদার মাত্র । জমিদারের উপাধি “হিজ হাইনেস” হতে পারে 
না। অবাক হতে হয় এই বে যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের মহাপগ্ডিত 
কর্তৃপক্ষগণ এতবড় একট] ভুল কী ক'রে করলেন! 

২. বাবু গোপীমোহন ঠাকুর । 

স্বনামধন্য পুরুষ, পরিচয় দে ওয়] নিশ্রয়োজন। 

৩. বাবু জয়কিষণ সিংহ । 

ইংরেজি কায়দায় “জয়াকিষণ লেখা হয়েছে । নাম জয়কষ্চ । ইনি জোড়ার্সাকোর 
সিংহ বংশের আদি পুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 
পিতামহ । মৃত্যু ১৮২০ । 

৪. রাজা গোপীমোহন দেব । 

মহারাজ! নবকৃষ্ণ দেবের পোস্তপুত্র ও রাঙ্গা রাধাকান্ত দেবের পিতা । 

৫. বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস। 

এই গঙ্গানারায়ণ দস কে? কোনো হিন্দু কলেজের ছাত্র, হিন্দু কলেজের 
ইতিহাস লেখক কিংবা প্রেমিভেশ্সি কলেজের ইতিহান লেখক এই ব্যক্তি 
সম্পর্কে একটি কথাও লেখেন নি | এমন কি, তিনি কে- এই প্রশ্নও তোলেন 
নি। সকলেই চুপ। কেন? কারণ তারা জানেন না। ইনি এই শিবনারায়ণ 
দাসের পূর্বপুরুষ । 'আঠারো৷ শতকের মধ্যনাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম 
পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । খুব ধনী ছিলেন তাতে কোনে সন্দেহ নেই, 
কেননা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে আর ৪ ভন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হিন্দু কগেজ স্থাপনের 
জন্য সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিলেন। তাছাড়া আঠারো শতকের শেষ 
ভাগের ছু*টো দলিল থেকে জানা বায়, এ সময়ে সম্পূর্ণ সাহেবপাড়া লাঁদীি 
অঞ্চলে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাঙালির স্থাবর সম্পত্তি ছিল 'ঠার্দের মধ্যে ইনি 
একজন । একটি দলিলের তারিখ ১৩-১২-১৭৮৬ । এই দপিল থেকে জানা 
যায় প্র তারিখে বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস ডাঁলহোৌসি স্কোয়ারে পুরাতন ছর্গের 
অদুরে গঙ্গার ধারে এক সাহেবের ৬$ কাঠা জমি-সমেত একটি দোতলা বাড়ি 


পথপরিক্রমা: একটি অঞ্চল ১০০ 


বন্ধক রেখে সাহেবকে ২০ হাজার টাক] ধার দেন। দ্বিতীয় দলিলের তারিখ 
১০-১১-১৭৮৭ | এই দলিলে দেখা বায়, ফিলিপ মিলনাঁর ভেকার্স (যার নামে 
ডেকার্দ লেন) ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে ৪ বিঘে ১০ কাঠা জমি-সমেত 
একটি বসতবাড়ি বাবু গঙ্গানারায়ণ দাঁসকে বিক্রি করেছেন । 

গঙ্গানারায়ণ দাসের পুত্রের নাম কমলাকান্ত দাস। মাত্র এরই নামের 
দ্বিতীয় অংশে “নারায়ণ শব্দ নেই । কমলাকান্ত দাসের পুত্র শিবনারায় দাস । 
কিন্তু আমাদের লেখকেরা ব্যক্তিবিশেষের নামের আদি ও অস্ত্যপদ সম্বন্ধে 
যতটা সতর্ক, মধ্যপদ সম্পর্কে ততট1 সতর্ক থাকেন না। ফলে মধ্যপদ অনেক 
সময়েই ভুলভাবে লেখা হয়। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, মহেন্দ্রনারায়ণ 
ও ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দাসকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহেন্্রনাথ দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ দাস 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

“রাজমন্দির বাড়িটির বর্তমান নম্বর ৮।এ, শিবনারায়ণ দাস লেন। 
বিগ্ভাসাগর কলেজ, বিদ্যাসাগর মহিল1 কলেজ ও বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ-_ 
এই ৩টি কলেজের কর্তৃপক্ষ শংকর ঘোষের গলির বর্তমান কলেজ বাড়িগুালিতে 
স্থান সংকুলান হয় না বলে অতিরিক্ত স্থানের ব্যবস্থার জন্য জমি-সমেত এই জীর্ণ 
'রাজমন্দির বাড়িটি ১৯৩৩ সালে কেনেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে বাড়ি-ভাঙ। 
হয় নি বা তার জাযগায় নতুন বাড়ি তৈরি হয় নি। 

রামছুলাল দে সরকারের মতে গঙ্গানারায়ণ দাসের পুরো উপাধি ছিল 
গঙ্গানারায়ণ দাস সরকার । রামছুলালের বংশধরেরা যেমন “সরকার উপাধি ত্যাগ 
করেছেন, গঞ্গানারায়ণের বংশধরেরাও তেমন “সরকার” উপাধি ত্যাগ করেছেন । 
লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ এঁকে শ্ধু গঙ্গানারাষণ দ্রাস বলেছেন, আবার কেউ 
কেউ গঙ্গানারায়ণ সরকার বলেছেন । 

ইনি প্রথমে অনেক ইংরেঙ্গ রাজকর্মচারীর অধীনে চাকুরি করেছিলেন। 
শেষে চাকুরি করতেন পামার কে “পানিতে । থাকতেন জোড়াবাগানে ৷ চৌরঙ্গি 
রোডের দক্ষিণ প্রান্তের পূর্বদিকে এর বাগান, বস্তি ও বাজার ছিল। 


এবার দেখা যাক শিবনারায়ণ দাসের লেনে কোন বাড়িতে কে বা কারা 
থাকতেন । 

সনং বাড়ি : 'রাজমন্দির । এখানে এন ১৯০৫ থেকে জুন ১৯০৬ পর্যস্ত ডন 
সোসাইটির সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় (১৫-৬-১৮৬৫ ১৯৪৮) ও বহ্গবান্ধব 
উপাধ্যায় ( ১১-২-১৮৬১ - ২৭-১০-১৯০৭) ছাত্রদের মেস চালান । ১৯০৬ 
সালের জুলাই মাসে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাঁয়। সতীশ মুখোপাধ্যায় 
তার ভক্ত ছাত্রদের মেস রাজমন্দিরের বিপরীত দ্বিকে ৩৮।২ নম্বর বাড়িতে 
উঠিয়ে নিয়ে যান। এই মেসে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, র্বীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ, 


১১০ কলিকাতা-দর্পণ 


বিনয়কুমার সরকার ছাড়াও সতীশচন্দ্র গুহ ও কক্তদাস সিংহরায় (ধিনি পরে 
গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলেন) থাঁকতেন। এই বাড়িতে 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ১৯০৮ সালের শেষ পযন্ত । 
্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়ও এ সময়েই (১৯০৬ জুলাই ) ২৩নং বাড়িতে উঠে 
যান। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ব্রন্মবান্ধবের সঙ্গে ন গিয়ে ত্র গলির ১১ নশ্বর 
বাড়িতে উঠে যান । এখানে তিনি বেদ-বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। এখন এই 
বাড়ির নম্বর হয়েছে ১১-এ ও ১১-বি। তিনি বেদের পণ্ডত সত্যএত 
সামশ্রমীর ছাত্র ছিলেন। হুগলি জেলার বিঘাতি গ্রামে স্বদেশী ডাকাতি 
করতে গিষে ধরা পড়েন, কিন্তু সাজ! পান নি। তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য 
ছিলেন । ভবিষ্কতে আমর! অন্তত্র তার দেখ! পাব। 

১২নং বাড়ি : রামচন্দ্র মিত্রের (১৮১৪-৭৪ )। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা 
পেয়ে হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা অধ্যাপক হন। বীটন 
সোসাইটির ( ০0901)6 9০০1০ ) আজীবন সম্পার্দক ছিলেন । “পশ্বাবলী; 
নামে মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন । কিছুদিন “জ্ঞানাঘ্েষণ' পত্রিকার পরিচালক 
ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরিতে এঁর একটি আবক্ষ মর্মরমৃতি 
আছে । ১৯০১ সালে এই বাড়িতে তার ছই নাতি শরৎচন্দ্র মিত্র ও চারুচন্দ্ 
মিত্র থাকতেন। 

১৬নং বাড়ি: এই বাড়িতে থাকতেন নন্দলাল ভট্টাচার্য কবিরত্ব অথবা বিদ্যার 
ও কৈলাসচন্ত্র ভট্টাচার্য বিদ্ার্ণব ( অথবা বিগ্যাভূষণ ), এম. এ. | কৈলাসচন্ত্ 
ক্যালকাট ট্রেনিং আযকাডেমির শিক্ষক», পরে ডাফ কলেঙ্গের সংস্কতের 
অধ্যাপক ছিলেন । এই বাড়িতেই 'সোমগ্রকাশ” প্রেস ছিল। তিনি এখান 
থেকে “সোমপ্রকাশ” সম্পাদনা করতেন । 
নন্দলাল ভট্টাচার্য কবিরত্র ছিলেন স্বনামধন্য মৃদঙ্গাচার্য দ্র্লভ ভট্টাচার্ষের 
( ১৮৭২-১৯৩৮) পিতা । ছুর্লভ ভট্টাচার্য ২০ বছর মুদঙ্গীচায মুরাবিমোহন 
গুপ্তের কাছে পাোয়'জ বাজানে। শেখেন ॥ ১৯০৫ খ্রাস্টাব্দে বাড়ির সামনেই 
“মুরারি সম্মেলন” নামে বাধিক সংগীত সন্দেলন প্রবর্তন করে ৩৩ বছর তা 
চালান । পাথুরেঘাটায় ভূপেন্দ্রকৃষ্চ ঘোষের বাড়িতে পাখোয়াজ বাজাতে 
বাজাতে তিনি মারা যান । 
এখন এই বাড়ি পাচভাগে ভাগ হয়ে গেছে-এ, বি, সি, ডি, ই। দুর্লভ 
ভষ্টাচার্ষের পুত্র হরেন্ত্রনাথ গত হয়েছেন। নাতি শল্তুনাথ ভট্টাচার্য থাকেন 
১৬-পি নম্বরে । ১৬-ই-তে ছিল টোল । সেখান থেকেই *সোমপ্রকাশ' 
বেরুত। 
এই ভট্টাচার্য পরিবারের সাদি নিবাস ছিল সাতরাগাছির ভট্টাচার্য পাড়ায় । 
এই বংশের হলধর ্ায়রত্বের পুত্র নন্বলাল ভট্টাচার্য । তিনি ১৬নং শিবনারায়ণ 
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দাস লেনের কাশীনাথ তর্কবাগীশের কন্যাকে বিবাহ কঃরে শ্বশুরবাড়িতেই 
বপবাস করতে থাকেন। তার ৬ পুত্র ও ২ কন্ঠা । পুত্রদের নাম_ ভূতনাথ, 
কৈলাসচন্দ্র, আশুতোষ, সন্তোষচন্ত্র বৈদ্ধনাথ ও ছূর্লভচন্দ্র | যথাক্রমে 
কৈলাপচন্জ্র দ্বিতীয় ও ছুর্লভচন্দ্র কণিষ্ঠপুত্র । 
ঘবারকানাথ বিগ্ভাভৃষণ ২৩-৮-১৮৮৬ তারিখে মারা যান। দ্বারকানাথের 
মৃত্যুর পর কৈলাসচন্ত্র বিগ্াভূবণ তার সোমপ্রকাশ প্রেদ ও পত্রিকা দুইই 
কিনে নিয়ে এই বাড়ি থেকেই সে'মপ্রকাশ সম্পাদনা করে প্রকাশ 
করতেন। 

১৮নং বাড়ি : এখানে থাকতেন সাহিত্যিক হারাণচন্দ্র রক্ষিত ( ১৮৬৪-১৯২৬)। 
তার দেশ মজিলপুর | “বঙ্গবাসী” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । “রায় সাহেব, 
উপাধি পেয়েছিলেন । অনেকগুলি বই লিখেছেন, যথ1-- “রাণী ভবানী”»বঙ্গের 
শেষ বীর”, “এ্রতিভাস্থন্দরী+ ইত্যাদি । 

২৩নং বাড়ি : এই বাড়ির কথা আগে কিছুটা] বল] হয়েছে । ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 
এই বাডিতে “সন্ধ্যা” প্রেম এনে এখান থেকেই শেষ “সন্ধ্যা” পত্রিক। প্রকাশ 
করতেন । ৩০-০৮-১৯০৭ তারিথে “সন্ধ্যা” অফিসে খানাতল্লাসি হয়। পত্রিকার 
সম্পাদক উপাধ্যায় ও মুদ্রীকর হরিচরণ দাস ও ম্যানেজার সারদীচরণ সেনের 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ান। ছিল । প্রথম দু'জন সে সময়ে অফিসে না থাকাতে 
পুলিশ শুধু ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে যায়। ৩০-৯-১৯০৭ তারিখে সম্পাদক 
বক্গবান্ধব পুলিশকে ডেকে পাঠান ও এই বাড়িতেই মুদ্রাকরের সঙ্গে গ্রেপ্তার 
বরণ করেন । ২৭-১০-১৯০৭ তারিখে ক্যাঙ্ছেল হাসপাতালে ধনুষ্টঙ্কার রোগে 
তিনি মারা যান। 
বক্গবাদ্ধবের গ্রেপ্তারে পর তীর শিষ্য মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “সন্ধ্যার 
দ্বিতীয় মুদ্রাকর ও প্রকাশক হয়ে এই বাড়ি থেকেই কিছুদিন “সন্ধা” পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। 

৩১নং বাড়ি : যছুনাথ সেন বরাটের | বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার আলমপুর 
গ্রামে মুশিদাবাদ-বহরমপুর বিখ্যাত উকিল বৈকুগ্ঠনাথ সেন ও তার ছোটভাই 
হেমেক্রনাথ সেনের (এঁর নামে কলকাতায় হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট আছে, রূপবাণী 
সিনেমার বিপরীত দিকে ) পৈতৃক নিবাস । বৈকুঞ্ঠনাথ ও হেমেক্দ্র সেনের 
বংশগত উপাধি সেন-বরাট । এত সঙ্গে যছুনাথের জ্ঞাতি সম্পর্ক থাকা 
অসম্ভব নয়। 
ফছুনাথ ছিলেন আদিধুগের শিবপুরে কলেজ থেকে বি. ই. পাশ-কর! 
এঞ্জিনিয়ার। পাতিপুকুরে যশোর রোডের ওপর রাস্তার পূর্বাদিকে তার এক 
বিচিত্র ধরনের বাগানবাড়ি আছে । এমন বাগানবাঁড়ি কলকাতা শহরে বা 
তার আশেপাশে দ্বিতীয়টি নেই। এক পুকুরের ধারে বাড়ি, প্রবেশপথের 


১১২ কণিকাতা-দর্পণ 


ছু'ধারে ছু”টি চারকোণা দৌতলা "টাওয়ার | কবেকার তৈরি, কিন্তু এখনো 
টিকে আছে। আরো কতদিন থাকবে কে জানে । আমরা] ছেলেবেলা থেকে 
একভাবেই দেখে আসছি । 

এবার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে যাওয়া যাক । 


৬নং বাড়ি : ডাঃ কাদস্থিনী গান্গুলি এল. আর. সি. পি. ( এডিন. ), এল আর. 
সি. এস. (গ্লাসগে! ), ভি. এফ. পি. এস. (ডাবলিন )। 

৭নং বাড়ি : বিখ্যাত পাখেয়াজী মুরারিমোহন গুপ্ত (১৮২৪ -_ ২৭-৩-১৯০৪ )। 
শ্রীরামপুর কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক | রাম চক্রবতী ও নিমাই 
চক্রবর্তীর কাছে বাজনা শেখেন । ছুলভচন্ত্র ভট্টাচার্যের গুরু । 

১১নং বাঁড়ি : রেভারেও্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২৪-৫-১৮১৩- ১১-৫- 
১৮৮৫ )। বাড়ির বর্তমান নম্বর ১১-ই। 
কৃষ্ঃমোহনের মাতামহ রামজয় বিগ্যাভৃষণ শাস্তিরাম সিংহের সভাপত্তিত 
ছিলেন । তিনি বাস করতেন বেছু চাটুর্ষের স্ট্রিটে । কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবন- 
কৃঝ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্যা ভৃষণের কন্ঠ শ্রীমতী দেবীকে বিয়ে করে শ্বশুর- 
বাড়িতেই বাস করতেন। সেখানে তার ভূবনযোহন, কষ্চমোহন ও কালী- 
মোহন-- এই ৩ পুত্র ও ১ কন্যার জন্ম হয় । এত বড় সংসার নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে 
থাক1 অসম্ভব হওয়ায় জীবনকৃণ্, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে 
এই বাড়িটি তৈরি ক'রে পুত্রকন্া নিয়ে এখানেই বাস করতে থাকেন। 
স্রতরাঁং এই বাড়ি কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি। কঞ্চমোহনের 
দাদ] ভূবনমোহন খ্রীস্টান হন নি। কৃঞ্চমোহন ১৭-১০-১৮৩২ তারিখে রেভারেগু 
ডাফ সাহেবের কাছে খ্রীস্টধর্ষে দীক্ষিত হন । 'ল্পদিন পরেই তিনি “চার্চ অফ 
স্কটলাওু? ত্যাগ করে “চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডে বোগ দেন। শেষ পর্যন্ত এই 
শেষোক্ত চার্চেই ছিলেন ও নিদ্রের ছোটভাই কালীমোহনকেও খ্রীস্টধর্মে 
দীক্ষিত করেন। 
ঘটনাচক্রে কৃঞ্চমোহন শ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। যদ্দি ঘটনাটি ন। 
ঘটত তাহলে হয়ত তিনি তিন্দুই থেকে যেতেন। ঘটনাটি শিবনাথ শান্্ীর 
ভাষায় বিবৃত করছি । তিনি পিখেছেন : “১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাহার 
(ডিরোভ্রিওর-- রা. মি.) শিশ্তগণ এক মহাবিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে 
সময় কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোঙ্জিওর শিশ্তদলের একট] আড্ডা 
ছিল। উক্ত দিবস কৃষ্মোহনের মন্তপস্থিতি কালে তাহার যুবক বন্ধগণ 
সেখানে জুটিলেন । তখন তাহাদের সর্বপ্রধান সৎ-্সাহসের কর্ম ছিল মুসলমানের 
রুটি ও বাজার হইতে সিদ্ধকরা মাংস আনিয়া খাওয়া । সেইরূপ আহারের পর 
হাড়গুলি পার্খস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে 


পথপরিক্র মা: একটি অঞ্চল ১১৩ 


লাগিলেন, “এ গোহাড়, এ গোহাড় ।” আর কোথায় যায় ! সমুদয় পল্লীস্থ 
হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে 
পারিলেন পলায়ন করিলেন ৷ তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া! কৃষ্ণমোহনের 
মাতামহ রামজয় বিগ্াভৃষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল- “আপনার দৌহিত্রকে 
বজ্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব ন1।” ব্রাহ্মণ হ্বীয় 
দৌহিত্রের প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন । বেচারা কষ্ণমোহন এ সকলের 
কিছুই জানেন না । তিনি সায়ংকাঁলে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর 
আশ্রয় পাইলেন না ।” 

ঘটনাটি ঘটেছিল এই ১১-ই গুরুপ্রসাদদ চৌধুরী লেশের বাড়িতে । হিন্দু 
কলেজ থেকে বেরোবার পর হেয়ার সাহেব কৃষ্ণমোহনকে তীর স্কুলে দ্বিতীয় 
শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন । ঘটনার সময় তিনি হেয়ার স্কুলে ছাত্রদের 
পড়াচ্ছিলেন । পাশে যে-গৃহস্থের বাড়িতে হাড় ফেল! হয়েছিল তিনি জাতিতে 
ব্রাহ্ণ ছিলেন । বিনাদোষে পৈতৃকবাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত 
হয়ে কঞ্চমোহন সাহেবদের দলে ভিড়ুতে ও তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়েছিলেন । তার ফলে বছরখানেক বাদে খ্রীস্টান হওয়া তার পক্ষে 
অনিবার্ধ ছিল। হিন্দুসমাজ তীর প্রতি অবিচার না করলে, একটু সহিষুণ ও 
ক্ষম'নীল হলে তিনি হয়তো হিন্দুসমাঙ্গ ত্যাগ করতেন না। 

শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই লিখেছেন কৃষ্ণমোহনের একটিমাত্র ভগ্রী ছিল। তার 
বিয়ে হয়েছিল শিবনারায়ণ দাস জেনের হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । তার 
পুত্র মন্ন'লাঁল চট্টোপাধ্যায় পরে গভর্নমেণ্টের বড় কর্মচারী হয়েছিলেন । 


আমার বন্ধু ৬প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "আমাকে একটি অদ্ভুত কথা 
বলেছিলেন । শাস্দ্রীমশ।খয়ের কথ] স্তা হলে তার কথা সত্য হয় না। কিন্ত 
প্রভাতবাবুর কথা সহজে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। 
আমি দেখেছি প্রভাতবাঁবুর মতো এ্াক্ম পরিবারদের খবর আর কেউ রাখতেন 
না, এবং সে খবরে ভুল থাকত কচিৎ। তিনি বলেছিলেন যে, সিভিলিয়ান 
৬সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা করপোরেশনের চিফ একসিকিউটিভ 
অফিসার ৬এযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জে. সি. মুখাজিঃ ডাকনাম “রাজা” ১ 
এই দু'জনের পিতা ও ভাগলপুরের উকি ৬নিবারণ মুখোপাধ্যায়ের মা 
কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভম্মী ছি :”এবং নিবারণবাবু ও তার ছুইপুত্র ১১-ই 
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছেন । তবে কি কৃষ্ণ- 
মোহনের ছুই ভগ্নী ছিলেন? একজনের বিয়ে হয়েছিল হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে, আর একজনের নিবারণ মুখোপাধ্যায়ের পিতাব সঙ্গে! ব্যাপারট। সত্য 
বলে বিশ্বাস করতে আরো বেশি ইচ্ছে হয় এইজন্য যে প্রভাতকুমার 
গজোপাধ্যায় নিজে এই বাড়ির খুব কাছেই বাস করতেন। তামাম মুলুকের 


ট 


১১৪ কলিকাতা-দর্পণ 


হাড়হদ্দ খবর যে রাখে, সে পাড়ার খবর রাখে নাঃ এট1 কি হতে পারে? 
যাই হোক, ব্যাপারটা! অনুসন্ধীনযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্তু এতদিন 
পরে অন্রসন্ধীন ক'রে কি কিছু ফল হবে? এখন এমন কে জীবিত আছেন 
যিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন? বোধহয় কেউই নেই । স্থতরাং 
ব্যাপারট। রহশ্যময়ই রয়ে গেল । 

১৩।২ নং বাড়ি: মহ্েন্ত্রনাথ গুপ্ত (১৪-৭-১৮৫৪ -৪-৬-১৯৩২)। জন্ম 
শিবনারায়ণ দাসের লেনে । পিতা মধুসদন গুপ্ত পরে গুকুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে 
এই বাড়ি করেন । বি. এ. পাশ ক?রে বিভিন্ন স্কুলে তিনি হেডমাস্টার ছিলেন, 
তার মধ্যে শ্তামবাজার ( তখন শ্যামপুকুরে ছিল ) মেট্রোপপিটান স্কুলেরও । 
সিটি, রিপন ও মেট্রোপপিটান কলেজে অধ্যাপনা করেন । “মাস্টার মহাশয়” 
নামে পরিচিত | “রামকৃষ্চ কথামৃত” রচন1 করেন । তাঁর লেখক শাম” ইনিই । 
শেষে ৫০ নং আমহাস্টঁ স্ট্রিটে মটন ইনন্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন । এখন 
সেখানে হিন্দু আকাডেমি ( ১৯৩২ থেকে ) রয়েছে। 

১৮নং বাড়ি : বার নামে গলির নাম সেই গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি। গুরুপ্রসাদ 
অনেক আগের লোক । তিনি স্বপ্রিম কোর্টের কোনো ইংরেজ আযটনি 
বা ব্যারিস্টারের “বাবু” অর্থাৎ কেরানি বা মুনরি ছিলেন। 

২৩।১।১ নং বাড়ি : যছুনাথ বন্ুর বাড়ি । যছুনাথ ছিলেন রাজনারায়ণ বস্থর 
জ্ঞাতিভাই । এঁর] দু'জন একই বংশের সন্তান । পৈতৃক নিবাস বৈরাগীপুকুর, 
২৪-পরগন। । কলকাতায় এসে ১৮৪৯ সালে হিন্দু স্কুলে ভতি হন। ১৮৫৪ 
সনে ৮ টাকার একটি বৃত্তি পান। পরের বছরও এ বৃত্তি পান । প্রেসেডেন্সি 
কলেজ থেকে ১৮৫৬ সনে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন ও ছু'বছরের 
জন্য ২৫ টাকার একটি বৃত্তি পান । 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা ১৮৫৭ সনে নেওয়া হয় । 
তিরিশটি স্কুল থেকে মোট ২৪৪ জন ছাত্র এই পরীক্ষা দেয় । ১১৫ জন প্রথম 
বিভাগে ও ৪* জনদ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন । কেউ তৃতীয় বিভাগে পাশ 
করে নি। মোট ১৬২ জন পাশ করে। যছুনাথ পাশ করেন প্রথম 
বিভাগে । 
পরের বছর ১৮৫৮ সনের এপ্রিলের গোড়ায় প্রথম বি. এ. পরীক্ষা নেওয়। 
হয় । ১৩ জন পরীক্ষায় বসতে অচ্চমতি পান, মাত্র ১০ জন পরীক্ষা দেন। 
তাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বছুনাথ বস্থও ছিলেন । ১০ জনই ফেল 
করেন । ছ+ট] বিষয়ের মধ্যে শেষ ছু'জন পাঁচট। বিষয়ে খুব বেশি নম্বর পান, 
কিন্তু একট। বিষয়ে পাশ নম্বরের চেয়ে কিছু কম নম্বর পান। সিণ্ডিকেট 
তাদের অন্তান্ত বিষয় থেকে নম্বর কেটে নিয়ে এ একট] বিষয়ে ৭ নম্বর বাড়িয়ে 
দিয়ে পাশ করিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র হন দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম ও যছুনাথ প্র 


পথপরিক্রমা: একটি অঞ্চল ১১৫ 


বিভাগে দ্বিতীয়। সুতরাং বঙ্িমচন্ত্র ও যছুনাথ কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
প্রথম ছুই গ্রাজুয়েট । 

পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়া মাত্র ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে 
ছু'জনকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়েইগ করেন। বঙ্কিমচন্ত্রের কথা তে! 
সকলেই জানেন, এখানে বলা নিশ্রয়োজন | ধছুনাথের কথা বিশেষ কেউ 
জানেন না। তাই সংক্ষেপে তীর সম্পর্কে বলছি। যছুনাথ ২৩-১৯-১৮৫৮ 
তারিথে ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাক্জিক্টরেটের কাজে যোগ দেন। ৩৩ বছর 
চাকুরির পর ১৮৯১ সনে নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে ও ডেপুটি কালেক্টার 
হয়ে অবসর নেন। তারপর নিজের গ্রামে গিয়ে কয়েক বছর চাষবাস করেন। 
২-৫-১৯০২ তারিখে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের এই বাড়িতে মারা যান। 

৪৮ নং বাড়ি: “অমূল্য নিকেতন | এই বাড়িতে ডাঃ অমৃলরচন্ত্র বন্্ এম. বি. 
থাকতেন। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের (73758] 01)6101081] &. 
ঢ1181012001161021 ড/0113 1,00.)এবং বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের 
একজন প্রতিষ্ঠাতা | সমার্রসংস্কারক, জনসেবক ও ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের 
অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র । জন্ম ১৮৬২, মৃত্যু ১৮৯৮। 
ডাক্তার বস্ত্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শেষ অসুখের সময় পুত্রের মতো! তার সেবা" 
টুশ্রষ! করেছেন । মেস্ট্রাপলিটান কলেঙ্জের সংস্কৃতের অধ্যাপক ৬কালীকৃ্ঃ 
ভট্টাচার্য (গড়পারের ডাক্তীর তুলসীচরণ ভট্রাচার্ধের পিতা» এঁদের দেশ 
তরিনাতি ) লিখেছেন : "(বিগ্ভাসাগরের) রোগ ক্রমেই বুদ্ধি পাইতে লাগিল । 
ডাক্তার অমূল্যচরণ ( চন্্' হবে রা. মি.) বন্ধু ওষধপত্রাদির ব্যবস্থার জন্য 
কল ছাড়িয়৷ অন্যত্র যাওয়া বগ্ধ করিলেন।” 


৯ 9 


কয়েকটি প্রশ্ন ও জৌব চার্নক 


২ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখের “স্টেটসম্য'ন* সংবাদপত্রে পি. টি. নায়ার নামে এক 
দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোক একটি প্রশ্ন তুলে বলেছেন মেয়র্স কোট (1$95075 
0০এ:) তো বরাবর সাহেবপাড়ায় ছিল, তবে উত্তর-কলকাতায় একটা রান্তার 
নাম ওল্ড মেয়র্স কোর্ট হল কী ক'রে? 

চমৎকার প্রশ্ন । একজন বাঙালির পক্ষেই এ-প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক ছিল। 
কিন্ত আশ্চর্য, কোনো বাঙালি এ প্রশ্ন তুললেন না, তুললেন একজন অবাঙালি 
ভারতীয় । এর জ্ঞান ও অন্ুসন্ধিৎসার প্রশংসা] করতে হয়। 

এর জবাব : উত্তর কলকাতার যে-গলিটার নাম আগে কম্ুলিয়াটোলা লেন 
ছিল, তারই একটা অংশের নাম রাখা! হয়েছে-ওল্ড মেয় কোট । এ-নামটা 
একেবারেই তুল । ইংরেজদের মেয়র কোর্ট কোনোদিনই সাহেবি পাড়া ছেড়ে 
শুধু এ অঞ্চলে কেন, কোনো! দেশী পাড়াতেই থাকে নি । তবে তুলট] হল কেন? 
একটা ভূল সাদৃশ্ঠের জন্য । ক্বলিয়াটোল| লেনের এই অংশের নাম যদি 
একান্তই মেয়র্স কোর্ট রাখ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তাহলে নামটা “ওল্ড” মেয়র্স 
কোর্ট না রেখে “ইগ্ডিয়ান? মেয়র্স কোর্ট রাখা উচিত ছিল। কেন, তা বলছি। 

এই গলির পূর্ব-দক্ষিণে মহারাজা নবরুষচের আদি বাড়ির অর্থাৎ পোস্বপুত্র 
রাজা গোগীমোহন দেবের ও তাঁর পুএ রাজ! রাধাকান্ত দেবের বাড়ির পেছন 
দিক, সামনের দিক রাজা! নবকৃঞ্ক দ্ট্রিট । মহারাজা নবকৃ্ণ ক্লাইভ, হেতিংস 
গ্রমুখ ইংরেছ শাসনকর্তাদের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে কোম্পানির এক-আধটা 
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নয়, সাত-সাতট। দপ্তরের ভার একা তার ওপরেই স্তার৷ দিয়েছিলেন । সেই 
ঘগ্তরগুলি এই : 
১. মুনশি দপ্তর, অর্থাৎ ফাপি সেক্রেটারির দপ্তর । 
২. আর্জবেগী দপ্তর, অর্থাৎ সাধারণ লোকের কাছ থেকে আঙ্জি বা দরখাস্ত, 
বা তার। কোম্পানি বাহাছুরকে করত, তা নেবার অফিস। 

, কোম্পানির বেনিয়ান ও রাজনৈতিক দেওয়ানের দপ্তর ৷ 

. কোম্পানির ধনাগার বা খাঁজনাখান! । 

, ২৪-পরগনার মাল আদালত বা রাঁজন্ব কোর্ট । 

, ২৪-পরগনার তহশিল দণ্ডর, অর্থাৎ কালেক্টারের কাছারি। 

. জীতিমালা কাছারি, অর্থাৎ কোনো লোকের জাত সম্পর্কে সন্দেহ ব! 
আপত্তি উঠলে সেই লোকের প্রকৃত জাত কী, তা সাক্ষীসাবুদ ডেকে 
বিচার ও মীমাংসা করবার আদালত । 
এই সবগুলি দপ্তরের কাজ মহারাজ! নবকৃষ্ণ চালাতেন তার নিজের শোভা" 

বাজার রাঙ্গবাড়িতে বসেই । সাহেবপাড়ায় তাঁদের অফিস থাকলেও তিনি 

সেথানে যেতেন নাঁ। ওপরের সাতটি দপ্তরের মধে) ৫ ও ৬ নম্বর দপ্তর রীতিমতো 
আদালত | আর মহারাজা একাই তাদের জজ । কিন্ত শেষের আদ্ালতটি অর্থাৎ 

'জাতিমালা কাছারি' একটু অন্ঠ ধরনের আদালত ছিল। এই আদালতের একটু 

পরিচয় দেওয়া দরকার । 
সে ঘুগটা, অর্থাৎ কোম্পানির 'মামলের গোড়ার দিকটা সামাজিক ডামা- 

ডোলের সময় ছিল। বর্ণকৌলীন্য তার সাবেকি মর্যাদা হারাচ্ছে- কাঞ্চনকৌলীন্ 
তার জায়গায় মাথাচাড়া 1দয়ে উঠছে । স্থতরাং তখন বাঙালির কাছে, বিশেষত 
কলকাতায়, জাতের সমস্যা একটা বড সমস্তা হয়ে উঠেছিল । চট করে কোনো 
লোকের জাত ঠিক কর! যেত না । পোকে সাধারণত নিজেদের জাত ভাড়াত 
ও অন্যদের জাত মারবার চেষ্টা করত । ক্ষমতাশালী বা ধনীলোকেরা' ব্রাহ্মণ 
কুলাচার্ধদের কিছু দক্ষিণ! দিয়ে তাদের শক্রুপক্ষীয়দের জাতিচ্যুত করত, অর্থাৎ 
উচ্ুজাত থেকে ঠেলে নিচুজাতে নামিয়ে দিত । আবার শ্রেণীর লোক নিচু 
জাতের হলে ব্রার্ণ ও ঘটকদের “সন্তুষ্ট ক'রে উচুজাতে উঠে যেত। দলাদলি, 
পরম্পরের জাত মারামারি তখন &$31 দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে ফ্াড়িয়েছিল | 
তাই ওয়ারেন হেহিংস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের জাতের বিচার করবার জন্য 
একট] রীতিমতো কাছারি ( আদীলত, কোট ) স্থষ্টি করে তার নাম রেখেছিলেন 

“জাতিমাল! কাছারি” (08502 0০9০1: )। 
যেমন মেয়র্স কোর্ট-এ একজন প্রেসিডেন্ট ( মেয়র) ও নক্রন সাস্য (£১1০1- 

[0210 ) থাকতেন, তেমনি জাতিমাল1! কাছারিতে একজন সভাপতি বা প্রধান 

জজ ও কয়েকজন সাহাষ্যকারী জঞ্জ (বা! £9593501) নিযুক্ত হতেন । উচ্চ, নীচ 
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১১৮ কলিকাতা-দপণ 


সব জাতেরই আক্রোশ ব্রাহ্মণদের ওপর থাকায় এই আদালতের কোনো বিচারকই 
ব্রাহ্মণ হতে পারতেন না। মহারাজা নবকৃষ্ণ এই আদালতের প্রথম ও প্রায় 
যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্ট ছিলেন । মাত্র ছু$একবার কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী 
ওরফে কাস্তবাবু, এই কাছারির সভাপতি বা প্রধান জজ হয়েছিলেন । লক্ষণীয় 
যে ছুই প্রেসিডেণ্টই অব্রাঙ্গণ-_ একজন মৌলিক কায়স্থ, অন্তজন তিলি। 

আগেই বলেছি এই জাতিমালা কাছারি, যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজ। 
নবরুষ্ণ, আর যা তার বাড়িতে বসত, সেটা অনেকটা মেয়স কোটট-এর ধাঁচে 
ছিল। তাই কলকাতা কর্পোরেশন কন্ধুলিয়াটোল1 লেনের খানিক অংশের, যা 
শোভাবাজারের রাজবাড়ির পেছনে পড়ে তার, বোধহয় স্থানীয় বাসিন্দাদের 
আবেদনব্রমে “ইপ্ডিয়ান+ মেয়র্সগ কোর্ট নাম নাদিয়ে ভুলক্রমে নাম দিলেন ওল্ড 
মেয়র কোর্ট। 


৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখের “আনন্দবাজার পত্রিক1'য় এক অনামী লেখক 
কলকাতা সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন । সেগুলির উত্তর দিচ্ছি । তার প্রথম 
প্রশ্নের উত্তর সবশেষে দেব । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সান্মুকভাঙার মোড় কোন জায়গাটা ? কেন তার এই নাম? 

[পাঠকগণকে প্রথমেই বলে রাখি, তারা যেন এই “মোড়” শব্খটির ওপর মোটেই 
গুরুত্ব না দেন। “মোড শব্টা প্রশ্নকর্তার বড় প্রিয় শব্দ, মুদ্রীদোষও বলতে 
পারেন । এর পরেই পাবেন শড়কডাঙার মোড”, “ডিডিভাঙার মোড়” । মোড়-এর 
কোনে! অর্থই নেই এসব জায়গায় | ] 

উত্তর : বখন “সান্কিভাঙা” নাম প্রচলিত ছিল তখন মেডিক্যাল কলেজের 
পশ্চিম অংশে ইডেন হসপিটাল তৈরি হয় নি। তাঁর পশ্চিমে সেপ্টাল আযভেনিউ 
তো ছিলই না। মেডিক্যাল কলেজের উত্তরে যে কলুটোল! স্ট্রিট রয়েছে তার প্রায় 
মাঝ বরাবর থেকে একটা গলি বেরিয়ে ইডেন হসপিটালের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণে 
গিয়ে বর্তমান ইডেন হসপিটাল রোডে পড়ত । এই গলিটার নাম ছিল মেডিক্যাল 
কলেজ হসপিটাল স্ট্রিট, বা সংক্ষেপে মেডিক্যাল কলেজ স্ট্রিট । তখন ইডেন 
হসপিটাল রোডের নাম ছিল চাপাতলা লেন। যেখানে মেডিক্যাল কলেজ স্ট্রিট 
চাপাতল! লেনে পড়েছিল, প্রায় তার উলটোদ্িক থেকে আর একটা সরুগলি 
বেরিয়ে দক্ষিণমুখে বৌবাজার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হত্তো । সেই গলির নাম ছিল 
টাপাতল! সেকেও্ড বাই-লেন,পরে হয় নিমু খানসামার লেন,এখন ইডেন হসপিটাল 
লেন। 

কলুটোলা স্ট্রিট ও মেডিক্যাল কলেঙ্গ ফ্রিটের ছু'ধারে মুসলমানেরা পুরনো 
ভাঙ! চীনেমাটির বাসন বা কলাই-করা থাল', বাটি ইত্যাদি বিক্রি করত । গরিব 
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লোকেরা সেগুলি সামান্ত দামে কিনে ব্যবহার করত | কলাই-করা ব চীনেমাটির 
বাসনকে 'আাজও “সানকি” বল! হয়। গোড়ায় কলুটোল! স্ট্রিট ও মেডিক্যাল 
কলেজ ট্রিটকে “সান্কিভাঙা, বলা হতো। পরে তার আয়তন বৃদ্ধি হয়ে 
মেডিক্যাল কলেজের আশপাশের সমস্ত চত্বরটাই সান্কিভাও। হয়ে দ্াড়ায়। 
মেডিক্যাল কলেজের পূর্বদিকে প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে ( যে-গলির নাম তারও 
আগে ফকৃস লেন চ০স্ [,21)2 ছিল ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাড়ি করেছিলেন । 
আজও লোকে বলে বঙ্কিমচন্ত্রের বাট্টি ছিল সান্কিভাঙায়। 


তৃতীয় প্রশ্ন : চড়কডাঙার মোড় কোথায়? 

উত্তর : বিডন বাগানের দক্ষিণ-পাশ্চম কোণের সামনে চিৎপুরের পশ্চিমদিক 
থেকে একট! গলি গঙ্গার দিকে চলে গেছে । এখন এঁ গলিটার নাম টেগোর 
ক্যান্ল স্টিট (785015 0851 50:2০6) | আগে নাম ছিল চড়কডাও। সিট । 
কিন্তু চড়কডাঙা সিটে চড়ক হতো না, হতো! বিডন উদ্যানে । যখন চড়ক হতো! 
তখন সেখানে উদ্যান হয় নি, একটা খালি মাঠ ছিল। চড়ক সেই মাঠে হতো । 

কলকাতায় আরো অনেক চড়কডাড। ছিল । একট! ছিল নারকেলডাঙায় । 
এখনো সেখানে চড়কডাঙা লেন নামে একটা গলি আছে । ভবানীপুর পদ্ম- 
পুকুরের পাশে আর এক চড়কডাঁঙী ছিল। এখনো সেখানে প্রতিবছর চৈত্র 
সংক্রান্তির দিন থেকে মেলা বসে । হাজরা রোডে আর এক চড়কডাঙা ছিল। 
বিডন স্ট্রিটে অনাথবাবুর বাজারে আর এক চড়কডাওা ছিল । বিডন উদ্যান তৈরি 
হলে সেখানকার চড়ক উঠে এসে অনাখবাবুর বাজারের মাঠে হতে থাকে । 
আঙ্গও হয়। 


চতুর্থ প্রশ্ন : ডিডিভাঙীর মোড় কে খায়? 

উত্তর : মোড় কোথায় জানি না, তবে জায়গাটা কোথায় বলতে পারি। 
জায়গাটা হচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চারপাশ ও বিশেষ করে পূর্বদিক। 
ওয়েলিংটন লেন, এখন যার নাম হয়েছে রাজকুমার বোস লেন, তার নাম ছিল 
ডিডেভাঙা লেন । একটু পূর্বে ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে বেরিয়েছে গঙ্গারাম পালিত 
লেন । এই গঙ্গারাম পালিত বংশকে 'মাজও ডিঙেভাঙার পালিত বংশ বল! হয়। 

জায়গাটার নাম ভিডিভাঙ] নয়, শুদ্ধ ডিঙাঁভাঙা, চলিত ভিডেভাঙা। যেমন, 
উল্টোডাঙা নয়, উদ্টোডিডি। ছোটনদী ও খালপথে যাতায়াতের ছোট 
মৌকাকে বলা হয় ভিডি, যেমন ভ্বেলেডিডি। আর বড়নদী ও সমুদ্র পাড়ি 
দেবার জন্য বড় পাঁলওয়াল! নৌকাকে বলা হতো! ডিও, যেমন ধনপতি ব৷ শ্রীমস্ত 
সাগরের ছিল সপ্তডিউা এবং মধুকর ভিউ] ইত্যাদি । 

বহুকাল আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে ( তখন অবশ্ত এই স্কোযার 


১২০ কলিকাতা-দর্পণ 


হয়নি) একটা খাল (০691 ) পশ্চিমে গঙ্গ| থেকে বেরিয়ে পুবে লবণহৃদে 
গিয়ে পড়ত। ১৭৩৭ খ্রীস্টান্দের ১০-১১ সেপ্টেম্বরের মহাঝড় ও ভূমিকম্প 
কলকাতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেয়। এই ঝড়ে গোবিন্বরাম মিত্রের নবরত্ব 
মন্দিরের ও সেণ্ট আন (96. £05০) গির্জার চুড়া ভেঙে পড়ে । সেই ঝড় ও 
ভূমিকম্পে যে সংখ্যায় মানুষ ও পশুপাখি মরেছিল,বাড়িঘর ভেঙেছিল ওনৌকো- 
জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল তার ইয়ত্ব। নেই । প্রকৃতির সেই প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা 
কলকাতার লোকে বহুদিন ভূলতে পারে নি । সেদিনের ঝড় অনেক বড় বড় 
জাহাজকে নদীর বুক থেকে তুলে ডাঙার উপর অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে 
মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলেছিল। সেদিন কোনে একট! জাহাজ গঙ্গা থেকে 
ঝড়ের মুখে উড়ে এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের থালের মধো আছাড় থেয়ে ভেঙে 
গিয়ে থাকবে । তারই স্থতি এখনে! বহন করছে ডিউাভাঙা নাম। এই খালে 
যেট1 ভেডেছিল সেট! ভিডি ছিল না, ডিউ! ছিল। তাই ডিডিভাও1 বলা তুল, 
হবে ডিডাভাঙা। 


পঞ্চম প্রশ্ন : নফর কুণ্ডু কে ছিলেন? 

উত্তর : নফরচন্ত্র কু ছিলেন এক সাধু প্ররুতির পরহিতব্রতী যুবক। তিনি 
থাকতেন ভবানীপুরে । যেখানে থাকতেন সেই জায়গার নাম এখন নফর কুণ্ডু 
রোড । তিনি এ্টালির রামকু্চ অর্চনালয়ের একজন সদত্য বাঁ ভক্ত ছিলেন । 
প্রতাহ্ন ভবানীপুর থেকে এণ্টালিতে হেঁটে যাতায়াত করতেন । ১২-৫-১৯০৭ 
তারিখে তিনি যাবার বা "আসবার সময় দেখতে পান যে ভবানীপুর দক্ষিণ- 
চক্রবেড়ে রোডের এক ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে ছু'জন মুসলমান ড্রেন-কুলি 
ম্যানহোলের ভেতর ডুবে ঘাচ্ছে। দেখেই তিনি তাদের উপরে টেনে তোলবার 
জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই ম্যানহোলের ভেতর পড়ে মারাযান। গার জন্ম 
হয় ২২-৩-১৮৮১ তারিখে, মরবার সময় তার বয়স হয়েছিল ২৬-২৭ বছর। তার 
পরার্থে অত্মাহুতিকে চিরম্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য, যে-জায়গায় তিনি মৃত্যুবরণ 
করেছিলেন তার সামনে একফালি জায়গাকে রেলিং দিয়ে ঘিরে তার গুণমুগ্ধ 
ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়রা মিলে চাদা তুলে এক স্থতিস্তস্ত নির্মাণ করেছেন । 
তার ওপর এ যুবকের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা আছে। এই স্বতিস্তস্ত 
বাংলার ছোটলাট স্যার আনড, ফ্েজার ১১-১-১৯০৮ তারিখে উন্মোচন করেন। 

সেই স্থতিস্তস্ত এখনো ধ্ীড়িয়ে আছে । তবে তার এমনি হীনাবস্থা হয়েছে যে 
আর কতদ্দিন টিকে থাকবে বলা ঘায় না। স্থবতিন্তত্তে লেখা আছে, নফর কু 
এণ্টালির রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্ত ছিলেন । কিন্তু একথা! ঠিক নয়। এণ্টালিতে 
কোনোদিন রামু মিশন ছিল না। সম্প্রতি একটি রামরুষ্ণ সারদা মিশন স্থাপিত 
হয়েছে । তথন যা ছিল 'ও আঙ্োে বা আছে, তার নাম এণ্টাপির 'রামকুষ 


কয়েকটি প্রশ্নও জোবচার্নক ১২৯ 


অর্চনালয়”_ঠিকানা ৩৯ নম্বর দেব লেন। মহামহোৌপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত" 
বাগীশের বাড়ির ঠিক পূর্ব গায়ে। স্থাপিত ১৯০০ শ্রীস্টাবের ৬ মে। স্থাপগ্সিতা 
এদেবেন্ত্রনাথ মজুমদার, “মহিলা” কাব্যের কবি ০স্থরেন্্নাথ মজুমদারের ছোট 
ভাই। বড় ভাই পাথুরেঘাটার প্রপন্নকুমার ঠাকুরের এস্টেটে ও ছোট ভাই 
মহারাজা তীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এস্টেটে কাজ করতেন। 

এই কলকাতা! শহরের রাস্তায় 'আর একটি মহাপ্রাণ যুবক (যুবক না বলে 
কিশোর বলাই উচিত ) নফরচন্দ্র কু গুর আত্মত্যাগের ২৪ বছর পরে পরকে রক্ষা 
করতে গিয়ে নিজের জীবন বলি দেন। তিনি ছিলেন মুসলমান, নাম শেখ 
দৌলত হৌসেন। বয়স মাত্র ১৮ বছর । ৭-১০-১৯৩১ তারিখে সামসুল হুদা 
রোড ও ব্রাইট স্ট্রিটের মোড়ের কাছে একদল সশস্ত্র ডাকাত কোনো লোকের 
বাড়ি চড়ীও হলে এই বুবক এক! খালিহাতে অমিত বিক্রমে তাঁদের বাধা দেয় 
ও তাদ্দের ধরে ফেলতে চেষ্টা করে। শেষপর্যন্ত ডাকাতদলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে 
প্রাণত্যাগ করে । এ অঞ্চলের সর্বসাধারণে চাদ তুলে অকুস্থলে এ কিশোরের 
উদ্দেশে এক স্বতিস্তত্ত নির্মাণ করেছেন । জাস্টিস টি. আমির আলি সেই ত্তস্তের 
ভিত্তি স্থাপন করেন ২৯-৫-১৯৩২ তারিখে । এই স্মতি্তন্তটিও রেলিংএ ঘেরা । 


ষ্ঠ প্রশ্ন : পার্ক স্ট্রিটের নাম কেন পার্ক স্ট্রিট? 
উত্তর: এখন মিডলটন রো-এ ফেটা লোরেটো৷ হাউস, আগে সেটা ছিল 
গভর্নর ভ্যানসিটার্টের ( ১*৬০-৬৪) পল্লীনিবাস। তার পরে স্ৃপ্রিম কোটের 
প্রধান বিচারপতি স্তার ইলাইজ। ইম্পে এই বাড়িতে ১৭৭৪ সন থেকে ১৭৮২ 
সন পথন্ত বাস করেন। ই বাড়ির চারধারে প্রকাণ্ড বড় একটি পার্ক ছিল, 
তাতে নাকি হরিণ থাকত ৷ লৌকে বলত “ডিয়ার পার্ক' | বাগানের চারদিক 
উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। বাগ" টি বিস্তৃত ছিল পূর্বে ক্যামাক সিট থেকে 
পশ্চিমে রাসেল সিট পর্যস্ত, আর দক্ষিণে বেরিইং গ্রাউণ্ড রোড পযন্ত । এই 
রৌডের ওপর এক ফটক ছিল । সেই ফটকে ঢুকে ছু'ধারে ছু*নারি ঘন গাছের 
মধ্য দিয়ে জজ সাহেবের বাড়িতে যাওয়া! যেত। সেই ছু'সারি গাছের বাথির 
১৪, এখন হয়েছে -মিডলটন রো । আর, ইন্পের পার্কের জন্যই বোরইং 
গ্রাউ্ড রোডের নাম হয়েছে পার্ক হিট ' 





সপ্তম প্রশ্ন : অক্রুর দত্ত কেন বিখ্যাত? 

উত্তর : অন্রুর দত্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বা মলঙ্গার বা ডিডেভাঙার দত্ব- 
বংশের আদিপুরুষ । এই বংশে অনেক বিখ্যাত লোক জন্মেছেন। তার বাড়ির 
সামনের গলির নাম অক্রুর দত্ত লেন। তিনি অনেককাঁল আগে বাকুড়া জেলার 
বিষুপুর থেকে কলকাতায় আসেন ৷ এসে জানবাজারের ৬বাজচন্দ্র দাসের পিতা 


১২২ কলিকাতা-দর্পণ 


৬গ্রীতিরাম দাস (বংশের উপাধি মান্না) বা মাড়ের সঙ্গে ব্যবসা কঃরে খুব 
বড়লোক হন। অন্ুর দত্ত কোম্পানির আমলে কমিশরিয়েট বিভাগে কাজ 
করেও প্রচুর টাকা করেছিলেন । বীরভূম রাজনগরের মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজ সেনার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 


অষ্টম প্রশ্ন : চার্লস ডিকেন্সের ছেলের সমাধি কোথায় আছে ? 

উত্তর : এঁর সমাধি ভবানীপুর রোডের (বর্তমান নাম দেবেন্দ্লাল খা! রোড ) 
সৈনিকদের গোরস্থানে আছে । এ'র নাম লেফটেনাণ্ট ওয়াণ্টার ল্যাণ্তর ডিকেন্দ। 
জন্ম ৮-২-১৮৪১ তারিখে । ইনি চার্লস ডিকেন্সের চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র । 
কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে ভারতে আসেন ১৮৫৭ সনে । ১৮ 
বছর বয়সে লেফটেনাণ্ট হন। স্বাস্থ্যের কারণে ইংল্যাণ্ডে যাবার মুখে পীড়িত হয়ে 
সৈনিক হাসপাতালে ভতি হন এবং রক্তবমনের ফলে মারা যান । সমাধিক্ষেত্রের 
ফটক পার হয়ে বাঁদিকের দ্বিতীয় সারির মাঝামাঝি তাঁর পাকা কবর আছে। 
তার উপর একটি পাথরে তাঁর পিতার লেখা এই কটি লাইন খোদাই করা আছে 
[ ইংরেজির বাংল! 'অন্গবাদ ]: “চার্লস ডিকেন্সের দ্বিতীয় পুত্র লেফটেনাণ্ট 
ওয়াপ্টার ল্যাগুর ডিকেন্সের স্মৃতিতে । তিনি অসুস্থ হয়ে ছুটি নিয়ে দেশে ফেরবার 
পথে ১৮৬৩ সনের ৩ ডিসেম্বর ২৩ বছর বয়সে কলকাতায় সৈনিক হাসপাতালে 
মারা যান 1” 


নবম প্রশ্্র : ম্যালেরিয়া! আর কালাজ্বর সম্বন্ধে গবেষণা কোথায় হয়েছিল? 

উত্তর : ক. ম্যালেরিয়! সম্বন্ধে প্রেসিডেন্লি জেনারেল হসপিটালের ( বর্তমান 
নাম শেঠ স্থথলাল কারনানি হাসপাতাল ) একটি ছোট গবেবণাগারে হয়েছিল | 
সেই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল এখন আর নেই । পুরনো হাসপাতালকে 
ভেঙে ফেলে ১৯১৬ সনে বর্তমান হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে কিন্তু সেই 
ছোট গবেধণাগারটি এখনো আছে । 

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালের উত্তরদ্িকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ 
ভেঙে ফেলে সেখানে এক লোহার ফটক বসিয়ে তার দুপাশে ছুই পাথরের ফলক 
লাগিয়ে তার উপর এই আবিষ্কারের কথা লিখে দেওয়া! হয়েছে । একটা ফলকে 
লেখা আছে-“এই ফটকের ৭০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এ ছোট গবেষণাগারে 
সার্জন-মেঙজর রোনাল্চ রস, আই. এম. এস. ১৮৯৮ সনে আবিষ্কার করেন 
মশকের দ্বার ম্যালেরিয়া কী প্রকারে সংক্রামিত হয়।” [ইংরেজির বাংলা 
অন্তবাদ ]। অপর ফলকে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে আবিক্ষর্তার স্বরচিত একটি 
কবিতা লেখা 'মাছে। এই যুগান্তকারী আবিফারের ফলে তিনি “স্যার, উপাধি 
পান। 


কয়েকটিপ্রশ্রও জোবচার্নক ১২৩ 


খ. ইংরেজ ভাক্তার স্যার উইলিয়াম লিশম্যান ([:5151807812, 1865 - 
1926 ) কালাজর রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন । আবিষ্ষতার নাম অনুসারে 
জীবাণুর নাম রাখ হয় “লিশম্যানিয়া”, আর কালাজর রোগের নাম দেওয়া হয় 
গলিশম্যানিয়াসিস্‌।” ভাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ( ৭-৬-১৮৭৫ _ ৬-২-১৯৪৬ ) 
কণাম্েল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা] করার সময় (১৯০৫-২৩) এর হাস- 
পাতালের গবেষণাগারে গবেষণা ক'রে ১৯২২ সনে কালাজবরের ওষুধ “ইউরিয়া. 
স্বিবামাইন” আবিষ্কার করেন | এই আবিফারের ফলে তিনি "স্যারঃ উপাধি পান। 


এবার ১নং প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। “আনন্দবাজার পত্রিকার অনামী লেখক 
সথেদে বলেছেন : “আমি বহু ঘুরেছি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় । জব চার্নক 
ঠিক কোথায় বসতেন বার করতে পারি নি 1» 

উত্তর : যদ্দি তিনি বার করতে না পেরে থাকেন তাহলে ছুঃখ করার বিন্দুমাত্র 
কারণ নেই | তাতে তারও কিছু আসে যায় না, জোব চার্নকেরও কিছু আসে 
যায় না । এটা একটা প্রতিহাসিক সত্য নয়, কিংবদস্তি মাত্র । জোব চার্নকের 
সমত্ত জীবনটাকে ঘিরে রাশি রাশি কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে । তার কারণ তার 
সম্বন্ধে অবিসম্বাদী এঁতিহাসিক সত্য খুব কমই পাওয়া যায়। বরং যদি লেখক 
দুঃখ ক'রে বলতেন, অনেক চেষ্টা কবও আজ পর্যন্ত তিনি ঠিক করতে পারেন 
নি জোব চার্নকের জীবনে কোন ঘটনা সত্য, আর কোনট1 মিথ্যা, তাহলেও 
কিছু মানে হতো । 

জোব চার্নক একটা গ"ল্ছর নিচে বসতেন। গুধু বসতেন না, ইয়ার-বকসি 
ও মক্ধেলদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, কেনাবেচার কথাও বলতেন, আবার 
হু'কো। টানতেন | সেটি কোন গাছ " জোব চার্নককে আশ্রয় দিলে যদি সম্মান 
বৃদ্ধি হয় তাহলে এই সম্মান দাবি করে তিনটি প্রকাণ্ড গাছ । একটি অশ্ব, একটি 
বট, আর একটি নিম ৷ সব ইংরেজ লেখকই গোড়ার দ্দিকে অশ্ব গাছটাকেই 
ভোট দিয়োছলেন । সে গাছট। ছিল সাকুর্লার রোড ও বৌবাজার স্ট্রিটের 
মোড়ের পূর্বদিকে শেয়ালদ স্টেশন হা'তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এ গাছট?কে 
কেটে ফেলা হয় এক মতে ১৭৯৯-এ, অন্য মতে ১৮২০-তে । ইংরেজ এতিহাসিকরা 
বলতেন, এই বটগাছটার জন্যেই বৌবাঞ্জার স্ট্রিটের আগে নাম ছিল বেঠকথান। 
ফ্রিট। কারণ এ বিরাট অশ্ব গাছটাই জোব চার্নকের বৈঠকখানা-রূপে ব্যবহার 
হতে] | এ কথাটা যে একেবারে গাজীখুরি, দেকথা৷ পরবতীকালের ইংরেজরা 
বুঝেছিলেন এবং এই গাছের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন । 

দ্বিতীয় মত হচ্ছে : উত্তর-কলকাতার চিৎপুর রোডের ধারে যে প্রকাণ্ড এক 
বটগাছ ছিল--যা থেকে প্র সমস্ত অঞ্চলটার নাম হয়েছে বটতলা, সেই গাছটার 


১২৪ কলিকাতা-দর্পণ 


নিচে জোব চার্নন বসতেন। কারণ তিনি স্ৃতাচটির ঘাটে নেমেছিলেন, 
স্থতানুটিতে ছিলেন, আর সেই গাছটা গঙ্গার ঘাট থেকে বেশিদুর নয়। কিন্তু 
এই মতের সমর্থক-সংখ্যা খুব কম। 

আজকাল বেশির ভাগ এতিহাসিকের মত হচ্ছে, জৌব চার্ণক একটি প্রকাণ্ড 
নিমগাছের তলায় বসতেন- যে-নিমগাছ থেকে নিমতলা ও নিমতল ঘাটের নাম 
হয়েছে । 91282168826 19062 2162 ০915261608£01৩এ মাছে : 
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এই 7০৪৮ 0:০০১-ই হচ্ছে তিহাসিকদের মতে সেই নিমগাছ । এই গাছটা 
১৮৭৯-৮০ সনে আগুন লেগে পুড়ে যায়। নিমতলার আনন্দময়ী কালীর মন্দিরের 
কাছেই এই নিমগ'ছটা ছিল । তারই কিছু উত্তরে জোব চার্নক জাহাজ থেকে 
নেমেছিলেন । 

তিনি ঠিক কোন ঘাটে নেমেছিলেন তা জানা! নেই । তবে বেশির ভাগ 
লোকের মত--তিনি বেনেটোল। ও শোভাবাঙ্জার ঘাটের মাঝামাঝি মোহনটুনির 
ঘাটে নেমেছিলেন । 

ক্োব চার্নক কোন সালে ভারতে প্রথম আসেন তাও ঠিক জানা নেই । বল! 
হয়, ১৬৫৫ কি ১৬৫৬ গ্রীস্টাব্ে। তিনি ৩ বার কলকাতায় আসেন । প্রথমবার 
আসেন হুগলি থেকে পালিয়ে ২০-১২-১৬৮৬ তারিখে । কিন্তু থাকতে পারেন 
নি, পালিয়ে যেতে হয় । দ্বিতীয়বার আসেন উলুবেড়িয়া থেকে পালিয়ে ২০-৯- 
১৬৮৭ তারিথে | ক্যাপ্টেন হিথ (0806. 7০909) তাকে ও তার সঙ্গীদের 
জোর করে জাহাজে উঠিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে মাদ্রাজে নিয়ে যান ৫-৩-১৬৮৯ তারিখে । 
পরের দিন ( ৬-৩-১৬৮৯ ) বাংলাদেশের প্রথম পান্রি ইভান্স (2৪৮. ]0117) 
[52105 ) তার ৩ মেয়েকে ফোট সেন্ট জর্জ ( ঢ0:€ 96. (90:56 )-এর সেণ্ট 
আযান (56 4১101)6) গির্জায় ব্যাপটাইজ করেন | মাদ্রাজ থেকে চার্নক মেয়েদের, 
কাউন্সিলের সদস্যদের, ফ্যাক্টরদের ও ৩০ জন সৈন্য নিয়ে তৃতীয় 'ও শেষবারের 
মতো! কলকাতায় আসেন ২৪-৮-১৬৯০ তাঁরিথে- শেষ কলকাত। ছেড়ে যাবার 
১ বছর * মাস ১৬ দিন পরে। 

দ্বিতীয়বার এসে যখন চার্নক কলকাতায় ১৪ মাস কাটান তখন তিনি খাস 
করেছিলেন স্কৃতান্ছটিতে কতকগুলি মাটির চালাঘর তৈরি ক'রে । শেষবার এসে 
দেখলেন যে কুঁড়েঘরগুলির অস্তিত্ব নেই । তাদের অবর্তমানে “মালিক বরখুরদার; 
এসে সেগুলিকে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে । আবার তাদের গতবারের মতো! গোটা- 
কতক কাচ। চালাঘর তুলে থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়। 


কয়েকটিপ্রশ্নও জোবচার্নক ১২৫ 


এই “মালিক বরথুরদারকে নিয়ে একটি রগড়ের ব্যাপার আছে । একজন 
বাঙালি গ্রতিহাসিক “মালিক বরখুরদারকে করেছেন 'ব্যারাকদার মলিক” ও 
আর একজন করেছেন “বুকোদর মল্লিক” । এই ভূলটা হয়েছে সামান্যতম ফাসি 
নাজানার দরুন । আমরা “মালিক” শব্দটাকে মল্লিক ক”রে নিয়েছি । কিন্ত 
কথাটা তে মল্লিক নয়, মালিক । মানে, প্রভু বা কর্তা । আর 'বরখুরদার' মানে 
ছোট । ফাসি মূলশব্দ খুর্দ' _সংস্কত কক্ষুত্রঁ মানে ছোট । খখুর্দ” থেকে হয়েছে 
থুর্দী,, বাংলায় খুচরা” অর্থ ছোটমুদ্রা' ব৷ রেল্কি ৷ অতএব “মালিক বরখুরদার, 
শব্দের অর্থ হচ্ছে “ছোট কর্তা” | এটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তার 
উপাধিমাত্র | স্থবেদার বা নবাবের নিচেই থে সরকার কর্মচারী থাকতেন তাকে, 
অথব৷ নবাবের প্রতিনিধিকে বলা হতো “মালিক বরখুরদার? | 

শেষবার কলকাতায় এসে গোটাকতক খড়ের চালঅলা] মাটির ঘর তুলে তো 
চার্নক সঙ্গীসাথীদের নিয়ে রইলেন । কিন্তু কোথায় বইলেন ? সে-জায়গাটা কি 
হাটখোল] স্ুুতাহুটি, যেখানে তিনি জাহাজ থেকে নেমেছিলেন? না ডালহৌসি 
স্কোয়ারে, যে-জায়গাটার পরে নাম হয় “ভিহি কলকাতা” বা "টাউন কলকাতা; ? 
অথবা, দ্িনকতক স্ৃতান্টটিতে থেকে পরে “কলকাতায় গিয়ে থাকেন? তিনি 
দেহরক্ষা করলেন কোথায় ? কোথায় তার প্রথম কবর হল- এসব প্রশ্নের 
কোনে! জবাব আঙ্গ পর্যন্ত কোনো এ্রতিহাসিক দ্রেন নি। এমনকি, কি ইংরেজ, 
কি ভারতীয়, কোনে। এতিহাসিকই এই প্ররশ্নগুলি উত্থাপন পর্যন্ত করেন নি। 
সকলেই চুপচাপ থেকে গোঁজামিল দিয়ে গেছেন। 

তার কারণ, এপপ্রশ্নের জবাব দেওয়] খুব মুশকিল | মুশকিলট। হচ্ছে “স্ৃতা- 
ন্ুটির অর্থ নিয়ে। “স্ৃতান্ুটি, বলতে হাটখোলার সুতানুটি তো বোঝাতই, 
তাছাড়া লালদীঘি (ডালহৌসি স্কোয়ারে ) অঞ্চলকেও বোঝাত। কলকাতা 
থেকে ইগ্ডয়া অফিসে যেসব চিঠি লেখা হয়েছে ১৭০০ শ্রীস্টাব্বের ২৭ মার্চ পর্যস্ত, 
সেইসব চিঠির মাথায় “কলকাতা” লেখা নেই, 'স্থৃতান্থটি” € 015060917065৩ ) 
লেখ! আছে । প্র বছরের ৮ জুন থেকে যেসব চিঠি লেখ! হয় তাদের মাথায় লেখা 
আছে “ক্যালকাটা” (081009 )। সুতরাং আমাদের বৌঝবার উপায় নেই, 
অন্তত ২৭-৩-১৭০০ তারিথ পর্যস্ত ইংরেজরা “স্থৃতান্টি” বলতে কোন স্ৃতা্টি 
বুবত--হাটখোলা-সুতানুটি, না কলকাতা -স্থতাচটি ? 

লেখা হয়েছে, চার্নকের মৃত্যুর পর তার বড় জামাই চার্লস আয়ার তাঁর কবরের 
উপর বর্তমান সমাধি-সৌধটি (19059168 ) তৈরি করে দিয়েছেন । কিন্তু 
এটা লেখা হয় নি যে তার কবরটা প্রথম থেকে ওখানেই ছিল, ন। জামাই: অন্ক 
কোনো জায়গ! থেকে তার মৃতদেহকে তুলে নিয়ে এসে এখানে নতুন ক'রে কবর 
দিয়ে তার উপরে স্বতি-সৌধটি নির্াণ করেছেন। 

একটি জিনিস নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে চার্নকের সময় পর্যস্ত লাল- 


১২৬ কলিকাতা-দপণ 


দীঘির ধারে ইংরেজদের কোনে কুঠিবাড়ি-কাচা বা পাকা- তৈরি হয় নি। 
তার মৃত্যুর পর গোন্ডন্বারো (911 00100 (09199091:099551) ) মাদ্রাজ থেকে 
এসে ভবিষ্যৎ কুঠিবাড়ির জায়গাটা নিদিষ্ট ক'রে দেন। 
লেখা হয়েছে যে চার্নক কোম্পানির কাগজ পত্র যা মাটির ঘরে থেকে নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছিল তা! সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের দোতলা পাকা কাছারিবাড়িটা ভাড়া 
নিয়ে তাতে রাখেন। সেই বাড়িটা নাকি ও অঞ্চলে “সবেধন নীলমণি” 
পাকাবাড়ি ছিল। কিন্তু চুড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে এর অঞ্চলে সাব্র্ণ 
চৌধুরীদের কোনে। পাক! কাছারিবাঁড়ি ছিল না» ার জোব চার্নক সে বাড়িতে 
কোম্পানির কাগজপত্র সরিয়ে রাখেন নি। কাগন্জপত্র সরিয়ে রাখা হয় তার 
মৃত্যুর পর ওয়ালশ ( ৬/151) ) নামে এক ইংরেঙ্গের পাকাবাড়িতে । 
জোব চার্নক লালদীঘি অঞ্চলে কোনে কুঠিবাড়ি তৈরি করেন নি, কিংব! 
কোম্পানির কাগন্পত্র প্র অঞ্চলের কোনে! পাকাবাড়িতে রাখেন নি- এই 
ছু”টি তথ্য থেকে অবশ্ঠ এটা প্রমাণিত হয় না যেতিনি এ অঞ্চলে বাস করেন 
নি। সেটা প্রমাণিত হয় মা একটি দলিল থেকে । অবশ্য এই দলিলেও সেই 
জায়গাটার অবস্থান বা নাম কোনোট ই দেওয়া নেই। শুধু বলা আছে “কুঠি 
থেকে অনেকখানি দূরে” । হাটখোলা-ন্থৃতান্টি হলেও হতে পারে। দলিলটি 
গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মূল ইংরেজিতেই তুলে দিচ্ছি। দলিলটি হচ্ছে ০2//৫- 
45848601061 272 00/%5£1£2££0%$১ তারিখ ১৬৯৫ সালের ৮ এপ্রিল । 
তাতে আছে £ 
[105 709056 ৮৮10101) 45০17 00179010001 00100767115 11৮20 11) 
200 1906]5 1৬11. 121115) 021175 0£17108001) 25 105 91) 20019210 
000790. 00৮72. 016 71510 800 019761:90 10 7065 1208110 05 
€172 0180625 02132191 1520০ 711. 001010611) ৪00 10 09 
০০৮০15 ৮৮161) 10110100017 520011655 006 0109100 ০5০০০ ৭115 
5৮180 ৮৮2 2%0০০0০৫ (16 90000961105 00 400 200 900 [২10০9 ) 
8770 02410 2: 0075£2272012 25527706720 8176770407১ 481) 
£780079617567% 701 £1/2 00%7/927:)+8 27092789701 21৮26 102৭0 
141, 001:0291]1 725 01021:20 609 0150936 0৫6 10705% 000515%) ৮1101 
9.5 25001011151 00172 101 575 1২00295. 
এলিস (17. 21119) চার্নকের মৃত্যুর পর এক্গেন্ট হয়েছিলেন । গোল্ডসবারো 
(91 09101) 09109091078) এসে তাকে তাড়ান ও তাঁর জায়গায় চা্লস 
আয়ারকে এজেন্ট নিযুক্ত করেন । “০04৮০: শব্দের মানে “নিলাম” | 
জোব চার্নকের ৩ কন্যা ছিলেন- মেরি, এলিঙ্জাবেথ ও ক্যাথারিন। তাদের 
একজনেরও জঙ্মসন ও স্থান জানা যায় না। মেরি চার্লস আয়ারকে, এলিজাবেথ 


কয়েকটি প্রশ্নও জোবচার্নক ১২৭ 


উইলিয়াম বাউরিজ নামে একজন কোম্পানির জুনিয়ার মার্চে্টকে ও ক্যাথারিন 
জোনাথন হোয়াইট নামে একজন কোম্পানির কর্মচারীকে বিবাহ করেন। 
উইলিয়াম বাউরিজ মারা যান ১৭২৪ সনের এপ্রিল মাসে ও জোনাথন 
হোয়াইট ২৩-১-১৭০৪ তারিথে । এলিজাবেথের এক ছেলে ছিল, নাম 
উইলিয়াম, ও এক মেয়ে, তার নামও এলিজাবেথ । মেরি ১৯-২-১৬৯৭ তারিখে, 
কযাথারিন ২১-১-১৭০১ তারিখে ও এলিজীবেথ ২-৮-১৭৫৩ তারিখে কলকাতায় 
মারা যান ॥ মেরি ও ক্যাথারিনকে কবর দেওয়া হয় জোব চার্নকের পাশেই। 
চার্নক সমাধি-সৌধে তাদের স্বতিফলক আছে । 

জোব চার্নকের মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। তার সমাধি-ফলকে 
লেখা আছে -- ১০ জানুয়ারি ১৬৯২ | এই থেকে অনেক মহা-মহারথী ও সিদ্ধাস্ত 
করেছেন তিনি ১৬৯২-তে মারা যান । এটি অপসিদ্ধান্ত | চার্নক মারা বান ১৬৯৩ 
খ্রীষ্টাব্দে । 

চার্নকের হ'তের লেখা পাওয়া গেছে । তার একটা নকল এক সংখ্যা 732%527 
18256 2712 127656%% পত্রিকা বেরিয়েছিল | ৭-৭-১৬৮৬ তারিখে হুগলি থেকে 
£][]া. ঢ1621)051) ৫00৪. 0001)01] 26 739219.301০,-কে একটি চিঠি লেখা 
হয়েছিল । সেই চিঠিতে কলকাতা! কাউন্সিলের সব সাস্তই সই করেছিলেন । 
প্রথমেই সই করেছেন জোব চার্নক প্রকাণ্ড অক্ষরে । দেখে মনে হয় এটা মানুষের 
সই নয়, দেতোর সই । 

হ্যাকলুইট সোসাইটির (নু ৪1186 5০০1) প্রেসিডেণ্ট ইউল (0০01. [721)- 
[9 01০) 7২, [.0.9. [.. [).) ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর উইলিয়াম হেজেসের 
১৬৮১-৮৭ সনের ভায়েরি সম্পাদন ক”রে প্রকাশ করেন । তাতেই তিনি জোব 
চার্কের জীবনের প্রথম প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন । তখনো পর্যন্ত 
চার্নকের কোথাও কোনে! জীবনী লেখা হয় নি। পরে কর্নেল ইউলের সংগৃহীত 
মালমশল। অবলম্বন ক'রে ইংলাাণ্ডের 1)£0/£0%21) ০) 1 2£07701 1350272- 
£/)-তে জোব চার্নকের একটি জীবনী লেখা হয়। তাতেও অনেক ভূল আছে। 
আশ্চর্ষের বিষয় 71700101622 1314507516602-র ১৯৪৩-৭৩ সনের সর্বশেষ 
সংস্করণেও চার্নক সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ নেই । আছে এ বিশ্বকোষের একটি ক্ষুদ্র 
সংস্করণে, যার নাম 11601019242 | সেটা আসলে [37091012109-র হৃচিপত্রের 
দ্বিতীয় খণ্ড । প্রবন্ধটি খুব ছোট । সেখানে চার্নকের একটি প্রতিকৃতিও ছাপা 
হয়েছে । সেটি হোয়াইট সাহেবের প্রতিকৃতি থেকে ট্রটার (এ. 7০0৮০ নামে 
এক সাহ্ব (১৭৫০-১৮০৩) যে থোদাই করেছিলেন সেই খোদাই থেকে ছাপা । 
ছবিটি আছে য্যানসেল (12175০]11 )-সংগ্রহে । 

জোব চার্নক সম্বন্ধে বাদবাকি যা-কিছু সব কিংবদন্তি | চার্নক অলৌকিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি এক আতপ কাচের সাহায্যে শত্রুপক্ষের 


১২৮ কলিকাতা-দর্প ণ 


সবগুলি জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন । তাকে আটকাবার জন্য গঙ্গার এপার 
থেকে ওপার পর্যন্ত টানা এক মোটা লোহার শেল তলোয়ারের একচোটে 
কেটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এমন কিংবদস্তিও আছে । 

কিন্ত তার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কিংবদন্তি হচ্ছে, স্বামীর চিতা থেকে জোর 
ক'রে উদ্ধার-কর। তার স্থন্দরী হিন্দু যুবতী স্ত্রী সম্বন্ধে । কয়েক, বছর পরদেশী 
স্বামীর ঘর ক'রে কয়েকটি কন্ঠারত্ব স্বামীকে উপহার দিয়ে তিনি যখন ওপারে 
চলে গেলেন, তখন শোকার্ত স্বামী তার দেহকে কলকাতায় কবর দেন ও সেই 
কবরের উপর এক সমাধিমন্দির তৈরি করিয়ে দেন। আর প্রতিবছর তার 
মৃত্যুতিথিতে তার কবরের উপর একটি ক'রে মোরগ জবাই করতেন । এই 
গল্পটি প্রথম প্রচার করেন ক্যাপ্টেন আলেকজাগ্ার হ্যামিণ্টন তার 4 26 
40007 07 76 17234 119268 নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে । ক্যাপ্টেন 
হ্যামিণ্টন বিভিন্ন প্রীচাদেশে ১৬৮৮ থেকে ১৭২৩ সন পর্যন্ত বাবসা-স্থত্রে ঘুরে 
বেরিয়েছিলেন । 

কর্নেল ইউল এই গল্পকে বিশ্বাসের অযোগা বলে মত্প্রকাশ করেছেন । তিনি 
লিখেছেন : প্র সময়ে পাটনা থেকে কিংবা ভারতের অন্য কোথাও থেকে 
একজন ইয়োরোপীয়ের পক্ষে সতী হতে বাচ্ছে এমন একজন হিন্দু বিধবাকে তার 
স্বামীর চিতা থেকে জোর ক'রে হরণ করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার । 
তাছাল্ড়া একজন হিন্দু রমণীকে কবর দেওয়াই বা হয় কি ক'রে? এবং তার 
শ্রাদ্ধের দ্রিনে তার কবরে হিন্দুদের চোখে ঘা অতি অপবিত্র এমন এক পাখিকে 
বলি দেওয়াটা]! কোন দেশীয় হিন্দু প্রথা ?” 

নবাবঙ্গাদা এ. এফ. এম. আবছুল মালি তো একে আষাটে গল্প বলে উড়িয়ে 
দিয়েছেন । 

আর একটা কথ। । চার্নক হিন্দু রমণীকে চিতা থেকে উদ্ধার করলেন কোন 
জায়গায়? কেউ বলেন পাটনায়, কেউ বলেন কাশিমবাঞ্জারে । আবার কেউ 
কেউ বলেন ব্যারাকপুরে ; কারণ তারা বলেন চার্নক ব্যারাকপুরে থাকতেন, 
আর তারই থেকে ব্যারাকপুরের নাম “চানক” হয়েছে । এইসব প্ডতদের 
জান! নেই যে, ব্যারাকপুব নামট] মাত্র ১৭৭২ সনে হয়েছে । আর গাঁনক' 
নাম জোব চার্নকের বহুপুর্ন থেকেই চলে আসছে । চার্নন কোনোদিন 
ব্যারাকপুরে থাকেন নি। বর্ধমান ভ্রেলাতেও ণানক" নামে এক গ্রাম আছে। 
হিন্দু স্কুলের বিখ্যাত হেডমাস্টার রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের বাড়ি এই গ্রামে । 
সেখানেও কি চার্নক বাস করেছিলেন ? 

কর্নেল ইউল বলেছেন যে চার্নকের চরিত্র খুব ভালে! ছিল একথ! আমর! 
দাবি করতে পারি না। কেন পারি না তা জান] যায় হেজেম্*এর (৮৬1111910 
6০০9 ) ডায়েরি থেকে | তিনি লিথেছেন : 


কয়েকটিপ্রশ্র গু জোবচার্নক ১২৯ 


“আজ সকালে হুগলি ও কাশিমবাজারের শাসনকর্তা বুলটাদ একজন হিন্দু 
বড়লোককে আমার কাছে পাঠান । তিনি আমাকে বলেন যে চার্নক সাহেব 
এমন লজ্জাজনক কাজ করেছেন যাতে সমস্ত ব্রিটিশ জাতের মুখে চুনকালি 
পড়েছে । চার্নক সাহেব গত ১৯ বছর ধরে তারই স্বজাতি (বা জ্ঞাতি, ইংরেজি 
£0£ 1513 15170150” _রা. মি.) এক হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা রেখেছেন এবং 
যদ্দি চার্নককে দিয়ে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে তিনি 
নবাবের কাছে নালিশ করবেন | যাতে আমাদের জাতের কলঙ্ক আর না বাড়ে 
সেই উদ্দেশ্তটে আমি তাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-স্বঝিয়ে উপস্থিত মতো! নিরম্ত 
করলাম । 
“এই ভদ্রলৌক এবং আরো অনেক লোক আমাকে বলেছেন যে যখন চার্নক 
পাটনায় থাকতেন তখন নবাবের কাছে এই নালিশ করা হয়েছিল যে তিনি 
(চার্নক) একজন হিন্দু রমণীকে রক্ষিত রেখেছেন । সেই মহিলার স্বামী তথনো 
জীবিত ছিলেন, কিংব! সবেমাত্র মার! গেছেন । সেই নারী তার স্বামীর কাছ 
থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আসবার সময় শ্বামীর সব টাকাকড়ি ও অনেক 
দামী জহরত চুরি ক”রে নিয়ে এসেছে । এই কথ শুনে নবাব চার্নককে ধরে 
আনবার জন্যে ১২ জন সিপাই পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু চার্নক পালিয়ে যাওয়ায় 
তার তাঁর উকিলকে ধরে ছুঃমাস জেলে আটকে রেখে দেয় । আর সিপাইরা 
দিনরাত কুঠির ফটকের সামনে ধরনা দিয়ে বসে থাকে । তার ফলে চার্নক 
নগদ ৩ হাজার টাকা, ৫ থান খুব উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় ( 03799001009 ) 
এবং কতকগুলি তলোয়ার নবাবকে উপহার দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে। 
এইরকম ঘটন। তার বহুবার কাশিমবাজারে ঘটেছে - একথা আমি বিশ্বস্তস্থত্রে 
গুনেছি |” 
চার্নকের হিন্দুস্ত্রী বলে যাকে রটানো হয়, সে চার্শকের স্ত্রী ছিল না, উপপত্বী ণ 
ছিল। হিন্দু মেয়ে ও খ্রীস্টান পুরুষের মধ্যে বিয়ে হতে পারত না। বিয়ে হতে 
হলে একজনকে তার ধর্মত্যাগ করতে হতো! | চার্নক হিন্দু হন নি, কিংবা সেই 
মহিলাকে খ্রীস্টান করেন নি। সুতরাং বিয়ের কথাটা বাজে কথা । আর সে 
রক্ষিতা খুব সম্ভবত মুসলমান রমণী ছিলেন । তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল ও 
কবরের ওপর মোরগ জবাই করা হতো --এই প্রবাদই তার পরোক্ষ প্রমাণ। 
মুসলমান রক্ষিত অনায়াসেই পাওয়া! যেত, ফিরিঙ্গি মেয়েদের পরেই । খুব “নীচ' 
ভাতের ছাড়] হিন্দু মেয়ে পাওয়া যেত ন1। চার্নকের রক্ষিতা হিন্দু মেয়ে হয়ে 
থাকলে খুব “নীচ” জাতের মেয়ে ছিল। তাছাড়া! চার্নক যে একটি নারী নিয়েই 
আজীবন সন্ত ছিলেন তারই ব৷ প্রমাণ কি? বহু নারীর সঙ্গে সংসর্গ হতে বাধা 
কোথায়? হেজেস যে বলেছেন, এরুকম কেলেঙ্কারি এক কাশিমবাজারেই 
চার্নক বহুবার করেছে-এই উক্তি কি একেবারেই অবিশ্বাস্য? অতএব এও 


রঃ 


১৩০ কলিকাতা-দর্পণ 


সম্ভব যে বিভিন্ন উপপত্ধীর গর্ভে চার্নকের ৩টি মেয়ে ও ১টি ছেলের জন্ম হয়েছিল । 
ছেলের কথা আমরা পরে পাব। 
রবার্ট অমি ( 2.00916 01109 ) লিখেছেন যে নবাব চার্নককে কয়ে করে 
চাবুক ব। বেত মেরেছিলেন (5০০0018+ _রা. মি. )। 

ইউল সাহেব স্বীকার করেছেন যে চার্নন লোককে কথায় কথায় বেত 
মারতেন । কিন্তু এটা স্বীকার করেন নি বেত য়ে যখন লোকের! ত্রাহিস্বরে 
চিৎকার করত ব! কাদত, সেই কান্না শুনে তার কানের খুব স্থখ হতে! | 

চার্নক কোম্পানির ডিরেক্টারদের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন । চার্নক জন্বন্ধে 
ঠাদের খুব উচু ধারণা ছিল। কিন্তু ভারতে কোম্পানির ক্যাপ্টেন-জেনারেল 
(সর্বেসর্বা) স্তার জন গোল্ডসবারো» যিনি চার্নকের মৃত্যুর অল্পকাল পরে সুতান্টিতে 
এসেছিলেন তার মত চার্নক সম্বন্ধে অন্তরকম ছিল । ১৬৯৩ সনে লেখা এক 
রিপোর্টে তিনি চার্নকের শাসনপটুতার ও ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দা করেছেন । 
তিনি বলেছেন চার্নক কুঁড়ে ছিলেন, কর্তব্য পালন করতে গড়িমসি করতেন ও 
'ার সহকর্মী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে কপটাচরণ করতেন। 

এনসাইক্লোপিডিয়। ব্রিটানিকার সর্বশেষ সংস্করণের 1418010%052-তে 
চার্নক সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা উদ্ধত ক'রে আমি চার্নক-চরিত্রের প্রসঙ্গ 
এখানেই শেষ করছি । তাতে লেখা হয়েছে : 

: 15002101586 09005 ৮৪101) [70191 1290675 8100 1715 507901015, 
€01917001 85 ৪6 01100 55 2,0000520. 0: 1701510,279.600021)09 010০0, 
ঢ0:90211গ 001000197 01015017215 200 11917)5 01125010109016 
17101919 7 102 ৮725 01006. 12050100100 21020 001 015101559]. 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল হেনরি ইউল সথেদে লিখেছিলেন : “জোব চার্নক 

বিটিশ-ভারতের গোড়ার ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্াক্তি। অথচ কোনো 
জীবনীকোষেই তার নাম নেই । তার ব্যক্তিগত পরিচয় (“02611 ) সম্বন্ধে 
কোনে তথ্যই আমি এ পর্যস্ত সংগ্রহ করতে পারি নি” 

ইউল সাহেব যদ্দি আর ৩* বছর বাচতেন তাহলে জোব চার্নকের ব্যক্তিগত 
পরিচয় সম্বন্ধে দুঃখ করতে হতে| না । ১৯১৭ সনে দুটি উইল প্রকাশিত হুয়_ 
একটি চার্নকের পিতার এবং আর একটি তার নিজের | এই দু”টি উইল থেকে 
-মামরা তার ব্যক্তিগত পরিচয় অনেকখানি পাই । 

এই ছু”টি উইল খুব বড়,ইংরেঞ্জি ভাষায় লেখা । সেই ইংরেজিও আবার আধুনিক 
ইংরেজি নয়, ৩০০ বছর আগেকার পুরনে। ইংরেজি ; তার ওপর সোজ। ভাষ। নয়, 
মাইনের ঘোরালো-প্যাচালো! ভাষা । প্রায় প্রতি শব্ধের বানান ভূল ( তখন 
এইরকম বানানই চলিত ছিল ), যতি-চিহ্কের কোনে! বালাই নেই, নামবাচক 
বিশেষ্য নয়, জাতিবাচক বিশেষ্ত শব্দ তাও আরম্ত হয়েছে বড়হাতের অক্ষর 
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'দিয়ে ৷ মানে বুঝতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সুতরাং বাংলায় অনুবাদ 
করার প্রচেষ্টা না ক'রে মূল ইংরেজি ভাষায় উইল ছু”টি নিচে উদ্ধত ক'রে দিলাম। 
প্রথমে চার্নকের পিতার, পরে চার্নকের উইল দিলাম ৷ পিতার উইল অত্যন্ত 
বড় ও অবান্তর কথায় পূর্ণ। তাই তার সমস্ত উইলটা না দিয়ে প্রয়োজনীয় 
অংশমাত্র তুলে দিলাম । জোব চার্নকের পুরো উইলটাই দিয়েছি, মাত্র 
কয়েকটি বাজে শব্দ বাদ দিয়ে । 
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এই উইলটি প্রকাশ করেন লেফটেনাণ্ট কর্নেল শ্যার রিচার্ড কার্নাক টেম্পল 
ব্যারনেট (02009076101 9321 ),- ইনি বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর 
ও পরে বোম্বাই প্রদ্দেশের গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর পুত্র । বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় ও উপভাষায় অসংখা লোককথার সংগ্রাহক ও রেভারেগ্ড লালবিহারী 
দে-র 7701 75125 0/ 734£/-এর প্রেরণাদাত1 ৷ তিনি চার্নক বংশ সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত তথ্য দিয়েছেন : 
প্চার্নক বংশের আদিনিবাস ছিল ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশায়ারে। তারা এ 
কাউন্টির লেলান হান্ড্রেডের যেসব স্থানে বাস করেছেন সেইসব স্থানের নাম 
ভার! ব্যক্তিগত নামরূপে গ্রহণ করেছেন । যেমন চার্নক রিচার্ড, হিথ চার্নক 
ও চার্নক গোগার্ড । ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইসব স্থান-নামের উল্লেখ পাওয়! 
যায় এবং চার্নক রিচার্ড ও চার্নক হিথ নামে ছু"টি গ্রামকে এখনো এ নামে 
ডাকা হয়। 
“রিচার্ড চার্নকের [21050101919 ও [নৃ00০০-কে অর্থদান করা থেকে 
বোবা যায় এঁ হু”টি 721151) সন্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ ছু*টির 
মধ্যে একটি হয়তো! তার নিজের জন্সন্থান ছিল। দুর্তাগ্যবশত [2])ড/0]- 
0)2-এর পুরনো রেজিস্টারগুলি, যা পাওয়া গেলে শ্রী বিষয়টা পরিফষার 
হয়ে যেতে পারত, সেগুলি ১৮৫৭ সনে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। 
“১৬ শতাবীতে চার্নন বংশের একট! শাখা লণ্ডনে এবং আর একটা 


কয়েকটিগ্রশ্নও জোবচার্নক ১৩৭ 


36060:090176-এর [ন0]1 0০৮৮এ বসবাস আরম্ভ করে এবং রিচার্ড চার্নক 
একদিকে গুনের অধিবাসী, অন্ত্দিকে 9০৫0010-এ শ্বাবর সম্পত্বির 
অধিকারী হওয়ায় হয়ত ছুই শাখার সঙ্গেই জড়িত ছিলেন, কিন্তু তাঁর 
সত্যিকার গ্রমাণ এখনে! পাওয়! যায় নি। 

“রিচার্ড চার্নকের বড়ছেলে জৌব চার্নকের দাদা, স্টিফেন চার্নক পিউরিটান 
পাদরি ও অলিভার ক্রমওয়েলের পুত্র আয়ারল্যাণ্ডের ডেপুটি, হেনরি ক্রম- 
ওয়েলের যাজক ছিলেন। তিনি ১৬২৮ থ্রীষ্টাৰে লগ্নে 9৮ (080160176 
0066 01)1101) [91191-এ জন্মান | সেই 92115-এই জোব চার্নক তার 
ছু'তিন বছর পরে জম্মান। পরে গিতা| রিচার্ড কার্নাক সম্ভবত 9. 1থা 
ড1০০1 01:00. 62719-এ গিয়ে বাস করেন। (১৬৬৬ খ্ীন্টাঝের 
মহাগ্রির পর 9. 1৫ ড/০০] 01/0:0-এর পোড়া গির্জাটি আর নতুন 
ক'রে তৈরি করা হয় নি) এবং সেখানেই তিনি মারা যাঁন। 

"1, ড/00৫ রিচার্ড চার্নককে আটমি বা সলিসিটার বলেছেন। কিন্তু 
আমি এ সময়ের সলিসিটার কোনো রিচার্ড চার্নকের রেকর্ড অনেক চেষ্টা 
করেও খুঁজে পাই নি।» 


1 + 


সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্বোত্তর 


হ্ধবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গে মোক্ষদ্রাচরণ সামাধ্যায়ীর কথা কিছু বলেছিলাম | 
(ত্র. পৃ ১১০)। সেকথা নজরে আসায় দিল্লি থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরণচন্ত্র গুহ 
মশাই আমীকে লিখেছেন : “আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে চিতাতম্ম হতে তুলে 
লোকটাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। বিচিত্র তীর কর্মজীবন, জন্ম বিক্রমপুর 
(ঢাকায় )- কর্মস্থল কলিকাতার বিভিন্ন সংগঠনে, হুগলীতে ও বারাণসীতে ।” 
যুক্ত গুহ চেয়েছেন, আমি মোক্ষদাচরণ সম্বন্ধে আরো তথা সংগ্রহ ক'রে তাঁর 
সঠিক জীবনী লিখি। তীর সপিচ্ছ! পূরণ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন 
মনে করতাম । কিন্তু এতদিন পরে সামাধ্যায়ীর সম্বন্ধে কোনে তথ্য পাওয়া 
অসাধ্য । তবু আমি চেষ্টা আরম্ভ করেছি। এ পর্যন্ত যেটুকু তাঁর সম্বন্ধে জানতে 
পেরেছি তা৷ এই । 

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর জন্ম আনুমানিক ১৮৭৪ খ্রীষ্টাঙ্ধে ঢাকা 
জেলার বিক্রমপুর পরগনার পাইকপাড়া গ্রামে । এঁর বংশগত উপাধি থাসনবিশ। 
পিতা শ্যামাচরণ খাসনবিশ। কাশীতে বেদ পড়ে “সামাধ্যায়ী” উপাধি পান। 
্র্ষবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর “দন্ধযা' পত্রিকার ম্যানেজার হয়েছিলেন। 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীন কলকাতার বঙ্গীয় জাতীয় কলেজের সংস্কতের 
অধ্যাপক ছিলেন। “যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের গোপনে পরামর্শ ও আশ্রয় 
দিতেন। ১৯০৯ সনে হুগলি জেলার ভত্রেশ্বর থানার অধীন বিরাটি গ্রামে 
কিশোরীমোহন রায়ের বাড়িতে ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি *টা থেকে ১১টার মধ্যে 


সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছুপ্রঙ্্োত্র ১৩৯ 


স্বদেশী ডাকাতি হয় । মোক্ষদাচরণ ১৯০৯ সনে এই ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার 
ও অভিযুক্ত হন। কিন্তু তার সাজ! হয় নি, তিনি ছাড়া পান । ফের তাঁকে ৪ জন 
ডাকাতকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু হাওড়ার জুরি 
তাকে নিরপরাধ বলে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পাবার পর ১৯১০ জনের ফেব্রুয়ারি 
মাসে ঢাকায় ফিরে যান। ১৯১১ সনে কলকাতায় ফিরে আসেন । প্র সনের 
ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়েন্দা হেড কনস্টেবল স্থুরেশ (শ্রীশ ?) চক্রবর্তী নিহত হয়। 
তার হত্যার সঙ্গে মোক্ষদাচরণ জড়িত ছিলেন বলে পুলিশের ঘোরতর সন্দেহ হয়, 
কিন্তু প্রমাণাভাবে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। ১৯১১সনের ডিসেম্বর মাসে 
তিনি কাশীতে ফিরে আসেন এবং সেখানে ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে একট! 
জীবনবীম! সংক্রান্ত গ্রতারণ। মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ৩ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ 
করেন । (শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের সৌজন্যে পাওয়। পুলিশ-রিপোর্টের ভিত্তিতে 
আমি একথ| লিখলাম | )এই আপাত-গহিত কাজ তিনিকরেছিলেন দেশোদ্ধারের 
জন্য । তার মত ছিল, মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনের জন্তে কোনে উপায়ই নিন্দনীয় নয় । 
“যুগান্তর” নেতা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তার “বিপ্লবের পদচিহৃ” গ্রন্থে 
বলেছেন : 
«১৯২০ সালে গাশঙ্বীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব তোলার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশে এমন গণ-চাঞ্চলা দেখা দেয় যে, ইংরেজ সরকার, ইংরেজ ব্যবসায়ী ও 
নাগরিক আন্দোলনের সম্ভীবন৷ সম্পর্কে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে । এ 
আতঙ্ক যুদ্ধের যুগের বিপ্রবী আন্দোলনের এবং রাঁওলাট রিপোর্ট প্রকাশের 
পর বাংলাতেই বিশেষ ক'রে দেখা দেয়। তার ফলে বাংলা সরকার, 
ইউরোপীয়ান আসোসিয়েশন, ইংরেজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল চেম্বার 
অব কমার্স এবং দেশী ও বিদেশী ব্যারিস্টারেরা মিলে 0£01260. 1106০০- 
101) [,5867০ বলে এক রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে । সরকারী-বেসরকারী 
টাকায় চেষ্টা হয় একটা বেসরকারী কর্মীসংঘ গড়ে গাস্বনক্ীর অসহযোগ 
আন্দোলনের বিরোধিতা করার । এই চেষ্টার সক্রিয় ভূমিক। ছিল দেশী 
ব্যারিস্টারদের_ বিশেষত এস. আর. দ্বাস ও বি. সি. চযাটাজির । এরা চেষ্টা 
করেন মুক্ত বিপ্লবীদের বোঝাতে যে, তারা তো অহিংসায় বিশ্বীস করেন না, 
স্থতরাং গান্ধী যখন দেশকে অহিংসার ভ্রান্ত পথে' নিয়ে চলেছেন, তখন 
তার গান্ধীর সঙ্গে কেন যাবেন । 
"এঁরা আরো বলেন, বরং এঁদের অর্থান্ককুল্যে ধর্দি এঁরা শহরে ও গ্রামে 
প্রচার চালান ও সংগঠন গড়েন তাহলে তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বিপ্লবের 
কাজের স্থযোগ বাড়বে । অন্ত বিপ্রবীরা বিশেষভাবে এই অর্থ সাহায্যকে 
সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ওদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন।... 
পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে এঁর! ( অনুশীলন দ্বল-রা, মি.) সহজেই এই 


১৪৩ কলিকাতা-দর্পণ 


সাহায্য গ্রহণে রাজী হলেন এবং "ভারতসেবক সংঘ" গড়লেন । নলিনীকিশোর 
গুহের সম্পাদনায় হক কথা” নামে গোপন প্রচারপত্র এবং "শঙ্খ, নামে 
সাপ্তাহিক ক গজ বের করেন । এর সাহায্যে এঁদের কর্মীরা জেলায় জেলায় 
অসহযোগ আন্দোলনের বিকদ্ধে প্রচার করতে থাকেন |» 
ভূপেন্্রকুমার দত্ত কি “অনুশীলন সমিতি'র ওপর আক্রোশবশে মিথা কথা 
লিখেছিলেন ? ত1 তে! নয়। এ বিষয়ে স্বয়ং পুলিনবিহারী দাস কি লিখেছেন 
দেখ! যাক | তিনি তার 'আত্মচরিত,-এ লিখেছেন : 
“বাংলাদেশের কারাগার মুক্ত বিপ্লবীদের আহ্বানে নিগৃহীত সম্মিলনীর 
অভ্যর্থন৷ সমিতির সভাপতি মনোনীত হই । সেই সম্মিলনীতে আমি যে 
প্রবন্ধটি পাঠ করেছিল'ম.. ( সে) প্রবন্ধটি ইংরাজীতে লিথিয়া দিয়াছিলেন 
ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী । 
“সভা শেষ হইলে এস. আর. দাস আমাকে ডাকিয়া তাহাকে নিজের পরিচয় 
দিলেন এবং পরের দ্বিন সকাল বেলায় তাহার বাসায় যাইয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন । পূর্বে আমি এস. আর. দাসকে চিনিঠাম 
না, নামও শুনি নাই। 
“পরেব দিন সকালে এস. আর. দাসের বাড়ীতে গেলাম । সেখানে তাহার 
সহিত গার্ধী সম্বন্ধে ও তাহার অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার পর 
তিনি জিঞ্াসা করিলেন, জামরা উভয়েই গান্ধী ও ত্রাহার অসহযোগ 
আন্দোলনের বিরোধী, স্থতরাং একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হইতে পারে 
কিনা? 
“আমি বলিলাম কি কি কাজ এবং কর্মপদ্ধতিই বাকি হইবে, তাহা খুখিতে 
পাবিলে আমি আমার মতামত জানাইতে পারি। 
“এস. আর. দাস বপিলেন, কাজ শুধু অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন ক্রুটিগুলি 
দেশের ভ্রনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়। দিতে হইবে । ইহার কর্মপদ্ধতি 
ও কাধ্য পরিচালনাব ভার আপনাকেই লইতে হইবে, ব্যয়ভার সম্পূর্ণ আমি 
বহন করিব । 
“আমার পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হইল ঘষে ' নিজেদের একটি পত্রিক। প্রকাশ 
করিতে হইবে, তছ্িন্ন কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়! জনসাধারণের মধ্যে**' 
বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে ।-.. 
“এস.আর. দাস আমাকে যথাযোগ্য অর্থপ্রদদান করিয়া কার্য্যারস্তের নির্দেশ 
দিলেন। আমি “ভারশসেবক সংঘ” নাম দিয়া এক নূতন সমিতি স্থাপন 
করিলাম। অনুশীলন সমিতির সভ্যগণই কর্মী হইল, নলিনী গুহ প্রবন্ধ লিখিবার 
দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। নলিনী গুহের গ্রন্তাবনা মতেই এই গ্রবন্ধগুলির 
নাম “হক কথা; হইল। ক্রমে এস. আর. দাস “স্বরাজ” পত্রিকা প্রকাশ 


সাষাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্নেতর ১৪১ 


করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে নলিনী গুহই সম্পাদক হইল। 

“হক কথা প্রচারের ফলে দেশের মধ্যে বিশেষভাবেই উত্তেজনার সৃষ্টি হইল । 

গান্ধীভক্ত কংগ্রেসসেবিগণ সকলেই আমাদিগকে গালাগালি দিতে লাগিল । 

“যুগান্তরে'র সভ্যগণ আমাদিগকে গভর্নমেণ্টের অন্ুচর বলিতে লাগিল ।...কিন্তু 

আই. বি. সেন, বি. সি. চ্যাটার্জী, শাসমল প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ আমাদিগের 

কার্যকলাপ সমর্থন করিয়াই মতপ্রকাশ করিলেন । 

“নানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও “ভারতসেবক সংঘে*র কার্যাকলাঁপ 

চলিতে লাগিল । এই সময়ে নলিনী গুহের প্রস্তাবে অন্শীলন সমিতির কমিগণ 

সিদ্ধান্ত করিল যে, এস.আর. দাসের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইতেছে, 
ভাঁহারই এক অংশ দ্বার তাহার মুখপত্র স্বরূপ “শঙ্খ নামে এক পক্তিকা 
প্রকাশ করিবে । কমিগণের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমিও বাধ! দিলাম না । 
এই সম্পর্কে নলিনী গুহই সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিল ।” 
দেখা যাচ্ছে ৬পুলিন দাসের লেখায় ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখায় কোনো 
তফাত নেই | কিন্তু শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মশাই তার “বাংলায় বিপ্রববাদ? 
বইয়ে এ বিষয়ে একটা কথাও লেখেন নি। 

কিন্তু ভারতসেবক সংঘ, শঙ্খ, হক কথা ইত্যাদির সঙ্গে 'আমার কোনে] সম্বন্ধ 
নেই । এগুলিকে পাঠকদের সামনে আনা হয়েছে, মামি ঘা বলতে যাচ্ছি তার 
পটভূমি হিসেবে । আমার সঙ্গে যার সম্বন্ধ সে ব্যাপারটি পুলিন দাস ও নলিনী- 
কিশোর গুহ জেনেও বলেন নি। আর ভূপেন্ত্রকুমার দত্ত মনে হয় জানেন না 
বলে বলেন নি। 

১৯২০ সনে অস্তরীণ, জেল ও বন্দীশিবির থেকে অনুশীলন সমিতির যেসব কর্মী 
ছাড় পেয়েছিলেন সেইনব কপর্দকশূন্য কর্মীদের ৪৭নং বেনেপুকুর রোডে পুকুর 
ও বাগান-সমেত একটা দোতলা বাড়ভাড়া ক'রে নিখরচায় থাকা ও খাওয়া- 
পরার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। ব্যবস্থা করেছিলেন ও সমস্ত খরচ যোগাঁতেন 
এদেশী ব্যারিস্টার! । তাদের ৪ জনের নাম তো আমরা পুলিন দাসের লেখাতেই 
পেয়েছি । এই বাড়িতে অনুশীলন সমিতির কমী ছাড়া অন্য কোনো দলের কর্মী 
থাকতেন না। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ এ দলের তরফ থেকে এই বাড়িতে 
থাকতেন। আর আবাসিকদ্ের দেখাশোন। করতেন “রাহা” উপাধিধারী ওয়াই. 
এম. দি. এ.-র সদস্য একজন বাঙালি খ্রীস্টান ভদ্রলৌক | তিনি ওয়াই.এম. সি. 
এ-র জেনারেল সেক্রেটারি কে. টি. পালের নির্দেশে এই তত্বাবধানের ভার 
নিয়েছিলেন । ১৯২০ সন ও ১৯২১ সনেরও বোধহয় কিছুকাল কর্মীরা এখানে 
ছিলেন । ১৯২১ সনে এইসব কর্মীদের ০০০০০৪০ নিয়েই “ভারতসেবক 
সংঘ' গড়া হয়। 

বেনেপুকুর রোডের এই বাড়িতে অন্থশীলন সমিতির কর্মীদের সঙ্গে থাকতেন 


১৪২ কলিকাতা-দর্পণ 


পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী । তিনি কর্মীদের বেদ পড়াতেন । একথা আমি 
জেনেছি "আমার বন্ধু শ্রী ধরণী গেংন্বামীর কাছ থেকে | তিনি নিজে অন্রশীলন 
দলের কর্মী ছিলেন । বছর খানেক এই বাড়িতে থেকেছেন ও পণ্ডিত সামাধ্যায়ীর 
কাছে বেদ পড়েছেন। 

সামাধ্যায়ী কর্মবীর ছিলেন, তা সত্তেও লেখার কঞ্গে তার অবহেলা ছিল না । 
তিনি এই বইগুলি লিখেছিলেন : ১. দাদাভাই নওরোজির জীবনী (৪৭ পৃষ্ঠা), 
১৯২০, ২. টলস্টয়ের জীবনী ( ৭৭ পৃষ্ঠা ), ১৯২১ ৩. মহাত্ম। গান্ধী (১৬ 
পৃষ্ঠা ) ৯২১১ ৪. বেদ পরিচয় ( ২৯৬ পৃষ্ঠা )১ ১৯২৯) ৫, বারভূইয়। (৯২ 
পষ্ঠ| ), ১৯৩৮) ৬. লোকমান তিলকের জীবনী ; ৭. সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি) 
৮. পাণিনীয় পতঞ্জলীকুত মহাভাষ্যের বঙ্গাহবাদ (৮০০ পৃষ্ঠা )) ৯. টলস্টয়-্কৃত 
রুশবিপ্রবের বঙ্গানুবদ; ১০. শুক্রনীতি (বঙ্গা্বাদ-সমেত )) ১১. প্রাচীন 
ভূগোল । ( শেষের ৩থানি বই ১৯২১ সনে যন্ত্স্থ ছিল। পরে প্রকাশিত হয়েছিল 
কিন! আমি জানি না।) 

সামাধ্যায়ীর লেখা মাত্র একটি বইতে তার ব্যক্তিগত প্রীবনের কিছু কথা 
আছে- সেটি টলস্টয়ের জীবনী | এই বইটি তিনি তার স্বগীয়া৷ মাতৃদেবীকে 
উৎসগ করেছেন | উপৎগ-পত্র থেকে জানতে পাপা ঘায় তার মায়ের নাম ছিল 
বরদাহ্ন্দরী দেবী । ১৯২০ সনে সামাধ্যায়ী অন্তরীণ 'অবস্থা থেকে মুক্ত হন। 
মুক্ত হবার মাত্র একমাস আগে তার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর এক বহর 
আগে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেন নি। মোক্ষদাচরণের যখন মাত্র 
৬ বছর বয়স তখন তার পিত। মার! যান। মা-ই তাকে মান্ষ করেন। 

এই উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন : “যে জন্মভূমির জন্য বহুবধব্যাপী বনৃকষ্ট 
পাইয়াছি, দশটি কারাগার দর্শন করিয়াছি, পৈতৃক বাস্তভূমি উৎসন্ন দিয়াছি, 
তোমাদ্দিগকে চিরছুঃখিনী করিয়াছি, সে তোমারও জন্মভূমি । আশীর্বাদ করিও 
যেন, তোমার ও আমার জন্মভূষির দুর্গতি, আরও অনেক ক্লেশভোগ করিয়া 
বা দেহান্ত পথ্যন্ত করিয়া দুর করিয়া যাইতে পারি |” 

এই বইয়ের শেষদিকে মোক্ষদাচরণ লিখেছেন : “শ্রমজীবিগণ ধনজীবিগণের 
আধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানাভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং কোন 
কোন স্থানে কৃতকার্ম্যও হইয়াছে - এই পুরুষকারকে কে বাধা দিবে? আমাদের 
বিশ্বাস ইহার। স্বাধীনতা লাভ করিয়া ছাড়িবে |” 

সামাধ্যায়ী বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হয় নি। “সংসদ বাঙালী 
চরিতীভিধানে? তার সম্বন্ধে এইটুকু লেখা আছে : “ম্তুবক্তী ছিলেন। রাজনীতি 
থেকে সরে এসে ত্রিবেণীতে সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হুন। মৃত্যু ৮-৮- 
১৯৩১ তারিখে ।” 

“বারতুঁইয়া'র প্রকাশকাল ১৯৩৮। তাহলে কি বইথানি তাঁর মৃত্যুর পর 


সামাধ্যায়া, রাহা ও কিছু প্রশ্রোতর ১৪৩ 


প্রকাশিত হয়েছিল? অথব! এ প্রকাশের সভারিখ ভুল / অথবা মৃত্যু তারিখ ভুল? 
সামাধ্যায়ী-পর্ব এখানেই মাপাতত শেষ হল। যদি ভবিস্ততে তার সম্বন্ধে 
আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তখন দেওয়া যাবে। 
কিন্ত তার সুত্রে “রাহা উপাধিধারী যে বাঙালি খ্রীস্টান ভদ্রলোকের কথা 
উল্লেখ করেছি ( পৃ ১৪১), তার সম্বন্ধে আরো কিছু বল৷ দরকার 


বাংলাদেশের স্ুসস্তানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন থ্রীষ্টান-- প্রথম যুগে 
মাইকেল মধুস্থদূন দত্ত, রেভারেও কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেওড লালবিহারী 
দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ), 
কুমারী তরু দত্ত_ শেষের দিকে ডাক্তার প্রাণধন বোস, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । আর একজন খ্রীস্টান ছিলেন 
অপূর্বকুমার ঘোষ । ইনি ব্যারিস্টার, বঙঈগভঙ্গের যুগে শ্রমিক আন্দোলনের 
নেতা ও কট্টর সমাজতন্ত্রী ছিলেন। একে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। 
আর মিঃ রাহার নাম তো কেউ বোধহয় শোনে নি, সুতরাং ভোলার প্রশ্নই 
ওঠে না। 

মিঃ রাহার নাম ছিল র্যানডল্ফ '৪গিলভি রাহ] ( ২৪100101) 9£1115 
[২21১৪ )। এঁর পিতার নাম কমলকুষ্ণ রাহ । পিতার সমাধি লোয়ার সাকুলার 
রোড সমাধিক্ষেত্রে আছে । মিঃ র্যানডল্ফ রাহ রণেন রাহা নাম নিয়ে বিলেতে 
গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন । দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের ছাত্র 
হস্টেল ও মেসের পরিদর্শক হন | তিনি বিবাহ করেন নি। ৩১/১নং আমহার্ট 
স্টিটের সেট পল কলেজের হস্টেলে থাকতেন । তিনি মৃত্যুর আগে ১৬-১- 
১৯৩৯ তারিখে একটি উইল ক'রে যান । তাতে এই নির্ধেশগুলি দিয়ে যান : 

১. তীর মৃত্যু হলে তার দেহ কোনো হিন্দু শ্শানে দাহ ক'রে চিতাভম্ম ষেন 

তার পিতার কবরে পুতে দেওয়া হয়। 

২. তার বইপত্র ও ছবির যে ছোট লাইব্রেরি আছে সেটি যেন সেণ্ট জেভিয়ার্স 

কলেজকে দিয়ে দেওয়া হয় । 

৩. তার বাদবাকি সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি যেন তার ভগ্নীকে নিঃশর্তভাবে দিয়ে 

দেওয়া হয়। 

৪. ঠার জহরত ও আসবাবপত্র যা এখন তীর ভাই ও ভাইয়ের স্ত্ীর-মিঃ ও 

মিসেস কেনেথ সি. রিচি-র-দ্খলে আছে সেগুলি ঠার বড়ছেলে এভোয়ার্ড 

আযালবাট পাবে। 

তার মৃত ভগ্নী মেলভিনা, ধিনি মিঃ রোলাগুচন্ত্রের স্ত্রী ছিলেন, তীর £কয়েকটি 

পুত্রকন্তা আছে। 


১৪৪ কলিকাতা-দপ ণ 


উইলকারী মিঃ রাহা হাঁপানি রোগে ভূগছেন। তাঁর বাদবাকি সমস্ত 
সম্পত্তি, যার মোট দাম ২৫, ৯৯৭ টাক] ৬ আনা ৯ পাই, তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়কে দিয়ে যাচ্ছেন। এ টাকার উপস্বত্ব থেকে কলকাতা বিশ্ব- 
বি্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র, যার! হিন্দু পিতামাতার স্ম্তান, তাদের প্রত্যেককে 
নিয়লিখিত বিষয়ের ষে কোনো! একটি শেখবার জন্য ৩ বছর অন্তর মাসে 
৭৫ টাঁকা ক'রে ৩ বছরের জন্টে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হবে- ক. ব্যবহারিক 
ব্যোমযান বিদ্যা (0190০610০81 4৯০019061০9 )১ খ. ব্যবহারিক ডুবে। 
জাহাজ বিদ্তা (70190010০91 50101791106 ), গ. ব্যবহারিক সামরিক 
বাস্তবিদ্ভা (0:8০61০9] 17%1]125 ভ/০05), ঘ. পলী পুনর্গঠনের 
সর্বাধুনিক প্রণালী ও হস্তশিল্প । 
শিক্ষা শেষ করবার পর প্রাক্তন ছাত্রের! নিজন্ব কারথান| বা ব্যবস!. প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করলে এ টাকা থেকে তাদের ভরণপোষণের জন্য একবছর সাহাষ্য 
দেওয়া হবে। 
উইলকারী ডাক্তার জে. সি. গ্রিফিথস নামে আর এক ভম্নীকে (তিনি তখন 
মিরাটে বাস করতেন ) উইলের কার্ধকারিণী নিযুক্ত ক'রে যান। মিঃ রাহার 
মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির তত্বাবধায়িকা কুমারী ক্ল্যারিস গ্রোন সলোমন ২৫,৯৯৭ 
টাকা ৬ আনা ৯ পাই-এর চেক উইলের নির্দেশ অনুসারে কলকাতা বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়কে পাঠিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্ঠালয় ৬-১২-১৯৪১ তারিখে এ চেক গ্রহণ 
করেন। 
মিঃ রাহা মি: রোল্যাগচন্ত্র নামে তার যে ভগ্নীপতির কথা উইলে উল্লেখ 
করেছেন, তিনি পাটনায় ব্যারিস্টার করতেন । তারা ৩ ভাই-বড় বোল্যাণ্ড- 
চন্দ্র, মেজ স্তামুয়েলচন্ত্র কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার ছিলেন ও ছোট 
রায়বাহাছুর নেভিলচন্ত্র কলকাতার শুদ্ধ (0056025) বিভাগে উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ছিলেন । বড়ভাই মিঃ বাহার ভগ্নী মেলভিনাকে ও মেজভাই একজন 
মাকিন মহিলাকে বিবাহ করেন । ছোটভাই বিয়ে করেন নি। মেজ ও ছোটভাই 
মিলে ১৫নং বেনেপুকুর রোডে ১৯৩৩ সনে [70035 06 [79521 8170 0০০০৫ 
বস নামে একটি চ০1625959] 01790] প্রতিষ্ঠা করেন। গির্জাটি এখনো 
আছে। কিন্তু চন্দ্রেরা সকলেই গত হয়েছেন । রোল্যাগুচন্দ্রের এক পুত্র ছিলেন। 
তিনিও পাটনায় থাকতেন । তিনি এখনো! জীবিত আছেন কিন] জানি না। 
মিঃ রাহার মতো! সংস্কারমুক্ত, উদ্দার প্ররুতির মানুষ সব দেশেই ও সব কালেই 
বিরল । তিনি চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের সদস্য ছিলেন, থাকতেন চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের 
কলেজ হস্টেলে, অথচ তাঁর লাইব্রেরিটি রোম্যান ক্যাথলিক শিক্ষ1 প্রতিষ্ঠান 
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে দান করতে তাঁর বিন্দুমাত্র ছিধা হল না। ক্রিশ্চান 
হলেও তার মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করার ও মাত্র হিন্দু পিতামাতার সন্তানদের 


সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্নোত্তর ১৪৫ 


ছাত্রবৃত্তি দেবার নির্দেশ দিতে তার আদৌ বাধল না। আর এতবড় দেশপ্রেমিক 
বড় একটা দেখা যায় না। তিনি দেশের ছেলেদের সেইসব বিদ্া শেখাতে 
চেয়েছিলেন য। সচরাচর শেখানে। হয় না, অথচ যা শিখলে দেশের প্ররুত উন্নতি 
হয়। বৈপ্লবিক মন না থাকলে তিনি সেবুগে ছেলেদের সামরিক বিগ্ভার বিভিন্ন 
বিষয় হাতেকলমে শেখাবার কথ! চিন্তা করতেই পারতেন না । এমন লোককে 
ন]। জানা, বা জেনে ভূলে যাওয়া, দেশের পক্ষে ছুর্তাগ্র্যের কথা । 


প্রশ্নোত্তর 

ব্রঙ্দানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরমভন্ত, প্রন্মানন্দ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণারত ও 
সেই গবেষণার ফলন্বরূপ “সমময়-মার্গ” নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীসতীকুমার 
চট্টোপাধাঁয় মশংই সম্প্রতি জামকে লেখেন : “৬152175 [7010০  চ7০৩- 
[9109] ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে কলক'তাঁর কোন জায়গায় ছিল জানালে বিশেষ 
উপরুত হব । এই গৃহে পরবতী সময়ে রক্ষানন্দ "কশবচন্দ্রের “ভারতাশ্রম” আন 
হয়েছিল ।” 

আমি তাকে জানিয়েছি : 47080511625 0: 00০ 09395 নামে রোমান 
ক্যাথলিক সন্াসিনী সম্প্রদায় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলছ্রিয়াম থেকে কলকাতায় 
আসেন ও ১-৩-১৮৩৯ তারে জেণ্ট ভিনস্ণেস হোম (হাসপাতাল নয়) 
প্রতিষ্ঠী করেন তখনকার ত্রক্তনা্থ ধরের বাগানবাড়িতে । ফ্েইখানে এ হোম 
ছিল ১৮৬৯ সনের ১লা মাটি “থকে ১৮৭৩ সনের ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত । 
১৮৭৩ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে এ বাগানবাড়ি থেকে তার বর্তমান 
আবাস খিদিরপুরে ৬৮নং ডায়মণ্ড হারবার রোঁডে উঠে ষায়। এ হোম উঠে যাবার 
পর কেশবচন্দ্র সেনের “ভারতাশ্রম' বজনাথ ধবের বাগনবাড়িতে ১৮৭৩ সনে তার 
পূর্ব জাবাস থেকে উঠে আসে । “ভারহাশ্রম” প্রতিষ্ঠিত হয় ৫-২-১৮৭২ তারিখে । 
রজনাথ ধরের বাগানবড়ি ছিল ২৯৮ নং জাপার সার্কুলার রোডে । বর্তমানে 
সেথানে কপকাতা ট্রাম কোম্প'নির রাজাবাজার ডিপো রয়েছে ১৯১০ সন 
থেকে | 

আমার এ উত্তর পাওয়ার পর শ্রী'সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই আরো দু-একটি 
প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্ন : ব্রদ্রনাথ ধরের বংশধর ব1 উত্তরাধিকারী কারা? তাদের 
নাম। দ্বিতীয় প্রশ্ন : এখন এ বাগানবাড়ি কার সম্পত্তি? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি : পব্রজনাথ ধরের পুত্র এআশুতোষ ধর আ্যাটনি 
ছিলেন । তার পুত্র (জীবিত কি মৃত জনিন] ) রূপলাঁল ধর। তীদের বাঁড়ি ৪নং 
রূপচাদ রায়ের স্ট্রিট, বড়বাজার |” 'এই ধরেদের বাড়িই, বা তার জায়গাতেই, 


৯০ 


১৪৬ কলিকাতা-দর্পণ 


রূপা রায়ের বাড়ি ছিল। ১-৫-১৮২৬ তারিখে গোলদীঘধির ধারে সংস্কৃত 
কলেজের দু'পাশের বাড়িতে যাবার আগে হিন্দু কলেজ কিছুকাল রূপচাদ রায়ের 
বাড়িতে ভাড়া ছিল। রূপটাদ রায় বহু হাউসের মুচ্ছুদ্দি ও বিরাট ধনী ছিলেন। 
সতীকুমার বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি । 

সতীকুমার বাবুর আর একটি প্রশ্ন : রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পত্বীর নাম কি? তিনি জানিয়েছেন কুমারী কোলেটের লেখা 
রামমোহনের জীবনীতে কোনো স্ত্রীর নাম নেই । 

আমি তাকে জনিয়েছি : “রামমোহনের যখন মাত্র ৮ বছর বয়স তখন তার 
প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেন্ত্ীর নাম জান। যায় না । অন্তত আমি জানি না। এই 
স্ত্রীর মৃত্যুর একবছরের মধ্যে রামমোহনের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় বধমান জেলার 
কুরমুন গ্রামের শ্রীমতী দেবীর সঙ্গে । এই স্ত্রী জীবিত থাকতে তিনি তৃতীয় 
দার পরিগ্রহ কবেন । এই পত্ৰীর নাম উমা দেবী । তিনি ছিলেন ভবানীপুরের 
৬মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোষ্ঠা ভগ্রী । এই পত্রীব কোনে সন্তানাদি হয় নি। 
দ্বিতীয় পত্বীর গর্ভে রামমোহনের ছুই পুত্র -রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ জন্মান। 
প্রথম পুত্রের জন্ম হয় ১৮০০ গ্রীস্টাব্দের শেষে কিংবা ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে । 
দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয ২৮-৭-১৮১৭ তারিখে |” 

শরদ্ধেয় সতীকুমার বাবুর সব প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়! হল। কিন্ত সেণ্ট 
ভিনসেণ্টস হোম-এর কথ যখন উঠেছে তখন তাব সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য 
দিচ্ছি, যা জান দরকার । ধার নামে হোম তার পুরো নাম হচ্ছে- 90.৬117০212 
92 7৪] । ইনি জাতিতে ফরাসি ছিলেন । জন্ম ১৭৬ অথবা ১৫৮০ 
খ্রীষ্টাব্দে, মৃত ১৬৬০ শ্রীস্টাব্দে। “সন্ত” উপাধি পান ১*৩৭ সনে। তিনি 
সমস্ত জীবন দরিদ্রের সেবা ক'রে গেছেন। সেণ্ট ভিনসেণ্টস হোম পৃথিবীময 
ছড়িয়ে আছে । কলকাতার হোম অনাথ] ছুংস্থ৷ মহিলাদের আশ্রয় । এটি প্রতিষ্ঠা 
করেন “ডটার্সগ অব দি ক্রস”, সেকথা! আগেই বলেছি । এই রোমান ক্যাথলিক 
সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় ১৮৩৫ সনে বেলজিয়ামের লিজ (1,156 ) শহরে 14006] 
1+19116511)21539, [79০ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৮ সনে এই সম্প্রদায়ের যে 
সন্গ্যাসিনীর1 কলকাতায় আসেন তারা সকলেই বেলজিয়ান ছিলেন। এখন এই 
সম্প্রদায়ে পৃথিবীর সব দেশের সন্গ্যাসিনীরা আছেন । ৬৮নং ভায়মণ্ড হারবার 
রোডে ২৯ বিঘা জামর ওপর এঁদের এই প্রতিষ্ঠানগুলি আছে: ১. বৃদ্ধা ও 
পীড়িতা মহিলাদের জন্যে 96. 00261)61110615 [705109] ও [70705 3 ২. 
যেসব তরুণী বিভিন্ন জাগা কাজ করে জীবিকা অর্জন করে তাদের জন্য 
50. 81105605705] $ ৩. তরুণীদের পুনশিক্ষার জন্ত 56. (3216:006১5 
বিভাগ; ৪. ছোট ছেলেদের জন্ত 5 চ৪011,5 8091011)5 ও 1095 
১০1০০) ৫, ১. 795691,5 প্রাথমিক স্কুল ; ৬. 96.7০1658-র উচ্চ মাধ্যমিক 


সামাধায়ী,রাহাওকিছুপ্রঙ্নোত্তর ১৪৭ 


স্থল- এই স্কুলে কলা ও বিজ্ঞান ছুই বিভাগই আছে। 

আগে থাকতেই এখানে একটা ছোট 9. 62018 0:010808£০ 
( অনাথাশ্রম ) ছিল ছেলেদের জন্য | ইংল্যাডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরি 
১৯১২ সনের ৬ জানুয়ারি 9. ৬1000065 70106 পরিদর্শন করেন। রানী 
তখন এদের বে অর্থদান করেন তাই দিয়ে 9 7080]8 0101)8088 এরা 
খুব বড় করেছেন। বেলজিয়ামের রাজা ও রানীও ২৮-৯-১৯২৫ তারিখে এই 
হোম পরিদর্শন করেন। এই হোমের যিনি প্রধান পরিচালিকা তার উপাধি 
[00101 300611011 এর ওপরে একজন 11006] 2105110191 আছেন । 
তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় এই সম্প্রদায়ের প্রতিঠানগুলির পরিচানিকা। 

৬৮নং তায়মণ্ড হারবার রোডে ২৯ বিঘে জমির ওপর একটি বাঁড়ি এরা ১৮৭৩ 
সনে ৩৫ হাজার টাকায় খরিদ করেন। এই জায়গায় আগে একটি আমেরিকান 
প্রোটেন্টান্ট মিশন ছিল। 


43 ৰা € 


যোগাযোগ-বাবস্থা : জলপথ 


পোতু গিজ বণিকেরা সপ্তগ্রম বন্দরে আসে ১৫৩০ থেকে ১৫৩৭ এ্রীস্টাবের 
মধ্যে। সেখান থেকে তারা ১৫৭৮ কিংবা ১৫৮০ সনে হুগলিতে বায়। 
ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে হুগনলিতে, ১৬৫১ খ্রীষ্টাবে। 
ভাচেরা চু'চড়ায় তাদের কুঠি স্থাপন করে প্রায় এ সময়েই । হুগলি শহরে 
ইংরেজদের কুঠি থাকায় ও হুগলি শহর ভাগীরথী নদখর তীরে অবস্থিত ভওয়ায় 
ইংরেজরা ভাগীরথী বা গঙ্গানদীর নাম রাখে হুগলি নদী | 

পোরৃগিজদের ও ডাচেদ্রের ৬০০ টনের কাঠের তৈরি পালের জাহাজ 
( 0381] 0 03811501) 0: 08116955 ) সাগরমুখ (591701)980. ) থেকে 
হুগলি নদী দিয়ে প্রথম গার্ডেনরিচ ও বেতর পর্যন্ত চলে আসত, নদীতে অনেক 
বিপজ্জনক বাঁক ও চড়া থাকা সত্বেও । পরে পোততুগিজ জাহাজ হুগলি ও ডাচ 
জাহাজ চুঁচড়া পর্যন্ত অনায়ায়েই পৌছতে পারত । এট! তারা করতে পারত 
তাদের সুশিক্ষিত পাইলটদের গুণে । কিন্তু ইংরেজদের জাহাজ হুগলি শহর তো 
দূরের কথা, গার্ডেনরিচ পর্যন্তও আসতে পারত না। টন-প্রতি মালের বেশি ভাড়া 
দিয়েও ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। তখন 
কোম্পানির ডিরেরগণ বুঝলেন, বিশেষ শিক্ষাগ্রাপ্ত পাইলটের অভাবেই 
উাদের জাহাজের এই ব্যর্ঘতা। তাই ১৬৬৮ গ্রস্টাবে তাঁরা “হুগলি পাইলট 
সাভিস” প্রতিষ্ঠা করেন। তর ১০-১১ বছর পরে ১৬৭৮ কিংবা ১৬৭৯ 
সনে ক্যাপ্টেন স্টাফোর্ড (080651 908010 )-এর নেতৃত্বে প্রথম ইংরেজ 


যোগাযোগ-্ব্যবস্থা: জলপথ ১৪৯ 


জাহাজ “ফ্যালকন? (ঢ৪10072) কলকাতার পাশ দিয়ে (বদিও তখনো কলকাতায় 
ইংরেজ কুঠি স্কাপিত হয় নি) হুগলি পর্যন্ত যায়। গ্যাঞ্জেদ পাইলট সাভিস 
( র৪17599 71196 921০০ )- এখনো আছে । ১৯৬৮-তে প্র সাভিসের তিন 
শতাব্দী পূতি উত্সব অন্ুগ্ঠত হয়েছে । 

১৬৯০ হ্রীস্টাব্ধে কলকাতায় ইংরেজদের স্থায়ীভাবে জাগমন ও বসবাসের পর 
থেকে ইংরেজদের ক'ঠের তৈরি পালের জাহাজ ক্রমশ বেশি সংখায় কলকাতায় 
আসতে আরম্ভ করে। 

কিন্ত ইযোরোপ বা ইংলাগু থেকে এই লব জাহাজ ভারতবর্ষে আলত 0৪০9০- 
পথে, অর্থাৎ আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশ] 'অন্তরীপ হয়ে। এই ঘুরপথে আসতে 
অনেক মাল, কথনেো। কখনো একবছরেরগ বেশি সময় লেগে বেত। 

হাড় পথটও ছিল বিপজ্জনক | মহ্লারাও এ পথে বড় একটা আসতে 
চাইতেন না। তই একটা সংক্ষিপ্ত পথের চিন্তা বা কল্পনা মাথায় আসা 

স্বাভাবিক ছিল । সংক্ষিপ পথের কল্পনাট। ছিল ইংল্াও ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
আগাগে"ডা জনপথ না হয়ে খানিকটা জল ও খানিকটা স্থলপথ (0৮61]2150 
[২০০০ )। অর্থাৎ কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বাই থেকে জাহাজে চেপে লৌহিত 
সাগরের মধা দিয়ে স্থুয়েঙ্ বন্দরে বাওয়া, সেখান থেকে ইজিপ্টের মরু হুমির উপর 
দিয়ে উটের পিঠে বা গাড়িতে চেপে কায়রো শহর হয়ে আলেকজান্দয়া বাওয়া, 
সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে ভূমধাসাগরেব মধা দিয়ে ইংল্যগু পৌছানে৷। এই 
পথ দিয়ে বেতে পারলে ইংলাগু থেকে ভারতে বা ভারত থেকে ইংল্াও্ডে 
যাতায়াতের সময় 'অনেক কষ লাগে । এই পথটকে বলা হতো লোহিত সাগর- 
স্থয়েজ পথ (1[২০এ ১৩৪-১৩০ 1২০০৩ )। 

কিন এই পথের পরিকল্পনা প্রথম কোন লোকের মাথায় আসে? এ বিষয়ে 
দু'টি মত আছে । প্রথম মতে, এই পথের পরিকল্পনা প্রথম করেন হেনরি জনসন 
(080 09811 7910)05 ]7০0াচ ]091)10501) ) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ধে। এ বছরে তিনি 
একটি পুস্তিকা লেখেন । পুস্তিকাটির নাম ছিপ“ চ19902০005 20] 5568011- 
910116105% 17702103 01 ১০০৪] 13251580107) 2 00120001)10290012 
৮101) 002100605. 2100 01৩ 1956 [00195 £21721211% ৬19 00০ 
1 ০01691101102)) 15010001075 06 90৩5 92100 0০ [২৩০ ১৩৪১ । ১৮২৩ 
সনে এই পুস্তিকাটি 8০16 0০0 1৩56 ১0০০০, 140170910-এর 00 
3. 131151০5 ছাপিয়ে প্রকাশ করেন । এই পুক্তিকাটি থেকে জানতে পার! যায় 
বে লোহিত সাগর-সুয়েঙ্গ পথের প্রথম নির্দেশক হচ্ছেন ক্যাপ্টেন জে৭স হেনরি 
জনদন-- ক্যাপ্টেন টমাস ওয়াগহর্ন নন। 

ক্যাপ্টেন জনসন-এর জন্ম হয় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে । ১৮০৫ থেকে ১২ বছর তিনি 
রাজকীয় সামরিক নৌবিভাগে (29591 ব&৬% ) নানারকম চাকুরি করেন। 


১৫০ কলিকাতা-দর্পণ 


২০-১০-১৮০৫ তারিখে তিনি লর্ড নেলসনের অধীনে ভ্রাফালগারের যুদ্ধে অংশ 
, গ্রহণ করেন৷ ১৮১৭ থেকে তার ভারতীয় জীবন আরম্ত হয়। *দি এ্টারপ্রাইজ 
(06 8705151156 ) নামে প্রথম বাম্পীয় জাহাজ (50621005119 ) তিনি 
১৮২৫-এ ইংল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ইংল্যা্ডের 91000 00) 
বন্দর থেকে ছেড়ে ১৪৫ দ্রিন পরে “দি এটারপ্রাইজ, ৯-১২-১৮২৫ তারিখে 
কলকাতায় পৌছায় । ক্যাপ্টেনকে পুরস্কৃত করবার জন্য যে সময় বেধে দেওয়া 
ইয়েছিল তার ছু'গুণেরও বেশি সময় কলকাতা। পৌছাতে লেগেছিল । শান্ত সমুদ্রে 
ঘণ্টায় ৮ সামুদ্রিক মাইলের (1:০-এর ) বেশি জাহাজের গতিবেগ ছিল না। 
এই ঘটনার পর ক্যাপ্টেন জনসন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির নৌবহরের বাম্পীয় 
বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন । তার ষলে নদীপথে বাম্পীয় জাহাজ পরিচালনা, 
বাম্পীয় জাহাজ মেরামতের কারখানা, বাম্পীয় জাহাজ তৈরির ডক ও এঞ্রিনিয়ার- 
দেরস্থুল- সবই তিনি সংগঠিত করেন। ২৬-১২-১৮২৫ তারিখে গভর্নর ভ্রেনারেল 
লর্ড আমহার্ ও লেডি আমহাস্ট, কুমারী আমহাস্ট, লর্ড বিশপ হিবার ও তার 
পত্বী শ্রীমতী হিবার, হারিংটন দম্পতি, স্যার চার্লস গ্রে, স্যার আযাণ্টনি বাটলার 
মিঃ ইলিয়ট এবং আরো কতিপয় সম্তান্ত মহিলা ও পুরুষ ক্যাপ্টেন জনসনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । “দি এণ্টারগ্রাইজ” জাহাজ গঙ্গার ভাটিতে 1415121১017015 
ঢ017€ পর্যস্ত বায় ও বিকেলে ফিরে আসে । জাহাজটি গভর্ণমেণ্ট ৪০ হাজার 
পাউণ্ডে কিনে নিয়ে নিজেদের খাস »ম্পন্তি করেন। ক্যাপ্টেন জবনসনই তার 
পরিচালক রইলেন । ক্যাপ্টেন জনসন ৫-৫-১৮৫১ তারিখে ৬৩ বছর বয়সে 
উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে জাহাঁজেই মার! বান। খিদিরপুরের সেণ্ট স্টিফেন্স 
চার্চ (56 9651)1075 018101) )-এর ভেতর দেওয়ালের গায়ে অনেক 
নাবিকের স্বতি-ফলকের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জনসন-এরও স্থতিফলক আছে। 
অন্তমতে এঁর নাম জনজ্ন নয়, জনস্টন (501705000) | 

কণাপ্টেন জনসন লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের আদি পরিকল্পনক বা নির্দেশক 
হতে পাবেন, কিন্তু নিজের পরিকল্পনাকে কাঘকর করবার কোনো চেষ্টাই তিনি 
করেন নি, ৰ1 করবার স্্রযৌগ পান নি। 

দ্বিতীয় মতে, লোহিত সাঁগর-স্ুয়েজ পথের পরিকল্পনা করেন টমাস 
ওয়াঘর্ন (11600502100 71001095 ভ/051)01]) ) ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে । এর নেই 
£হিউ লিগুসে” (76 7108) 1100585% ) নামে ৪১১ টনের বাম্পীয় জাহাজ 
বোম্বাই থেকে হুয়েম্ব পর্যন্ত পাড়ি দেয়। মাত্র বোম্বাই স্টিম কমিটি ওয়াঘর্ন-কে 
যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দেয়। এই নগণ্য সাহাব্য ছাড়া তিনি প্রায় সম্পূর্ণ নিজের 
খরচে কায়রো ও সুয়েছের মধ্যে ইজিপ্টের মরুভূমিতে ৮টি বিশ্রামকেন্দ্র ও ৩টি 
হোটেল নির্মাণ করেন ; যাত্রী ও মালবহনের জন্য উটের গাড়ির বন্দোবস্ত করেন 
এবং নাইল নদীতে ও আলেকজান্দ্িয়ার খালে ছোট ছোট কয়েকটি স্টিমার মজুত 


বোগাযোগ-ব্াবস্থাঃজলপথ ১৫১ 


রাখেন । তাঁর পরিকল্পনার সার্থকত। তিনি প্রমাণ করেন ১৫ বছর পরে ১৮৪৫ 
সনে । এ বছরে ১ অক্টোবর বোম্বাই থেকে ভাক (7911 ) নিয়ে রওনা হয়ে 
তিনি লগ্ডনে পৌছান ৩১ অক্টোবর, অর্থাৎ ঠিক একমাসের মাথায় । প্রথম প্রথম 
এই নতুন পথে মাত্র ডাক নিয়ে যাওয়া! হতো । ক্রমশ ছু'চার জন ক'রে যাত্রীও 
যেতে আরম্ভ করল। কিন্ত নিয়মিত যাত্রী যাও! আর্ত হল ১৮৬৯ সন থেকে, 
বে সনে ফরাসি এঞ্জিনিয়ার ফাপ্িনান্দ দ্েলেসেপস  ঢত£0170810 06 [.০9০ 
০০9) স্থয়েজ যোজককে কেটে স্থয়েজ খাল তৈরির কাজ শেষ করেন । বলা 
বাহুল্য, এর আগে থাকতেই উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ক্রমশ পরিত্যক্ত হতে 
আরম্ত হয়েছে, কিন্তু ১৮৬৯ সনে স্ুয়েজ খাল খোলার পর থেকে একেবারেই 
পরিত্যক্ত ভয়। এ বছৰ থেকে স্থযেজ খাল দিয়েই যাত্রী, ডাক, মাল -- সবকিছুই 
ভারত ও ইয়োরোপের মধো যাতায়াত করতে থাকে | 

১৮৩০ সন থেকে ১৮৪০ সন পধন্ত ভারত ও স্ুয়েজের মধ্যে ডাক বহন 
করত ভারতীয় নৌ-বিভাগের জাহাজগুলি। ১৮৪০ নে পেনিনসিউলার আ্যাণ্ড 
ওরিয়েপ্টাল হিম কোং (01511757121 2130 02151021] 966৪10 [2৮159- 
[1015 00170791255 সংক্ষেপে 58120. 0) ভাবত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চক্তি ক'রে 
এই ডাক বহনের দাখিত্ব নেয়। 

১২-১৩ নং গার্ডেনবিচে এখন যে বেঙ্গল*নাগপুর রেলওয়ের (বর্তমান দক্ষিণ- 
পূর্ব রেলপথের ) এজেণ্টের অতি ধ্রন্দর বাসভবনটি রয়েছে, সেটি তৈরি হয় 
একজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট রবিনসন (1. 0.৮. [২০১100501 "*এর নকশা 
অনুযায়ী । ১৮৪৫ সনে এই অষ্টালিকাটি ছিল পেনিনসিউলার আযাণ্ড ওরিয়ে- 
ণ্টাল কোম্পানির এ স্টের বাসভবন । আর সামনেই নদীতীরে অদুরেই 
ব্ কোম্পানির অতি স্থন্দর বাম্পীয় পোতগুলি সারি সারি নোঙর কর থাকত। 
এই গাডেনরিচেই তথন ছিল এঁ কাম্পানির ভারতন্থ প্রধান কার্যালয় । এখানে 
তাদের ৮টি বড় দোতলা বাড়ি ছিল। তাছাড়া জাহাজ মেরামতের প্রকাণ্ড 
কারখান। ও গুদামঘরও ছিল । তখন মাসে ছ*বার ডাক যেত কলকাতা থেকে 
বিলেতে । একপক্ষে কলকাতার ডাক (ওধাত্রী) সোৌজ! গার্ডেনরিচ থেকে 
পি-আযাণ্ত-ও স্টিমারে ক'রে বেত। দ্বিতীয় পক্ষে কলকাতা থেকে স্থলপথে, 
কোথাও রেলে(তখন পফ্‌্ক্ত যেখানে € নে রেল হয়েছিল)কোথাও ডাকগাড়িতে, 
বোম্বাই যেত । সেখান থেকে স্টিমারে চেপে রচনা হতে] স্থয়েজের পথে । সুয়ে 
থাল খোল] হবার কিছু আগে ডাক ও যাত্রীরা স্টিমারে ক'রে স্য়েজ যেত, 
সেখান থেকে ট্রেনে কাষরো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে সেখান থেকে অন্য 
স্টিমার ধরত | ঠিক সেইভাবে বিলেত থেকে ডাঁক ও ধাঁত্রী একপক্ষে বোশ্বাইতে 
আসত, সেখান থেকে স্থলপথে কলকাত1। দ্বিতীয় পক্ষে আসত স্থয়েজ থেকে 
সমুদ্রপথে সোজা গার্ডেনরিটে | স্থুয়েজ খাল খোঁলবার পর গার্ডেনরিচ থেকে 


১৫২ কলিকাতা-দর্পণ 


পি-আ্যাণ্-ও কোম্পানির কিছু জাহাজ বোম্বাইতে চলে ষায়। ক্রমশ তাদের 
সংখ্যা বাড়তে থাকে । ১৮৮২ সন ন'গাদ এর কোম্পানির মাত্র কয়েকটি জাহাজ 
গাঙেনরিচে দেখা যায়। কয়েক বছব পর এগুলোও চলে যায় বোন্বাইতে । তখন 
থেকে গা্ডেনরিচের পরিবর্তে বোম্বাই হলে। পি-আগু-ও কোম্পানির প্রধান 
কার্যালয় । আর, ১৪ ধিনের পরিবর্তে সপ্তাহে একবার এঁ কোম্পানির জাহাজ 
বিলেত ও ভারতের মধো যাতায়াত করতে আরম্ত করল। 

২৩ নং গার্ডেনরিচে আর একটি বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় 
ও জেটি ছিল। সেটি হচ্ছে ফরাসি কোম্পানি _- 00109901065 1*1955৩- 
51195 1৬191100705 06 [12109 | 'আর ছু”টি কোম্পানিরও বিদেশগামী 
জাহাঁজ ছিল এই গ'ডেনরিচে-_ একটি 4১০2: 0০. ( আবর্সেনিযান ), দ্বিতীযটি 
[81011)9  9111)12৩1 00. (ব্রিটিশ) | এই ছুই কোম্প শির জ'ভাঁজ শুধু চীনের 
সঙ্গে কারবার করত । 


কিন্তু এসব হল পশ্চিমের ফঙ্গে, 'সগাৎ ইযোবোপ বা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে 
কলকাতার বোগাযোগ বাবস্থ।। ভারতবর্ষের পুবেব সঙ্গে, অর্থাৎ "আসাম, 
টাপুর, ঢাকা, করিদপুব, বাখবগঞ্জ, খুলনা, ২৪-পরগন। ও স্তন্দরবনের সঙ্গে 
কলকাতার ঘোগাযোগ-ব্যবস্থা রেলপথ হবার আগে কেমন ছিল? 
| ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাভা ও গৌহাটিব মধ্যে প্রথম 
| স্টিমার চালাবার ব্যবস্থা করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্মমেন্টেব সঙ্গে চক্তি করে 
ইণ্ডিয়। জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোং (10019 17619] 50601) ]০৬1- 
68010] 00010012175 ) কলকাঠা ও "আনাম উপত্যকার মধো হু'খানি স্টিমার 
চালাতে আরম্ভ করে। ছব সপ্ত'হ অন্তর হিমার ছংড়ত | সেই কমথ থেকে 
সরকারি হিমার উঠিয়ে নেওয়া ভয় | হার দু'বছর পরে (১৮৬২ জনে) ইস্টার্ন 
বেঙ্গল রেলের শিধালদ -কুষ্টিয। লাইন ধোল! হয়। 
কিন্ত এ তে হল ১৮৪৮ সনের কথ । প্র বছরের 'অগে কি বাবস্থ। ছিল? 
এ বছরের আগে কলকাতা ও আঙামের মধ্যে একমাত্র নদীপথেই বড় বড় 
নৌকাধোগে যাভীয়াত কবতে হতে। | তাতে সমঘ লাগত ৬-৭ সপ্তাহ। শুধু 
আঁপাম থেকে নষ, পূর্ববঙ্গের বে কোনো জেলা থেকে আসতে হলেও নর্দীপথ 
ও বড় বড় নৌকে। ছাঁড়। অন্য উপায ছিল ন। | ভারি ভারি মালপত্রও নৌকো 
বোঝাই ক'রে আনতে হতে।। নদীপথে গোয়ালন্দে এসে সেখান থেকে 
আরিয়ল খঁ।, হরিণবাটা!, ভাঙ্গড়, মালঞ্চ,র'য়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা (বা হরিণখোলা), 
গোয়াসাবাঃ মাতলা, জামিরা (ব| ঠাকুরণ ) ও সপ্তমুখী নদী হয়ে পশ্চিমে সাগর- 
দ্বীপ ও পূর্বে মূল ভূথণ্ডের মধ্যবতী বড়ভলা নদীর ( ০121276] ০:০০1-এর ) 
মধ্য দিয়ে এসে কলকাতা থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে 100001) নামক 


যোগাযোগ-্ব্যবস্থা;: জল পথ ১৫৩ 


জায়গায় হুগলি নদীতে ঢুকে কলকাতায় আসতে হতো । এই ঘুরপথে আসতে 
অনেক সময় লাগত । মালপত্র ও বাত্রী বোঝাই নিয়ে একমাত্র বড় বড় স্টিমারের 
পক্ষে এই পথে আসা সম্ভব হতো । কিন্তু ভারি মালপত্র ও যারী বোঝাই 
নৌকে:র পক্ষে এই পথে সমুদ্রের গ। ঘেঁষে আস], বিশেষত বর্ধাক:লের চণ্রমাঁ, 
অত্যন্ত বিপজ্জনক ও প্রায় অসম্ভব ছিল | অথচ অন্তত বরিশাল থেকে চাল ও 
সুন্দরবন থেকে কাঠ কলকাতার বাঞ্জারে না আনলেই নয়। তাই কলকাতা 
থেকে অন্তত বরিশাল পর্ণস্ত একট সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ আবিষ্কার করা দরকার 
হয়ে পড়ল। 

এই পথ বার করলেন উইলিয়াম টলি বা টালি(19)01 ৬৬1111270 [0115) | 
তিনি গভর্নমেণ্টকে প্রস্তাব দিলেন যে সম্পূর্ণ মজে বাওয়া আদিগঙ্গার শুকনো 
খাতকে সম্পূর্ণ নিজের থরচে কাটিয়ে আসাম উপতাকার ও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির 
এবং ২৪-পরগনার ও সুন্দরবনের খাগ্ঠ ও 'অন্যান্ত প্রয়োজনীয় উৎপন্ন ছবা তিনি 
খিদিরপুরে জানবার ব্যবস্থা করবেন । সরক'র এই প্রস্ত'বে রাজি হলেন এবং 
টালি সাহেবকে প্রয়োজনীয় জরমির মেয়াদী ইজারা, এই খল দিয়ে যেসব 
নৌকো চলাচল করবে তাদের কছ থেকে টে'ল (মাশুল অদ্য করবার 
অধিকার ও এই খালের ধারে একটি গঞ্জ বা বাঙ্জার বস*বার অনুমতি দিলেন। 
টালি সাহেব এই খাল কাটতে 'আংরন্ত করেন ১৭৭৫ সনে, শেষ করেন ১৭৭৬ 
সনে, ও নৌকে। চলাচলের জন্ খুলে দেন ১৭৭৭ সনে। স'বেক আদিগঙ্গা 
বর্তমান ভেস্টিংসের কাছে গঙ্গ৷ থেকে বেরিয়ে পুবমুখে গাঁড়য়া পণন্ত ৮ মাইল গিয়ে 
বেঁকে দক্ষিণদিকে বহতা ছিল | মেজর টাঁলি গড়িয়া পণন্থ ৮ মাইল আঁদগঙ্গার 
খাতকে কেটে খানিকটা ।শীর ও চওড়া করলেন । গাঁডয়া থেকে দক্ষিণমুখে না 
গিয়ে সোজা! পূর্বমুখে ৯ মাইল লম্বা! একটি সম্পূর্ণ নতুন াঁল কটিয়ে শামুকপোতা 
ব। তাদা বন্দরে নিয়ে গিযে সেকালে প্রবল বেগে বহতা বিগ্ভাধরী নদীর সঙ্গে 
যোগ করে দিলেন। হেস্টিংস থেকে শামুকপোতা বা তাদা পযন্ত ১৭ ম'ইল লম্বা 
থালকে বলা হয় টালির নালা । টালির নাল! নাম হবার আগে হেস্টিংস থেকে 
গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল লম্দা মাদিগঙ্গার খালের নাম ছিল স্যারম্যান সাহেবের 
নাল] (59100728175 01191) ) এবং তারও দাঁগে নাম ছিল গোবিন্দপুর নাল। 
বাখাল ( (০৮150700 ০0০০) 1 শামুকপোতা ও তাছা বিদ্ভাধপী নদীর 
এপারে এবং ওপারে কলকাত1 থেকে ২০ মাইল দাক্ষণ-পৃবে | সে সময়ে শামুক- 
পোতা থেকে বি্যাধরী নদশি দক্ষিণ-পূর্ব বাঞ্নী হয়ে কানিং বা মাতলা নদীতে 
গিয়ে পড়ত । সেখান থেকে কয়েকটি খাল ও নদী পার হয়ে কালিন্দী নদীতে 
পড়] যেত এবং কালিন্দী নদী দিয়ে খুলন। জেলার বসন্তপুর পস্ত যাওয়া যেত। 
বসন্তপুর থেকে আবার নানা থাল ও নদীপথে বরিশাল পর্যন্ত যাওয়া যেত। 
সোজা গেলে কলকাতা থেকে বর্রিশাল শহরের দূরত্ব মাত্র ১৮৭ মাইল । কিন্ত 


১৫৪ কলিকাতা-দর্পণ 


কলকাতা! থেকে এইসব নদ্দী-খাল দিয়ে যেতে গেলে দুরত্ব পড়ত ১২৭ মাইল। 
হাজার মণ বা আরে বেশি মাল বোঝাই বড় বড় দেশী নৌকে। বা ছোট 
মালবাহী স্টিমারের পক্ষে শীমুকপোতা থেকে বরিশাল যাবার এই নদীপথ ছিল 
একমাত্র পথ | এ পথের নাম ছিল “বাইরের নৌকোপথ বা! নিচের স্ন্দরবন-পথ 
(0061 7309 [01106 01 [,0৮/০] 9511)0510995 [9.5585০ ) | 

শামুকপোতা৷ থেকে বিগ্যাধরী দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে যেমন মাতল! ইত্যাদি স্থানে 
যাওয়া যেতঃ তেমনি এ নদশ দিয়েই উত্তর-পশ্চিমে ১৪২ মাইল দূরে বামনঘাটায় 
আসা যেত। 

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে তখন চাদপাঁল ঘাটের কাছে গঙ্গ। 
থেকে একটা খাল বা নাল বেরিয়ে হেস্টিংস স্ট্রিটের উপর দিয়ে, ধর্মতল! স্ট্রিটের 
উত্তর দিয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে সাকু'লার রোড পার হয়ে, 
এণ্টালির উত্তর গা দিয়ে দক্ষিণমুখে গিয়ে বেলেঘাটার দক্ষিণে বাদা বা লবণ 
হদের ভেতর ধাপায পড়ত । ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হেস্টিংস স্িট থেকে সাকুলার 
রোড বা ঞ্টালি রোডের কাছ পষন্ত এই খাল হয় ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে বুজে 
গিয়েছিল, নয় রাস্তা, বাড়িঘর ইত্যাদি তৈরি করার জন্তো বুজিয়ে ফেল] হযেছিল । 
কিন্তু সাকুলার রোড থেকে ধাপ] পধন্ত এ খালের নিচের অংশ (যার নাম ছিল 
এণ্টাপি ব1] বেলেঘাট] খাঁল ) তখনে। বর্তমান ছিল । এ্টালি রোড থেকে পামার 
ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন পষস্থ এই এ্টালি খালের উপর অংশ মাতলা (ক্যানিং) 
রেল লাইন পাতার ও কলক:তার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর (01000119015 0181- 
1066) কাঁজ 'অ'রন্ত হব'র সময়ে ১৮৬০ কি ১৮৬১ সনে বুজিয়ে ফেলা হয়। 

পূর্বে ধাপা থেকে বামনঘাট পধন্থ ৫২ মাইল লম্বা বিদ্কাধরশী নদীর একটি শাখা 
লবণহ্দের মধ্য দিযে বহতা ছিল। এই শাখানদীকে ইংরেজিতে বলা হতো 
02109] ]:2159 01200] | বামনঘাটায় গিয়ে এই শাখা নদী মূল বিদ্যাধরী 
নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মারো ১৪২ মাইল দক্ষিণ-পূরে গিয়ে শীমুকপোতা বা 
তার্দায় পৌছাত । 

১৮০০ গ্রীস্টাব্ধ নাগাদ লেক চ্যানেল ও বেলেঘ'ট। খাল পণি পড়ে প্রায় 
অকেজো হয়ে বায় | বাতে শামুকপোতা থেকে বি্যাধরী নদী দিয়ে বামনঘাটায় 
এসে লেক চ্যানেল দিয়ে সাকু লার রোড পবন্ত মাল বোঝাই নৌকো পৌছাতে 
পারে, সেই উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৮১০-এ লেক-চ্যানেল ও বেলেঘাটা খালের 
ভালে! রকম সংস্কার করেন । 

এরপর টালির নালার উপর থেকে অতিরিক্ত নৌকোর চাপ কমাবার জন্য 
১৮২৬ ও ১৮৩১ শ্রীস্টান্বের মধ্যে পশ্চিমে বামনঘাট। ও পূর্বে যমুনা বা ইছামতী 
নদ্রীতীরন্থ হাসনাবাদের মধ্যে একট] সোজা পূর্বমুখী খালপথ তৈরি করা হয়। 
উত্তর থেকে দক্ষিণে বহতা কতকগুলি নদীকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ৬টি ছোট ছোট 


ষোগাযোগ-্বাবস্থা:জলপথ ১৫৫ 


কৃত্রিম খাঁল কেটে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হয় । এই খালপথে ধাপ 
থেকে বরাবর সোজা! পূর্বদিকে গিয়ে হাসনাবাদে পৌছানে! যেত। (আরো! কিছু 
পরে এই পথের উপর দিয়েই ভাঙড় খাল কাট] হয়। সেকথা পরে বলা হবে ।) 
এই খালপথই হল ভেতরের নৌকো পথ অথব। উপরের স্বন্দরবন-পথ (17715 
73026 00066 01 00021 901)02152105 72.5525০ )। এই পথে শুধু ছোট 
ছোট হাঁলক1 নৌকে] ও স্টিমলঞ্চ চলাচল করতে পারত । ভারি মাল বাবাই 
বড় বড় নৌকো পারত না । তাদের জন্য বাইরের নৌকো-পথ বা নিচের সুন্দর- 
বন-পথ ছিল, সেকথা আগেই বল] হয়েছে । 

এখন বামনঘাট1 থেকে শামুকপোতা বা তারও নিচে পর্যন্ত বিগ্যা'ধরী নদী 
একেবারে শুকিয়ে গেছে । কোথাও কোথাও মাত্র একহাত চওড়া একটা 
শুকনো খাদ পড়ে থাকতে দেখা ঘায় | হুগলি ও হাওড়া জেলায় সরম্বতী নদীর 
যে দশ] হয়েছে, ২৪-পরগন। জেলায় বিদ্ভাধরী নদীরও সেই হাল হয়েছে । 

বামনঘাট] খালের স্ম-সময়েই সাকুলার খাল কাটা হয়। এই খাল কাটার 
পরিকল্পন। সর্বপ্রথম করেন টেরিটি / ০10) সাহেব, ধার নামে টেরিটি 
বাজার। তিনি কলকাত'র পথঘাট ও বাঁড়িঘরের স্থপাঁরিনটেনডেণ্ট ছিলেন । 
তিনি লর্ড ওয়েলেসজিকে এই খংল কাঁটার পরামশ দেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ 
তখন গ্রাহা হয় নি। 

তারপর মেজর সক্‌ (9)01 ১০179101) ) ১৮২৪ শনে এই খালের এক 
নকশ] তৈরি করেন । কিন্তু নকশা অনুযায়ী কাজ আরম্ত হবার আগেই তিনি 
১৮২৬ সনে ব্রঙ্গদেশের হুদ্ধে মারা যান। সক্‌ সাহেব কলকাতা শহরের এক 
মানচিত্রও তৈরি কহ ছিলেন । একসময়ে এই মানচিত্র কলকাতাবামীদের 
ঘরে ঘরে দেখা ঘেত। সক্‌ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৮২৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 
তার নকশ অন্তঘায়ী সাকুলার 'ল কাটা আরম্ত হয় ও শেষ হয় ১৮৩৩ সনের 
জুন-জুলাই মাসে । ১৮৩৩ সনেই চিৎ্পুরে প্রথম “লক? বা জলকপাঁট বসানে। 
হয়। 

মারহাস্ট। খাদের উপর দিয়ে তখন যে চিৎপুরের পোল ছিল, তাঁর ঠিক উত্তরে 
গঙ্গা থেকে এই খাল আর্ত হয়ে টালার ও বেলগেছের রাস্তা পার হয়ে সাকু'লার 
রোডের সমান্তরালে, সাকুলার রোদ থেকে পুবে আধ মাইলেরও কম দূরতে, 
প্রগিয়ে চলেছে । শেষে বেলেঘাট] রাস্তা পার হয়ে এই খাল দক্ষিণ-পূর্বে সামান্ঠ 
বাক নিয়ে এপ্টাপি বা বেলেঘাটা খালে পড়েছে । সাঁকু্লার খাল উপরের দিকে 
৮০ হাত চওড়া, তলায় জলের বিস্তার ৮০ ফুট । গভীরতা কোথাও ৬ ফুটের 
কম নয়, স্থানে স্থ!নে ১৮ ফুট পর্যস্ত । এই খালের দুদ্দিকে _পূর্বে ও পশ্চিমে 
৪০ হাত চওড়া রাস্তা] । প্রায় ৩ হ'জার শ্রমিক রাজ্জাবাজারের কাছ থেকে এই 
খাল কাটতে আরম্ভ ক'রে ক্রমন্্ উত্তর ও দক্ষিণে এগিয়ে যায়। এই খাল যদ্দিও 


১৫৩৬ কলিকাঁতা-দর্পণ 


গোল নয়, তবুও এর নাম হয়েছে সাকুঁলার খাল, এই কারণে যে এ খাল 
সাকু'লার রোডের পাশাপাশি ৮চলেছে। 

কিন্তু বামনঘাটার খাল ও সাকুলার খাল কেটেও তেমন স্তবরাহা হল না। 
পণ্যবাহী নৌকে*র সংখা! দিনের পর দিন বেড়েই চলল । খালে আর নৌকো 
ধরে না । পুরনে। খালের উপর থেকে এই নৌকোঁর চাঁপ সরাবার জন্য আর 
একটা নঁহুন থাল কাটা হল। কাটার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৫-৫৬ সনে, শেষ 
হয় ১৮৫৮-৫৯ জনে । এই খালের নাম হল নতুন-কাট1 খাল (1ব০৮৮-০৪% 
05979] )। এটি বেলগেছিয়া পুলের ৯০০ ফুট দক্ষিণে উ্টোডাডয় সাকু্লার 
খাল থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব-দক্ষিণে গিয়ে ধাপায় পড়ত | পড়ত বলছি এইজন্য 
যে এখন আর এখাঁল নেই । ১৯৬৩ সনে বাংলা সরকার এক যুগোঙ্সাভ 
কোম্পানিকে ঠিকা দিয়ে এই খাঁল ভরাট করেন। কোম্পঁনি গঙ্গ| থেকে 
পাইপে ক'রে বালি এনে এ খাল বু্সিয়ে ফেলেছে । তার ফলে অন্ত কতকগুপি 
সমস্তা দেখা দিয়েছে ' মানিকতলা-নারকেলডাঙা অঞ্চলের জল নিকাশ হচ্ছে 
না। বর্ধার ৪ ম'স এই অঞ্চল জলে ভেসে ঘায়। নানারকম অন্থখ-বিস্থথও 
ছড়ায় । 

সাকুণলার খাল ও বেলেঘ'টা খালেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে । পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্চে (]য1690107) বিভাগ এই খাল দুটিকে ও বুজিয়ে ফেলতে 
চায়। 1কন্ধ যখন নত্ুন-কাট? খাল বহতা “ছল তখন সাকুলার ধ্ল দিয়েও 
বেমন ধপা থেকে চিৎপুরে যাওয়া যেত, এ খ'ল দিয়েও তেমনি যাওয়া যেত। 

আগেক'র মানিকতলা মিউনিসিপালিটি ছিল একটি দ্বীপের মতো । এর 
পশ্চিমে আছে সাকুলার খাল» উন্তরে ও পূর্বে ছিল নক্ুন-কাটা খাল ও দক্ষিণে 
গাছে বেলেঘাট খাল । এখনো এই অঞ্চলটিকে' দীপ বল! চলে । কেননা, 
ভারতীয় ভুগোল অন্ননারে কোনো ভূভ'গের মাত্র ছুইদিকে ভল থাকলেই সেটি 
দ্বীপ । [ দ্বী-ছুই (দিকে ),প (অপ -ভল) 1 

তারপর ১৮৮৩ সনে সাকুলার খালের ছুই প্রান্তে ছু”টি কপাট (1:০0) 
বলানে হল প্রায় একই সময়ে-_ একটি চিৎপুরেঃ আর একটি ধাপায়। চিৎপুর 
লক খোল] হয় ১৪-২-১৮৮৩ তারিখে । অন্তমতে ২১-৭-১৮৮৩ তারিখে । ধাপা- 
লক খোলা হয় ৪-২-১৮৮৩ তারিখে । চিৎপুর-লন্ এখনো আছে। কিন্তু 
ধাপাঁ-লন্ বালিচাপা পড়ে আছে, শুধু মাথাটার একটুখানি বেরিয়ে আছে। 
লক্‌*এর প্রধান কাজ হচ্ছে নদীতে ব1! খালে জলের সমত৷ রক্ষা করা । 'আর একটা 
কাঁজ হচ্ছে লক-এর ভেতর নৌকোগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে 
“টোল? (মাশুল ) আদায় করা। 

১৮২৬ ও ১৮৩১ সনের মধো কলকাতা ও হাননাবাদের মধো যে জলপথ 
তৈরি কর! হয়েছিল বলেছি, কালক্রমে সে পথ ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে নৌকোর 


যোগাযোগব্যবস্থা: জল পথ ১৫৭ 


পক্ষে অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই ১৮৯৫ সনে এর পথের উপর দিয়ে 
বামনঘাট1 থেকে কুলটি পর্যন্ত এক নতুন খাল কাটা আরম্ভ হল। কাটা শেষ 
হল ১৮৯৭ সনে । এই খালের নাম হল ভাঙ্গড় কাটাখাল। খালের ছুই প্রান্তে 
ছুটি লকৃ তৈরি হল--বামনঘাটায একটি ও কুলটিতে একটি । এ খালটি 
এখনো! আছে । বামনঘাটা ও কুলটি “লকৃ” তৈরি হয় ১৮৯৭ সনে ও পবিত্যন্ত 
হয় ১৯৩৫ সনে। 

১৮৯৭ সনের পর থেকে লেক চ্যানেল পলি জমে খুব তাড়াতাড়ি মঙ্ষে যেতে 
লাগল । বাঁমনঘাট1 থেকে ধাপায় আসবার এ ছিল একমত পথ। সুতরাং মার 
একটা খাল না কাটলেই নয় । ১৯০৮-১০ সনে এই খাপ কাটা ভল। নাম হল 
কষ্টপুর খাল ( কৃষ্টপুরের পাশ দিয়ে বাচ্ছে বলে )। এই খাল নতুন-কাটা খাল 
থেকে আর্ত হয়েছে আরাটুন ( 4:269০,) পাট.কলের কাছ থেকে আর 
উত্তর লবণ হৃদের ( এই হৃদ্দও এখন বালি দিষে প্রায় ভরাট ক'রে ফেলা হয়েছে ) 
পূর্বদিক দিয়ে বামনঘাটায় ভাঙ্গড় খালে পড়েছে । এখন পূর্বদেশগামী বা পূর্বদেশ 
থেকে আগত সব নৌকোই এই খাল দিয়েই যাতায়াত করে। এই খাল দিয়ে 
যাতায়াত করার একটা বড় সুবিধে এই বে, পূর্বদেশ থেকে আগত সমস্ত নৌকো 
একবার কুলটি “লক্‌” পার হয়ে ভাঙ্গড় খালে ঢুকে পড়লে তাদের ব'মনঘাটা ল্‌ 
পেরোতে হতো! না, বামনবাটা1 লকৃ-কে পশ্চিমে রেখে সোজা নতুন-কাটা খালে 
পৌছাতে পারত । সেখান থেকে ইচ্ছে করলে একদিকে নতুন-কাট1 খাল 
দিয়ে ধাপা লক-এ যেতে পারত, অন্যদিকে সাকু লার খাল দিয়ে চিৎপুর লক্‌-এ 
পৌছাতে পাবত। এখন শুধু চিৎপুরে বেতে পারে । ধাপা লক-এ যাবার উপায় 
নেই । কেননা আগেহ বল! হযেছে, নতুন-কাটা খাল ভরাট করে ফেল! 
হয়েছে। 

কঈপুর খালের পর কলকাত। থেকে পুবঙ্গে বার অন্ত কোনো খাল 
এ পর্যন্ত কাটা হয় নি। 

উল্লিখিত সমস্ত নদীর ও খাঁলের সমষ্টিগত নাম ছিল সাকুলার এবং প্রাচ্য 
থালমণ্ডল (001700012 280 [7050611. 0:9191১ ৯৬5০0) ) অথবা কলকাতার 
প্রাচা থালমগ্ডল (0%150069. 200 19502] 08,0915 9550617) )। খাল 
বলতে শুধু খালকেই ধরলে হবে না, "ণীকেও ধনতে হবে । আগেই বলা হয়েছে, 
এই খাল পরম্পরার দৈর্ঘ ছিল মোট ১১২৭ মাইল। তার মধ্যে মাত্র ৪৭ মাইল 
কৃত্রিম খনিত থাল। বাকি ১০৮০ মাইল স্বাভাবিক নদীপথ। কলকাতা! খালের 
অন্তর্গত ছিল সাকু'লার খাল, বেলেঘাটা! খাল ও নতুন-কাট1 খাল। কৃষ্টপুর- 
সমেত বাকি সব খাল ও নদী প্রাচ্য খাল। 

পূর্বে বাংল! গভর্নমেন্টের একট! স্বতন্ত্র সাকুলার ও প্রাচ্য খালবিতাগ 
(00০81972174 18:95091:7 0910915 [01$15192) ছিল একজন 19.7০001৮6 


১৫৮ কলিকাতা-দপপণ 


[71611)661-এর অধীনে । ১৮৫২-৫৩ সনে গুডউইন (76 00101761 মা, 
9০০9৫5/10 ) দক্ষিণ-পূর্ব সার্কেলের স্থপারিনটেগ্ডিং এঞ্জিনিয়ার (991০117)- 
121)011)6 7617811566] ) ছিলেন | ১৮৭৮ সনে আইঙ্জাক (1৬1. 1599০) ছিলেন 
এই সার্কেলের স্পারিনটেশ্ডিং এাঁঞ্জনিয়ার | 19107 9০179101) ১৮১৭-২৫ সনে 
50196111)06100000 01 0810915 9170. 810195০5 ছিলেন | ঠার পরে প্রিন্দেপ 
(087991180009109,5 1111056] ) ১৮২৫-৩২ সনে 9019011101515021)6 ০01 
€0917915 ছিলেন । 

গত শতাব্ধীর ৮ম-*ম দশকে 1, )0. 00. ৬ 51691017295 নামে একজন 
ইংরেজ এই খাল বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম সার্কেলের সুপারিনটেপ্ডিং এঞ্জিনিয়ার 
ছিলেন । আর ধার নাম এখনো গালিফ স্ট্রিট (28110 90:০০) বছন করছে 
সেই গ্যালিফ ছিলেন সাকুর্লার ও প্রাচ্য খালমগুলের স্থপাবিনটেনড্ণ্ে 
এবং খালের টোল (মাশুল )-আদায়কারী (00119০007 )। ৯ নং গ্যালিফ 
স্ট্রিটে তার অফিস ছিল, বাড়িটির নাম 0809] ৬1119 সেবাড়ি এখনে 
রয়েছে | 08190911) (00111 ছিলেন খালের প্রথম মাশুল-আদায়কারী (7011 
00911200091) । 

স্বাধীনতার পর সাকুলার ও প্রাচা খালবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ 
(11016801091) ) বিভাগের অধীনে চলে গেছে । এই বিভাগের উপর একজন 
চিফ এগ্জিনিয়ার আছেন । 

কিন্ত বে টালির নালা দিয়ে আমরা কৃত্রিম খাল স্থ্টি করার কথা আরম্ত 
করেছিলাম, তার শেষ এখনো! বলা হয় নি। টালি সাহেবের কাটা আদিগঙ্গার 
খাল তেমন গভীর বা চওড়া! ছিল না। মাত্র ছোট ছোট ভালকা নৌকো এই 
থাঁল দিয়ে ঘেতে-আসতে পারত । টালি সাহেবকে গর্ভনমেণ্ট ষে নৌকোর 
ওপর থেকে টে'ল মাদায় করবার ইজারা দিয়েছিলেন, তা ছিল ১০ বছরের 
জন্ত । ১০ বছর পর পর এই ইজারা নতুন ক'রে দেওয়া হবে, এই চুক্তি ছিল। 
টালি সাহেব মারা যান ১৭৮৪ সনে | ১৭৯০ সনের ক্যালকাটা গেজেট-এ 
(02016620291) প্রকাশিত এক বিজ্ঞীপন থেকে জান। যায়, 
মেজর টাঁলির বিধবা পত্রী আনা মারিয়া ( /১1709 10911910115 ), জন 
উইলকিন্স (4. 701) ৬৬11015) নামে এক সাহেবকে টালির নালা 
থেকে টোল আদায় করবার ইজারার বাকি মেয়াদ বিক্রি করেছেন। কিন্তু এই 
খালের পরিচালন! মোটেই সন্তোষজনক না হওয়ায় গভর্নমেণ ১৮০৪ প্রীস্টাবে 
ট*লির নালা,নিজের হাতে নিয়ে নেন। এর সনের গভর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত 
একটি সরকারি ঘোষণীয় বলা হয় যে টালির নাল! দিয়ে যাতায়াতকারী নৌকো 
ও মালের উপর যে শুন্ক স্বর্গীয় টালি সাহেবের মৃত বিধবার জন্ত আদায় করা 
হতো, তা এরপর থেকে ২৪-পরগনা জেলার কালেক্‌টর সাহেবের তত্বাবধানে 


যোগাযোগ-্বাবস্থা:জলপথ ১৫৯ 


গতর্নমেণ্টের জন্য আদায় কর] হবে । গভর্নমে্ট টালির নালা নিজের হাতে নেবার 
পর থেকে এই নালাকে অনেক চওড়া ও গভীর করেন,যার ফলে নৌকো চল]চল 
বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাহলেও এই নালায় অনবরত পলি জমে, বিশেষত টালিগঞ্জের 
কাছে। তাই এই নালাকে অনবরত পরিফার করতে হয় সচল রাখবার জন্য । 
এমনকি ভরা বর্ষায় একটা ছোট বাম্পীয় লঞ্চ তখনই টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে যেতে 
পারে, যখন নালা জোয়ারের জলে অর্ধেক বা তারও বেশি ভরে বায়। 

এখন টালিগঞ্জ অর্থাৎ টাপি সাহেবের বসানে। গঞ্জ বা বাজার কোথায় ছিল? 
যেখানে থিদিরপুর ডক থেকে 7০99 08729] টঃলির নালায় পড়েছে, তার ঠিক 
দক্ষিণে ব্জবজ রেল লাইন নালার উপর দিয়ে চলে গেছে । আরো কিছুটা 
দক্ষিণে টালির নালার পূর্ব পাড়ে এই গঞ্জ ছিল। এখন পুব-পশ্চিমে সমস্ত 
অঞ্চলটার নাম হয়েছে টালিগঞ্জ | কিন্তু ধার নামে এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম, 
সেই টালি সাহেবের গঞ্জ বা বাজার বহুদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বোধহয় টাঁলি 
সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে | তব স্ত্রী বিলেতে থাকতেন। খুব সম্ভবত তিনি 
বাজারের মালিক ছিলেন না । নইলে কারো-না-কারো সঙ্গে এ বাজারেরও বিলি- 
বন্দোবস্তের বিজ্ঞাপন তার তরফ থেকে আমরা পেতাম । 

কলকাতার কয়েক মাইল দক্ষিণে টালির ন'লা থেকে ২০ মাইল লম্বা! একটা! 
খাল বেরিয়ে কাওড়া পুকুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে মগর!হাট পর্যন্ত গিয়ে শেষ 
হয়েছে । লক্ষমীকান্তপুর রেললাইন হবার আগে মগরাহাট থেকে ডোঙ্গা বা শালতি 
ক”রে আর একটা সরু খাল দিয়ে জয়নগর-মজিলপুর যেতে হতো । অন্ত কোনো 
উপায় ছিল না। অথচ রেলপথে কলকাতা থেকে মগরাহাট মাত্র ২৫ মাইল দূর 
ও জয়নগর-মজিলপুর ৩১ মাইন দূর । 

এ পর্যস্ত যা আলোচন। কর! হল ত1 থেকে আমর! কলকাতা থেকে বরিশাল 
যাবার ৩টি বিকল্প পথ পাচ্ছি । একটি ংল ভেতরের নৌকো-পথ বা উপরের 
স্থন্মরবন-পথ । দ্বিতীয়টি হল বাইরের নৌকো-পথ বা নিচের সুন্বরবন-পথ। 
তৃতীয়টি হল স্টিমার-পথ ৷ 

ভেতরের নৌকো-পথ চিৎপুর থেকে সাকু'লার খাল ও লেক চ্যানেল দিয়ে 
বামনঘাটা পর্যন্ত পৌছাত। বামনঘাটায় গিয়ে ভাঙ্গড় খালে ঢুকত। ভাঙ্গড় থাল 
দিয়ে বরাবর জলপথে ইছামতী বা যমুনা নদ» তীরে অবস্থিত হাসনাবাদে এবং 
সেখান থেকে এ নদী দিয়ে খুলনা জেলায় বসন্তপুরে পৌছাত। মাত্র ছোট 
দেশী নৌকো৷ ও লঞ্চ এইপথে বেতে পারত । 

ভারি ভারি মাল বোঝাই বড় বড় নৌকো বা মালবাহী স্টিমংর ভেতরের 
নৌকো-পথ দিয়ে যেতে পারত না । তারা বাইরের নৌকো-পথ ব্যবহার করতে 
বাধ্য হতো । বাইরের নৌকো-পথ শামুকপোতা থেকে আরন্ত হতো! । কলকাতা 
থেকে শামুকপোতা যাবার ছুই উপায় ছিল, হয় সাকু'লার খাল দিয়ে, নয় টালির 
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নাল! দিয়ে । শামুকপোতা থেকে পূর্ব-দক্ষিণে বিগ্যাধরী নদী দিয়ে ক্যানিং-এ 
যাওয়া যেত। ক]ানিং থেকে কযেকটি নদী পার হয়ে কালিন্দী নদীতে পড় 
যেত, আর কালিন্দী নদী ধরে বসন্তপুরে পৌছাতে পারা যেত। 

স্টিমার-পথ ইত্ডিযা জেনারেল স্টিম হ্লাভিগেশন কোম্পানি ও রিভার্স স্টিম 
হাভিগেশন কোম্পানির বড় বড় স্টিমার ও গাদ্াবোট ব্যবহার করত। এই 
স্টিমার-পথে বাণ্পীয় জ'হ'জ কলকাতা থেকে গঙ্গানদী দিযে ৭০ মাইল দক্ষিণে 
মাড-পয়েণ্টে যেত। মাড-পয়েপ্ট থেকে মূল ভূখণ্ড ও সাগরত্বীপের মধ্যবর্তী 
বড়তলা নদী বা চাানেল ক্রিকে ঢুকত | চ)ানেল ক্রিক থেকে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত 
কতকগুলি খাল পাব হযে সপ্তমুখী নদীতে পড়ত । সপ্তমুখীর পবে জামিরা নদী, 
জামির থেকে পরপর মাতল') গুযাসাবাঃ হীড়িযাভাও1 ও কালিন্দী নদী পার 
হয়ে খুলনা দ্রেনাষ পে ছাত। তারপর খুলনা জেল থেকে ক্রমাগত পূর্বমুখে গিয়ে 
বরিশালে পৌছাত । 

নিয়লিখিত খালগুলি একসমযে সাকু'লার ও ইস্টার্ন খাল বিভাগেব একজি- 
কিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অধীনে ছিল : 


১. সাকু'লার খাল -.. ৫ই মাইল 
( বেলিয়'বাটা-দমেত ) 

২. নতুন কাটা খাল রী 8 এ 

৩, কৃষ্টপুর খাল ১০ % 
(নিউ-কণ্ট থেকে ব'মনঘাট! ) 

৪. লেক চানেল - ৫ » 


( ধাপা থেকে বামনঘ'টা ) 
ভেতরের নৌকো-পথে : 
৫, বামনঘাট। থেকে কুলটি _. ১৫ 
৬. বামনঘাটা থেকে বসন্তপুর ৪২ ১ 
বাইরের নৌকো-পথে : 
৭. বামনঘাট! থেকে শাদুকপোঁতা-_ ১৪২ ,, 
৮, শামুকপোতা থেকে বসন্তপুর- ৫৪ % 


৯. টালির নাল। - ১৭ » 
( শামুকপোত। থেকে হেস্টিংস পুল) 

১০. কাওড়া পুকুর খাল ২০ ১ 
( টালির নালা থেকে মগরাহাট ) 

১১. সুন্দরবন স্টিমারপথে - ১৭২, 


( কলকাতা থেকে বসন্তপুর ) 
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এ পর্যস্ত যত পথের কথা বল! হয়েছে, সেগুলি ছিল কলকাতা থেকে দক্ষিণে ব৷ 
পূর্বে যাবার পথ । কিন্তু রেল হব!র আগে উত্তরে বা পশ্চিমে যাবার উপায় কি 
ছিল? এক উপায় ছিল ডাঙাঁপথে পালকি বা ভাকগাড়ি চেপে । এ ছিল 
অনেক খরচ-সাপেক্ষ । দ্বিতীয় উপায় ছিল গঙ্গা! দিয়ে নৌকো ক”রে যাওয়া! । 
«নৌকো1 শব্দটি সাধারণ নাম । 

ছোট, বড়, যাত্রীবাহী, মালবাহী নানারকমের নৌকে। ছিল এবং এখনে। 
আছে। অল্প লোকে কাছাকাছি যেতে হলে “পান্সি* ব্যবহার করত । “পান্সি 
নামটি ইংরেজি ঢ1010905 থেকে এসেছে । অল্প মালসহ বহু যাত্রীবাহী বড় 
নৌকোর নাম ছিল “বজরা” । এ নামও ইংরেক্জি 33:5০ থেকে এসেছে । বড় 
লোকদের আরাম ক”রে যাবার নৌকে! ছিল “ভাউলে” । তাতে খাবার, শোবার 
ও বদবার জন্য পৃথক পৃথক ঘর থাকত । শুরু মালপত্র বইবার জন্যে ছু'রকমের 
বড় নৌকো ছিল-কিস্তি ও ভড়। 

এইসব নৌকো। ক”রে লোকে ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি 
উত্তর-পশ্চিমের শহরে তীর্থ করতে বা শুধু বেছাবার জন্য যেত। নৌকোর ভাড়া 
ঠিক হতো দীড়ের সংখ্যা ও গন্তবাস্থানের দূরত্ব অন্রসারে। 

তারপর এল বাম্প-গালিত জাহাজ (56581015110 বা! 56580061 ) | পাল- 
চালিত জাহাঙ্গ, এমনকি যুদ্ধের জাহাজ, হতো! কাঠের তৈরি। বাম্প-চালিত 
জাহাজ কিন্ক লোহার তৈরি। যাত্রী বা মাল বহনের ক্ষমতা ও গতির দিক থেকে 
সেইলিং শিপ (531115 91১10) স্টিম শিপ (96012859171) থেকে অনেক নিকৃষ্ট । 

হোঁর মিলার কোম্পানি (7709816 1111০1 0০)-র প্রকাণ্ড দোতল। প্যাড ল 
ভইল (02001৩-5/12০] ) স্টিমার জগন্নাথঘাট থেকে ছেড়ে শান্তিপুর-কালন। 
থেত। এই কোম্পানির জাভাঙ্গের গতি ছিল মন্থব। কিন্তু ইত্ডিয়! জেনারেল স্টিম 
হ্াভিগেশান কোহ ([0019 (60618] ১০০৪০, ব9৬1591101 0০. সংক্ষেপে 
[.৫.5.ট্ব. 0০.) এবং রিভাস স্টিম স্তাভিগেশন কোং(]২15215 50581) বি ও্া- 
386100 0০9.) সংক্ষেপে [২.৪.ট. ০০.- এই ছুই কোম্পানর জাহাজ ছিল 
অপেক্ষাকৃত হাল ক ও বেখি দ্রুতগামী ॥ এই জাভাজগুলি কাধী, প্রয়ংগ ইতাদি 
স্থানে যাতায়াত করত । স্থৃতরাং সবুর পশ্চমে যেতে হলে এই ছুই কোম্পানির 
জাহাজে চেপে যেতে হতো! । জলপথে ভ।৭০তর উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার কথা পরে 
আরে বলা হবে । 

তারপর গত শতাব্বী পার ক'রে এই শতাব্দীতে পোর্ট কমিশনাররা চাদপাল 
ঘাট থেকে তাদের ফেরি স্টিমার ( চাচি 96০9.0০1 9৩151০০ ) খুললেন। 
প্রথম স্টিমার চাপু হয় ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে । এই ফেরি সাঁভিস ক্রমশ 
বিস্তৃত হয় দর্ষিণে রামকঞ্পুর, শিবপুর, গার্ডেনরিচ, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল পর্যন্ত ও 
উত্তরে কাণাপুর, বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, লিলুয়া॥ বেলুড় ও বালি পর্যন্ত । 

১১ 


১৬২ কলিকাতা-দর্প৭ 


উল্লিখিত অঞ্চলগুলির লোকেদের যাতায়াতের ম্থুবিধাঁর জন্ঠ পোর্ট ট্রাস্ট এই 
ফেরি সািস খোলে । কিন্তু অল্পদিন পরে দেখ! গেল, এই সাভিস থেকে পোর্ট 
ই্রাস্টের লাভ না হয়ে লৌকসান হচ্ছে । ২০ বছর চালিয়ে ১৯২৭ সালে পোর্ট 
ট্রাস্ট এই ফেরি সাঙডিস তুলে দেয় । শেষপর্যন্ত তাদের ফেরি স্টিমারের সংখ্যা 
ধাড়িয়েছিল ১৩। 

তারপর ফেরি সাভিস চালান ক্যালকাটা স্টিম হ্তাভিগেশন কোং (0910০01069 
96০910 ব৪৮1550012 00. [,00.) 1 «নং ফেয়ালি প্রেসে তাদের অফিস ছিল । 
এঁদের মাত্র ছুটি সাভিস ছিল, ছৃ*টিই দৈনিক। একটি চাদপাল-রামরুষ্ণপুর 
সান্ডিস, দ্বিতীয়টি চাদপাঁল-রাঁজগঞ্জ সাভিস। প্রথমটিতে স্টিমার টাদপালঘাট 
থেকে যেত রামকৃঞ্জপুর, সেখান থেকে তেলকলঘাট ; তেলকলঘাট থেকে 
টাদপালঘাটে ফিরে 'আপত । ধিতীয়টিতে স্টিমার চাদপালঘাট থেকে যেত শিবপুর, 
সেখান থেকে তক্তাবাট, সেখান থেকে বোটানক্যাল গার্ডেন, সেখান থেকে 
মেটয়াবুরুক্ন ? মেটিয়াবুরুজ্জ থেকে রাজাবাগান, বাঙ্জাবাগান থেকে রাক্জগঞ্জ । 
রাঙ্গগঞ্জ থেকে ত্র পথেই, অর্থাৎ রাজাবাগান, মেটিয়'বুরুক্ধ, বোটানিক্যাল 
গার্ডেন, তক্ত'ঘাট, শিবপুর হয়ে চাদপালঘাটে ফিরে আসত। 

১৯শ শতকের গোড়ায় সেনট্রাল লেক চ্যানেল (02100021190 008- 
8৩] )-কে বলা হা ইস্টার্ন ক্যানাল্স (5%50০11) 0815019 )। এ নামট! 
অনেকদিন পর্যন্ত ছিল । সেনট্রাল লেক চ্যানেল নাম হবার পরেও এ নামটা 
কখনো কখনো! বাবার হতো । তখন একে বল] হতে! ওল্ড ইস্টার্ন ক্যানাল্স 
(0010 77250651 (525915 ) | 

আগেই বল] হয়েছে, মঙ্জে যাওয়া! সেনদ্রীল লেক চানেল ও বেলেঘাটা বা 
এণ্টাপি থালকে ১৮১০ সনে ভালোভাবে সংস্কার কর। হয় ॥ এই খাল সংস্কাব 
করা হয় সুন্দরবন থেকে কলকাতায় জালানি কাঠ, স্বন্বরীগাছের খুটি, কু'ড়েখর 
ছাইবার গোলপাতা ইত্যাদি আনবার জন্য । 

বেলেঘাট৷ খালের ওপর থেকে অত্যধিক নৌকোর ভিড় কমাবার অন্ত 
সাকুলার খাল কাট! হয়। এই খাল কাটা শেষ হয় ১৮৩৩ সনে। প্র সনেই 
চিৎপুরে একটি “লক্‌” বা ভ্রলকপাট বসানো হয়। ৫০ বছর পরে ১৮৮৩ সনে 
চিৎপুবে আর একটি লক বলানো হয় । তখন এই লকটিকে বলা হতে লাগল 
“ন£ুন লক ও ১৮৩৩ সনের লকৃটিকে “পুরনো লক” । 

চিৎপুরে প্রথম “লক্‌* বসাবার ৩ বছর পরে ১৮৩৬ সনে এক আইন পাশ 
করা হয় । এই আইনটর নাম হয় ১৮৩৬ সনের ২২ নং আইন । তখন পর্যন্ত 
যতগুপি থাল ছিল, অর্থাৎ সেনদ্রাল লেক চ্যানেল, বেলেঘাট। থাল, ভাঙ্গড 
কাটাখাল ও সাকুলার খাল- এই আইনটি তাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। 
এই মাইন বলেই একজন থালের স্থপারিশ্টেগ্ডিং এঞ্িনিয়ার, একজন খালের 


যোগাযোগ-ব্াবস্থা: জলপথ ১৬৩ 


একজিকিউটিভ অফিসার ও একজন মাগুল-আদ্ায়কারীর (1011 00115000: ) 
পদ সৃষ্টি হয়। 

এই আইনেই বল৷ হয় যে, প্রত্যেক ১০০ মণ মালবাহী নৌকো! এইসব খালে 
মাল বোঝাই ও খালাস করবার জন্য ২দিন ও ঢোকবার ও বেরোবার জন্ত 
আরো! ৩ দিন থাকতে পারবে । এই সময়ের পরেও থাকলে খালে ঢোকবার পময় 
যে মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল তার & ভাগ প্রতিদিনের দেরির জন্য 
জরিমানা (6100109 ) দিতে ভবে । খালে ঢোকার “টোল? বা মাশুল ধার্য 
হয় প্রত্যেক ১০০ মণ মালের জ্ন্ঠ ১ টাঁকা। ১৮৩৮-৩৯ সনে এই মাশুন এক 
টাক] থেকে কমিয়ে মাট আনা করা হয়। এই নামমাত্র জ্বরিমানাটুকু দিয়ে 
দিলেই সব ল্যাটা চুকে গেল । থে যতদিন খু'শ খালের ভেতর থাকতে পারে। 
তাকে আইনত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না । এতে ক'রে হল নৌকো- 
ওয়ালাদের পোয়াবারো৷ এবং মাঁগ খালাস ও বোঝাই করার ব্যাপারে অতিবিক্ত 
দেরি । এই আইন অনুসারে ১০০ মণ মাল বোঝাই একটা নৌকো খালের 
ভেতর বিনা বাধায় ২০ দিন, আর ঢোৌকবার ও বেরোবার জন্ত আরো! ৩ দিন, 
মোট ২৩ দিন থাকতে পারে । এর ওপর প্রতিদিনের দেরির জন্য ১ টাকা 
৪ আনা বা মাত ১০ আন! জরিমানা দ্রিলেই যতদিন খুশি সে খালের ভেতর 
থাকতে পারে- কেউ তাকে আইনত বার ক'রে দিতে পারে না। এই দেরির 
ফলেই খালের ভেতর জম! নৌকোর সংখা। অসম্ভব বেডে যেতে লাগল । সবচেয়ে 
বেশি ভিড় হতো জান্তয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে । 

পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে বড় ছোট নানারকম নৌকে! বোঝাই ক”রে 
আনা হতো ধান, চাল, ফল, তরি-তরকারি, মাছ ও অন্ঠান্ত স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য | 
তাছাড়া আসত কাঠ ও চুন বোঝাই বড় বড় নৌকো । আসত বাশের ভেল৷ 
বা মাড় । আর মগের মুন্তুক থেকে শ্রতি বছর আসত মগ নৌকো | তারা আনত 
হরিণ ও মোষের শিং, হাতির দাত ও প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ । এসব 
নৌকোর ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভিড়ে সেইসব নৌকো যা গঙ্গা থেকে আসত বা 
গঙ্গায় বেরিয়ে যেতে চাইত তারা যাবার পথ পেত না । যেসব নৌকে। কলকাতার 
বাজারের জন্য আমদানি মাল নিয়ে আসত, তার! খালের ভেতর মাল থালাস 
করত । আর যেসব নৌকো *বফতাণ মাল নিয়ে আসত ।খুতারা মাল খালাস 
করত গঙ্গায় । 

খন বেলোঘাট। খালের প্রায় সমস্ত উত্তর পাড় জুড়ে, সাকু'লার খাল যেখানে 
বেলেঘাটা খালে পড়েছে সেখান থেকে আরন্ত করে বেলেঘাটা পুল পর্যস্ত 
সাকুর্লার খালের ছুই পাড়ে এবং প্র (সাকুলার) খালের টাল! ও চিৎপুর 
পৌলের মধ্যবর্তী অংশের ছুই পাঁড়ে, সারবন্দী গুদামঘর ছিল। এইদব গুদাম- 
ঘরের সামনে আমদানি নৌকোগুলোর অসম্ভব ভিড় লেগে থাকত। তারা 


১৪ কলিকাতা-দর্পণ 


নিজের। দিনের পর দিন এই ছুই খালে মাল থালাস করবার জন্ত পড়ে তে 
থাকতই, রফতাঁনি নৌকোগুলোকেও আটকে রেখে দিত। 

এই ছুই থালের ভেতর নৌকো! চলাচলের বাধা দূর করবার জন্য সাকুলার 
খালের পশ্চিমদ্দিক দিয়ে একট? নতুন থাল কাটানোর প্রস্তাব হয়। এই থাল 
মাত্র সেইসব নৌকোই ব্যবহার করতে পারবে যার! পূর্ববঙ্গ থেকে রফতানি মাল 
নিয়ে সোজা! গঙ্গায় বেরিয়ে যাবে, বা গঙ্গা থেকে মাল নিয়ে সোজা পূর্ববঙ্গ 
যাবে _ মাঝপথে মাল খালাস করবে না। যষেপব নৌকেো। কলকাতা বাজারের 
জন্য মাল আনবে ব1 খালাস করবে, তাদের জন্ত থাকবে মাত্র ছু'টি খাল- 
বেলেঘাটা খাল ও সাকু'লার খাল । 

তারপর দেখা দেখ। গেল, সাফুলার খালের পশ্চিমদিক দিয়ে নতুন খাল কাঁটা 
নানা কারণে অসম্ভব । অতএব সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। ১৮৫২ সনে রব 
রোজ (1২0১০10 7. [২০95৪ ) এই খালগুলির একজিকিউটিভ অফিসার 
ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, সাকুলার থালের পূর্বদিক দিয়ে ও তার 
সমান্তরালে এই নতুন খাল কাটা! হোক । সে খাল চিৎপুর লক্‌-এ গিয়ে সাকুলার 
থালে পড়বে না, চিৎপুর লকৃ-এব উত্তরে গঞ্ধায় গিয়ে পড়বে । আর যেখানে 
গঙ্গায় পড়বে সেইমুখে একটা “লকৃ” বসবে । এর জন্য জমিও দখল কর! হয়েছিল । 
কিন্তু শেষপর্যন্ত এই পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হল। নতুন থালের মোহান1! ও 
লকৃ-এর জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছিল, তা৷ শেষপর্মস্ত ইস্টার্ন বেঙ্গল রেপকে 
দিয়ে দেওয়। হল । এই নতুন-কাট1 খাল (বি৩৬-০০০ 02091) ১৮৫৮-৫৯ 
সনে বেলগেছিয়। পুলের ৯০০ ফুট দক্ষিণে উপ্টোডাঙাষ সাকু'লার খাল থেকে 
বেরিয়ে পূর্ব-্দক্ষিণমুখী হয়ে নোনা জলের বিলের কাছে পৌছে সোজা দক্ষিণমুখী 
ছয়ে ধাপা টোল-ঘরে সেনট্রাল লেক চ্যানেলে পড়ত । 

১৮৯৫ সনে 'আরম্ত হয়ে ভাঙড় খাল কাটা শেষ হয ১৮৯৭ সনে। ১৮৯৭ 
মনের পর থেকেই ধাঁপা ও বামনঘাটার মধ্যে সেনট্রীল লেক চ্যানেল পলি পড়ে 
খুব তাড়ীতাড়ি বুঙ্গে যেতে আরম্ত করে। সেনট্রাল লেক চ্যানেল দিয়ে আর 
নৌকো ইত্যাদির যাওয়া-মাস! সম্ভব নয় দেখে হর্ন (০7) নামে এক সাহেব 
এঞ্জিনিয়ার ধাপা। ও বামনঘাটার মধ্যে একটা নতুন থাল কাটবার পরিকল্পনা 
দেন । সেনট্রীল লেক চ্যানেলের হাঁঙ্জার ফুট উত্তর থেকে এই নতুন থাল কাটা 
আরম্ভ হয় ১৯০২-৩ সনে । এই খাল কাটার বিরুদ্ধে কলকাতা কর্পোরেশনের 
তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে । তারা বলেন, এই খাল এখান থেকে কাটা 
গুরু হলে তাদের বানতলায় সগ্ধ তৈরি ময়লা জলের নিকাশী ব্যবস্থা (০530911) 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে । এই নতুন খালের প্রবাহপথ নির্ধারণের ভার দেওয়া হয় এক 
কমিটির ওপর । কমিটিতে কলকাতা কপোরেশনের প্রতিনিধি ছিলেন তার 
চেয়ারম্যান চার্লস আলেন (91: 01891155 £১1161)) । এখানেও আপত্তি এত 
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প্রবল হয় যে ১৩-৩-১৯০৬ তারিখের কমিটি মিটিং-এ গ্ভর্নমেন্টের সেচ-বিভাগের 
প্রধান এঞ্জিনিয়ার ইংগলিন (1, 1176115 ) ঘোষণ! করেন যে প্রস্তাবিত খালের 
গতিপথ আরো উত্তরে সরিয়ে নিয়ে যাঁওয়া হয়েছে । এই আরো-উত্তরে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া থালই হল কষ্টপুর খাল, যা কাটা আরম্ত হয় ১৯০৮ সনে ও শেষ 
হয় ১৯১০ সনে। 

ধাপা টোল-ঘর থেকে বামনঘাট। পর্যস্ত সেনদ্রীল লেক চ্যানেল ছিল থালের 
টেল-কাণেক্টরের ২ধীনে | বামনঘাটা থেকে যমুনা বা! ইছামতী নদী পর্যস্ 
থালপথ ছিল খালের একজ্িকিউটিভ অফিনার-এর অধীনে । 

বামনঘাটার পরেই দ্রলপথ ছুই শাখায় বিভক্ত হয়েছিল- একটি শাখ! দক্ষিণ- 
মুখী হযে তারদা কালিন্দী নদীর মধা দিয়ে বসন্তপুরে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ত ॥ 
আর একটি শাখা ভাঙ্গড় কাটাখালের মধা দিয়ে পূর্বমুখে গিয়ে বসস্তপুরের 
৯ মাইল উত্তরে রাজপুরে যমুনা নদীতে পড়ত। বামনঘাট। থেকে ভাঙ্গড় 
কাটাখালের গোড়া পর্প্ত ছিল প্রায় ৮ মাইল, আর বামনঘাট! থেকে উত্তর খাল 
পথে বাঙজিপুর পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৩৪ মাইল। 

বিগ্যাধরী নদীর ভরাযৌবন ছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৮৩ সনের মধ্যে । ১৮৩৩ 
সনে সাকু'লার খাল ও ১৮৫৯ সনে নতুন-কাটা খাল তৈরি হপন। এই ছুই 
থালের গুল পেয়ে বিদ্ভাধরী ফুলে কেপে ওঠে । ১৮৮৩ সানের পর থেকে তার 
অবনতি শুরু হয। অবনতির হ্ৃত্রপাত হয় ১৮৮৩ জনে ধাপা-লক্‌ তৈরির 
সঙ্গে সর্দে। অবনতি বাড়ে ১৮৯৫-৯৭ সনের মধো বামনবাটা। থেকে কুলটি 
পর্যন্ত ১৫ মাইল লম্ব৷ ভাঙ্গড় কাটাখাল তৈরির ফলে। ১৮৯৭ সালে বামনঘাটায় 
একটি ও কুপটিতে একঢ লক বসিয়ে এই থোলা খালকে একটি বন্ধখালে 
পরিণত করা হয়। ১৯০৮-১০ সন কৃষ্টপুর খাল কাটার ফলে বিগ্ভাধরীর 
অবনতি দ্রুততর হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯২3 সালের মধ্যে মৃতগ্রায় এই নদীকে 
ফের বাচিয়ে তোলার নানারকম চেষ্টাচরিত্র হয়, কিন্ত কোনে চেষ্টাই সফল হল 
না। ১৯৩০ সনে ধাপা থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত ৩৫ মাইল-ব্যাপী বিগ্াধরী 
নদী একেবারে মরে গেল। ধাপা-লক্‌ পরিত্যাক্ত হল ১৯২৭ সনে, বামনঘাট 
লক ১৯৩৬ সনে। 
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আগের অধ্যায়ে কলকাতার পঙ্গে জলপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার কথা লিথেছি। 
বারে স্থলপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার কথা ণিখছি। তবে বাইরের সঙ্গে যোগা- 
যোগ-ব্যবস্থার কথা বলছি না । আপাতত কলক'তার ভেতরে এক পাড়া থেকে 
অন্ঠ পাড়ায়, এক মাথা থেকে আর এক মাথায়, যাবার কি কি উপায় ছিল 
ভারহ কথা, অর্থাৎ বিভিন্ন যানবাহনের কথা বলছি। 

কলকাতার আদ্দিপর্বে আজকের গড়িঘোড়া, যানবাহন ছিল কি? এ প্রশ্রের 
উত্তর দিতে হলে দেখা! দরকার তখন পথঘাট ছিল কি না। আগে পথ, তারপর 
পরিবহন । রাত না থাকলে যানবাহনের কথা উঠতেই পারে না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়, কলকাতার পত্তনের ১৬ বছর পরে, 
১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে, তখনকার কলকাতার--মানে, স্থ তানুটি, কলকাত। ও গোবিন্দপুর 
এই তিন গ্রামের-:জমি, বাড়ি, রাস্তা ইত্যাদির প্রথম জরিপ হয়। তাতে দেখা 
যায়, স্তান্ুটি গ্রামের মোট ১৬৯২ বিঘ! জমির মধ্যে ১৫৭৮ বিঘা! ছিল জঙ্গল 
ও ধানক্ষেত । গোবিন্দপুর গ্রামের ১১৭৮ বিঘা জমির মধে) ১১২১ বিঘ! ছিল 
ঘোর জঙ্গল । কলকাতা গ্রামকে ছ'ভাগে ভাগ কর! হয়েছিল-বাজার- 
কলকাতি| ও ডিহি-কলকাতা। | বাজার-কলকাতার ৪৮৮ বিঘা জমির মধ্যে ৮৮ 
বিঘা! ছিল পতিত ও ডিহি-কলকাাতার ১৭১৮ বিঘা! জমির মধো ১৪৭০ বিঘ৷ 
ছিল ক্ষেত ও পতিত জমি । তিন গ্রামের মোট ৫০৭৬ বিঘা জমির মধ্যে ১৫২৫ 
বিঘ! ছিল ধানক্ষেত ও ৪৮৬ বিঘা বাগান । ২৫* বিঘায় কলাগাছ লাগানো 
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হয়েছিল, ১৮৭ বিঘাতে তামাক ও ১৫০ বিঘায় শাকসবজি । ১১৬ বিধাতে ছিল 
রাস্তা, খাল, পাতকুয়ো ও পুকুর, আর ১১৪৪ বিঘা ছিল পতিত। শ্রী সনের 
জরিপ থেকে আরে! গানা যায় তখন মাত্র ছুটি "দ্ট্রিট” ও দুটি “লেন? ছিল, 
একটিও “রোড” বা 'ব'ই-লেন" ছিল না। 

১৭২৬ সনে দ্বিতীয়বার এ তিন গ্রামের জরিপ হয় । তাতে জানা যায় তখন 
ক্টিট,-এর সংখ্যা হয়েছে ৪ ও “লেন'-এর সংখ্যা ৮। «রোড? বা “বাই-লেন, 
তখনো! হয় নি। 

১৭৪২ জনে তৃতীয়বার জরিপ হয় ॥ তাতে দেখা যায়, “সিটের সংখ্যা তখন 
দ্রাড়িয়েছে ১৩, “লেন+-এর ৪১ ও “বাই-লেন”-এর ৭৪ । ১৭৫৬ সনে চতুর্থবার 
রিপ হয়। তখন "স্ট্িট,-এর সংখ্যা হয়েছে ২৭, 'লেন*-এর ৫২ ও “বাই-লেন-এর 
সংখ্যা বাড়ে নি, ৭৪-ই আছে। 

সত্যিকার বড় রাস্তা, যাকে ইংরেজিতে বলে “হাইওয়ে” বা “রোড” ১৭৫৬ সন 
পণন্ত একটিও হয়নি । আর “স্টরট*,*লেন”বাই-লেন' - স্ব রাস্তাই ছিল সরু সরু 
ও কীচা। কাচা রাস্তায় ঘোড়ার গ'ড়ি চলত পারে না । স্থৃতরাং তখনো ঘোড়ার 
গাড়ির জন্ম হয় নি কলকাতায় । এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, বা এক পাড়া 
থেকে আর এক পাডায় যেতে হলে তিনটি উপায় ছিল-হয় পায়ে হেঁটে, নয় 
গোরুর বা মোষের গাড়িতে চেপে, আ'্র নয় পালকিতে চড়ে । 

কলকাতায় সতাকার প্রথম বড় রান্তা (রোড ) হল সাকুলার রোড । ১৭৪২ 
সনে খোড়। মারহাট্র। খাল বুঙ্গিয়ে এই রাস্তা তৈরি হয়। কিন্ত ঠিক কোন সনে 
তৈরি হয় তা নিয়ে এতিহানিকদের মধ্যে মতভেদ আছে । একদল বলেন ১৭৮০ 
সনে, আর একদল বলেন ১৭৯৯ সনে, অর্থাৎ আঠারে। শতকের একেবারে 
শেষে । যে সনেই তৈরি হয়ে থাক না কেন, সব পণ্ডিতেরই একমত যে ১৭৯৯ 
সনে সাকুর্লার রোড পাক কর! হয়। সাকু'লীর রোড কলকাতার প্রথম “রোড, 
বা লম্বায় ও চওড়ায় প্রকৃত বড় রান্তাই নয়, প্রথম পাকা রাস্তা! । কিন্তু “পাকা” 
মানে পাথরের টুকরো! দিয়ে নয়, ইট-ভাঙা খোয়া দিয়ে বিছানো । পাথরভাঙ। 
তোয়! দিয়ে কলকাতার ব্রাস্তা পাকা করা আরম্ভ হয় ১৯৩৪-৩৫ সনে। তাই 
দেখা যায়, উনিশ শতকের গোড়া থেকে কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চলা 
আরম্ভ হয়েছে । পালকি তো আগে থাকতেই ছিল। 

১৭৬৬ সনের জুন মাসে কলকাতায় প্রথম পথ-সমীক্ষক (13080 9015০5০1 ) 
নিষুক্ত হন। কিন্ত উনিশ শতকের গোড়া পর্যস্ত তিনি কলকাতার রাম্তাঘাটের 
বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারেন নি। তখন কলকাতার অবস্থা সবদিক থেকে 
প্রত খারাপ ছিল যে গরভর্নর-জেনারেল লর্ ওয়েলেসলি ৮০৩ সনে কলকাতার 
৩০ জন প্রধান নাগরিককে নিয়ে 'শহর উন্নয়ন কমিটি” নামে এক কমিটি নিয়োগ 
করেন। এই কমিটির ওপর এই কট! কাজের ভার দেওয়। হয়েছিল : ড্রেন, 
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পথঘাট, বাড়িঘরের উন্নতি কর! ; বাজার, কসাইখানা ও কবরখানার স্থান নিয়ন্ত্রণ 
কর! এবং নতুন রাস্তা, গলি ও বাঁড় তৈরি করা । ব্যাপক অনুসন্ধানের পর কমিটি 
বিরাট এক রিপোর্ট দাখিল করে (যদিও সে রিপোর্ট আঙছ আর পাওয়া যায় 
না) | রিপোর্টে যেসব বিষধের উন্নতি করবার স্থুপারিশ কর! হয়ে'ছল গর্নমেপ্ট 
সেগুলি মণ্ুর করেছিলেন, কিন্তু ১৮০ সনের আগস্ট মাসে ওয়েলেসলি যখন 
ভারত থেকে চলে যান, দেখা গেল তখন পর্যন্ত উন্নতিমূলক একটিও কাজ 
হয় নি। 

কলকাতায় প্রথম লটারি ক'রে টাক! তোলা হয় ১৭৮৪ সনে সেণ্ট জন গির্জ! 
তৈরি করবার উদ্দেশ্তে ৷ শ্রী সনে ৯ জন ভদ্রলোককে নিয়ে একটি বিশেষ 
“লটারি কমিশন” এ কাজের ভন্ নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের প্রত্যেক 
সদশ্যকে বলা হতো! লটারি কমিশনার। টাক1 তোলার এই নতুন কৌশল লোকের 
এতই মনে ধরল যে, কোনো বিশেষ উদ্দেশে লটারি-মারফত টাকা তোল এরপর 
থেকে রেওয়াজ হয়ে দীড়াল। ১৮০৫ সনে লটারি কমিশনাররা ওয়েলেসলির 
“শহর উন্নয়ন কমিটির হাতে শহরের উন্নতির জন্য টাকা দেওয়ায় এ সনে 

ভর্নমেণ্ট সর্বপ্রথম লটারি কমিশনারদের মরকারিভাবে স্বীকৃতি দিলেন। পরে 
১৮০৯ সনে লর্ড মিণ্টোর আমলে ওয়েলেসলির শহর উ.য়ন কমিটি তুলে দিয়ে 
আর একটি শহর উন্নয়ন কমিটি নিয়োগ করা হয় । এই দ্বিতীয় কমিটিকেও পাঁচ 
বছর পরে ১৮১৪ সনে তুলে দেওয়া হয়। এই কমিশনারদের মিউনিসিপযালিটির 
কাজের উন্নতির জন্ত লটারি ক'রে টাকা তোলবার ক্ষমত| দেওয়া হয়। এই 
কমিশনাররা ১৮১৭ সন পর্যন্ত মাত্র ৩বছৰর কাজ ক"রে বিদীয় হন। তাদের 
জায়গ! দখল করে বিখ্যাত “লটারি কমিটি? । 

১৮০৫ থেকে ১৮১৭ সনের মধ্যে লটারির টাকায় অনেক পুকুর খোঁড়া হয়; 
টাউন হল, যা লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে তৈরি আর্ত হয়,তা সম্পূর্ণ করা হয় ১৮১৩ 
মনেঃ বেলেঘাটা থালের সংস্কার করা হয় ও নেক রাস্তা তৈরি কর! হয়। 

লট'রি কমিশনাররা প্রতি বছরই একবার, কখনো কথনে। একবারের বেশি, 
লটারির আয়োজন করতেন । ১৮-৭ সালে যে স্থায়ী লটারি কমিটি নিযুক্ত হয় 
গভর্নমেন্ট তার হাতে পূর্বের ১৭টি লটারির উদ্বৃত্ত সাড়ে-চার লক্ষ টাকা তুলে 
দেন । এই কমিটি ১৮৩৬ সন পর্যস্ত মোট ২০ বছর কান্ত করে। শহর উন্নয়নের 
জন্ত লটারির দ্বারা টাক1 তোলা অত্যন্ত গহিত কর্ষ বলে ইংলাগ্ডের জনমত 
নিন্দা করলে, এই কমিটি কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। 

১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ সনের মধ্যে এই রাস্তাগুলি তৈরি হয়: ইপিয়ট রোড, 
স্ট্রাণ্ড রোড (প্রিন্দেপস ঘাট থেকে হাটখোলা পর্যস্ত ), উড ভরি, ওয়েলেসলি 
স্টিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কর্ন ওয়ালিস স্ট্রিট, হেস্টিংস ড্িট, ময়রা স্ট্রিট, 
লাউডন স্ট্রিট, আমহাস্ট দ্র, হেয়ার স্ট্রিট, কলুটোলা স্ট্রিট, মির্জাপুর স্ট্রিট, 
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ক্যানাল স্টিট, রডন স্ট্রিট, হাঞ্জারফোর্ড স্ট্রিট । আর এই সময়ের যধো ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, 
কিড স্ট্রিট, ম্যাজেো! লেন ও বেন্টিংক দ্ট্রিটকে চওড়া ও সোজা করা হয়। এই 
সময়ের মধো গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলার রাস্তা ও পায়ে চলার 
অনেকগুলি পথও তৈরি করা হয়। আর এই সময়ের মধ্যেই প্রতিবছর ২৫ 
হাজার টক] খরচ ক'রে কলকাতার রান্তাগুলিকে নিয়মিতভাবে পাকা করব/রও 
ভার নেওয়] হয় । 

লটারি কমিটি উঠে যাবার পরের বছর ১৮৩৭ সনে প্রেসিডেন্সি সার্জন ও 
ধর্ম তলার নেটিভ হাসপাতালের সার্জন ডাঃ জেম্স র্যনান্ড মার্টিন একটি বই লিখে 
প্রকাশ করেন । বইখানির নাম ০৫০৪ 01) 47162 1152£0.41 1০0১0751910 0/ 
07105 2172 £ও 95%41&৩। তখনকার গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের 
দৃষ্টি এই বইটির দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি ঢ০৬০া 77095015] 200 1৬00103- 
08] 171701015 (0020179166০ নামে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির 
সভাপতি ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট । হশি ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৮ সন পর্যন্ত 
কলকাতার স্প্রিম কোর্টের জজ ছিলেন । এরই পুত্র, তারও নাম স্যার জন 
পিটার গ্রাণ্ট, স্যার ?ফ্রডাবিক হ্যালিডের পরে বাংলার দ্বিতীয় ছোটলাট 
( লেফটেন!ণ্ট-গভর্নর ) হয়েছিলেন । এই কমিটির ভারতীয় সদস্য ছিলেন চার 
জন- দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত ও রুস্তমজী কাওয়াসজী । 
কলকাতার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত হেন বিষয় নেই যার সম্বপ্ধে এই কমিটি ব্যাপকভাবে 
অন্থসন্ধান করে নি। এই কমিটি তিনটি রিপোর্ট পেশ করে- প্রথমটি 
১৮৪০ সনে ও শেষেরটি ১৮৪৭ সনে। এই কমিটির অন্ুরৌধেই লেফটেনাণ্ট 
আযবারক্রন্ি রাস্তার উন্নাত ও সংস্কার সম্বন্ধে এক বাপক পরিকল্পনা প্রস্তত 
করেন, কিন্ত অর্থাভাবে সেই পরিকলনা কাধকর করা যায় নি। 

১৮৪৮ সনের দুই নম্বর আইনে বলা হয়, সরু সরু গলিঘুজি ভেঙে ফেলে 
সোজা ও চওড়া রাস্তা তৈরি করতে হবে । গাড়ি চলার ব্রাস্তাগাঁল হবে অন্তত 
৫* ফুট চওড়1 ও যেসব রাস্তায় গাড়ি চলবে না সেগুলি হবে অন্তত ২০ ফুট 
চওড়া । এই আইন ১৮৫২ সনে নাকচ করা হুয়। এই আইনের একমাত্র ফল 
হয় কলুটোলা স্ট্রিট থেকে মেছোবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত লম্বা হ্যালিডে স্টরিট। তৈরি 
হয় ১৮৫৬-৫৭ সনে । সে সিটি এখন আর নেই, সেনট্রাল আযভিনিউর মধো 
পড়ে গেছে । 

১৮৬৩ থেকে ১৮৮০ সনের মধ্যে এই রাস্তাগুলি তৈরি হয়: ১. ফু ক্ষুল 
স্রিটকে বাড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যস্ত নিয়ে আস৷ হয় (১৮৬৪ )১ ২. ক্যানং দ্্িট 
(১৮৬৫) ১ ৩. বিডন স্ট্রিট (১৮৬৮) ১ ৪. গ্রে স্ট্রিট (১৮০৩) । ৩ ও ৪ নম্বর রাস্তা 
লেফটেনাণ্ট আ্যাবারব্রত্বির পরিকল্পনার বিলম্বিত ফল। 

১৮৮৮ সন পর্যস্ত কলকাতায় ১৮১২ মাইল রাস্তা ছিল। তার মধ্যে ৩৪২ 


১৭০ কণিকাতা-ছর্পণ 


ষাইল ছিল খোল নর্দমা বুজিয়ে তৈরি করা সরু গলি (55ড2:5৫. ৫1651)65 )। 

১৮৮৮ সনের দুই আইন অনুসারে সাকুর্লার রোডের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে 
যেসব শহরতাঁল € 50212 ) ছিল সেগুলিকে কলকাতার মধ্যে আনা হয়--যথা, 
পূর্বদিকে এ্টালি,বেনেপুকুর, ট্যাংরা, তপসিয়৷ ও নোনা জলের বাদ পর্যস্ত অঞ্চল 
এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীবাট, চেতলা, 
আলিপুর ও খিদ্িরপুর। এই শহরহলিগুলিকে কলকাতার মধ্যে আনার পর 
এইসব রাম্তা তৈরি হয়েছে : ১. ল্যান্সডাউন রোড ) ২. হরিশ মুখাঞ্জি রোড) 
৩. হাজর! রোড ; ৪. চেতলা সেনট্রাল রোড ? ৫. স্টার্নডেল রোড ; ৬. জজেস 
কোর্ট রোড £ ৭. গোপালনগর রোড ) ৮. সবজিবাগান রোড ? ৯. কালীমন্দির 
রোড ; ১০. হেস্টিংস পার্ক রোড ; ১১. উভবার্ন পার্ক রোড) ১২. জগন্নাথ 
দত স্ট্রিট ) ১৩. গ্যাস স্ট্রিট ) ১৪. আপার সাকু'লার রোড - গ্যাস স্ট্রিট । 

১৯১১ সনে কলকাতা] ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাস্ট আইন পাশ হয়ে ১৯১২ সনে 
ইমপ্র্ভমেন্ট ট্রাস্টের জন্ম হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে অনেক 
প্রশত্ত রাস্তা ট্রাস্ট তৈরি করেছে, যথ| : 

১. এলগিন রোড থেকে টালিগজ--রসা রোড 

২. চৌরঙ্গি রোড থেকে শ্ঠামবাজ্জার- চিত্তরঞ্জন আভিনিউ, যতীন্দ্রমোহন 
আযাভিনিউ, গিরিশ আযভিনিউ, ভূপেন বোস আযাভিনিউ 

৩. সাদার্ণ আভিনিউ 

৪. রাসবিহারী আ[শুনিউ 

«. 'আমির আলি আভিনিউ 

৬. বটকষ্ট পাল আ্যাভিনিউ 

৭. সুন্দরীযোহন আভিনিউ ৃ (১৯৪৭ সনের পরে তৈরি) 

১৯১০ নে আযসফাণ্টাম কলকাতায় অজানা ছিল । ১৯২৪-২৫ সনের পর 
থেকে রাত্তা তৈরি ও মেরামতের কাছে ম্যাসফাণ্টাম, বিটুষেন বা কোল টার 
( আলকাতরা বা পিচ) ব্যবহার হতে আরম্ভ হয়েছে । যন্ত্রের ার। মিশ্রিত 
বিটুমেন ব! রোড টারে খুব ভালো ফল পাওয়। গেছে। ১৯৩৭ সন পর্বপ্ত প্রায় 
১৪০২ মাইল রাস্তায় পিচের আন্তর লাগানো! হয় । 

এই ভল সংক্ষেপে কলকাতার রাস্তার ইতিহাস । এখন যানবাহনের খবর 
নেওয়া যাক। 


পালকি 
স্মরণাতীত কাল থেকে মাঞ্ুষ বহনের জন্ত বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে 
পালকির ব্যবহার হয়ে এসেছে । পালকি জাতীয় আর একরকমের বাহন ছিল, 
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তার নাম ভুলি । ভুলি ও পালকি দুইই একজন মানুষ বহনের উপযোগী ছিল । 
ছুই বাহনই বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো৷ ৷ বাংলাদেশে ভুলি ও 
পালকি বহন করত দুলে ও বাগদি শ্রেণীর লোকেরা । ডুলিতে কম বাহক 
লাগত, তাই পালকির চেয়ে ভুলি কম ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। ভুলি কলকাতায় 
ব্যবহার হয়েছে বলে শোন যায় না। কিন্তু পালকি ব্যবহার হয়েছে কলকাতায় 
অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই । সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় পালকিই 
অবশস্থাপন্ণ মাছষের একমাত্র বাহন ছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতায় সাহেব মহলে ঘোডার গাড়ির 
প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় । এই সময় থেকেই পালকির ব্যবহারও ব্যাপক 
হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঘোড়ার গাড়ির সংখ্য। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালকির সংখ্য।, 
না কমে বরং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে । এদেশী লোকেরা তে! পালকি চড়তই, ' 
ইয়োরোপীয়রাও চড়ত । 

ইস্ট ইণ্ডিয়া বোম্পানির বড়কর্তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য পালকি ও 
বেহার। রাখতেন । আর ছোট কর্ত'দের মর্থাৎ রাইটারদের পাণকি ও বেহার! 
রাখতে নিষেধ করতেন । কারণ পালকি ও খেহারা রাখা শুধু ব্যয়বহুল ব্যাপারই 
ছিল না,তার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নও জড়িতছিল। কিন্ত নিষেধ বড় একটা কেউ মানত 
ন1। ছোট-বড়, সরকারি-বেসরকারি পব সাহেবই পালকি ব্যবহার করেছে। 
ঘোড়ার গাড়ির ববহার ব্যাপক হওয়ার পরও "অনেক সাহেব ও বাঙালি পালকি 
চড়েছেন। ডেভিড হেয়ার বরাবর পালকি ব্যবঞ্ার করেছেন, কোনোদিন 
ঘোড়ার গাড়ি চড়েন নি | বিদ্যাসাগর মশাই ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতে চাইতেন 
না। পলীগ্রামে তিনি পালকি চড়তেন । পর্বের দিনে বাঙালি সন্ত্রান্ত ঘরের মহিলা- 
দের ঘেরাটোপদেওয়! পালকিতে করে গঙ্গাঙ্নানে নিয়ে যাওয়া হতে এবং পালকি 
স্দ্ধ গঙ্গার জলে গোবানে। হতো? । মহিল!রা পালকি থেকে বেরিয়ে স্নান করতেন 
না। এ দৃশ্ট মাঁমরা ছেলেবেলায় অনেক দেখেছি। 

আগেই বল! হয়েছে, প্রথমে কলকাতায় বাঙালি ছুলে ও বাগদি শ্রেণীর 
লোৌঁকেরা পালকি বইত ॥ একট! কিংবদন্তি মাছে যে মহারাজ নবকৃষ্ণ উড়িয়! 
পালকি-বেহারা৷ ও উড়িয়া “ঠাকুর” পাচক ব্রাহ্মণ ) কলকাতায় প্রথম প্রবর্তন 
করেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় এদের মংখ্য। ক্রমশ বাড়তে থাকে । একথা 
যদি সতা হয় তাহলে মনে হয় তিনি ১৭৬৭ সনে “মহারাজ; হবার পর একাজ 
করেছিলেন, তার আগে নয় । আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি কলকাতায় নান! 
জায়গায় পালকির ও উড়িয়া! পালকি-বেহার!দের মাড্ডা ছিল । লোকে সেখানে 
গিয়ে পালকি ভাডা ক'রে আনত । উড়িয়া বেহ*রাদের পরে আসে পশ্চিমা 
অর্থাৎ হিন্দুস্থানি বেহারা । আমর! হিন্দুস্থানি পালকি বেহার! দেখি নি। সাহেব- 
রাই হিনুস্থানি বেহারা রাখত । উড়িমব! ও হিন্দুস্থানি বেহাবাদের চাঁপে বাঙালি 
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পালকি-বেহারারা কলকাতা থেকে অদৃশ্য হল। 

১৮৫০ সনে একজন হিন্দস্থানি পালকি বেহারার মাইনে ছিল মাসে ৪ টাকা 
ও একজন উড়িয়! বেহারার ৫ টাকা । একটা পালকির জন্য ৬ জন হিন্দস্থানি 
বেহারা লাগত। আর উড়িয়। বেহারা লাগত ৫ জন। সুতরাং হরেদরে খরচ 
সমানই হতে] এ সনে ঠিকা বা ভাড়ার বেহারাদের দিতে হতো পালকি ও 
মজুরি মিলিয়ে দ্রিনে ১।০ ( এক টাক1 চার আনা )। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিজের 
পালকি রাখলে বেহারাদের মাইনে বাবদ মাসে থরচ পড়ত ২৫ টাক1 ও পালকি 
ভাড়া করলে খরচ হতো সাড়ে সাহবিশ টাক]1। ত্র সনে বাংলাদেশে মোট 
পালকি-বাহকদের সংখ্যা ছিল ১১১৫০০। ১৮৯১ সনে শুধু কলকাতায় পালকির 
সংখ্য! ছিল ৬০৬ এবং পাঁলকি-বেহারাদের সংখ্যা ১৬১৪ । 

নিজস্ব পালকি ও ভাড়া-কর। পালকির মধ্যে তফাত ছিল এই যে,নিজন্ব 
পালকি হতো সামান্ত একটু বড় ও বেশি বাহারি। পালকির তলাট! হতো 
বেতের বোন! ॥ তার উপর থাকত একট] গদি, পিঠের দিকে ও ছুই পাশে 
থাকত একটা ক'রে তাকিয়। । ভাড়া-কর! পালকিতে এই গদি ও তাক্চয়া-মোড়া 
থাকত খুব সরু কাঠির মাছুর বা শীতল-পাটি দিয়ে ও নিজস্ব পালকি হলে মরক্কো 
চাষমড়৷ দিয়ে । কলকাতার বড়লোকদের জন্য তিনহাজার টাকা দিয়েও এক- 
একথান। পালকি তৈরি হয়েছে । 

রাজ।-মহারাপ্রার] কিংখাপের ঝালর দেওয়া পালকি ব্যবহার করতেন । তার 
দাম আরো! বেশি ছিল । মোগল সম্বাটগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঝালরদার প'লকি 
ব্যবহার করবার অন্রমতি দিতেন কিংবা উপহার দিতেন | এটা বিশেষ সম্মানের 
ব্যাপার ছিল। 

১৮২৭ সনে কলকাতার উড়িয়। পালকি-বেহারার! ধর্মঘট করেছিল । কলকাতা 
থেকে বাইরে যাবার জন্ঠ পালকির ডাকও ছিল। 

সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষদের ভন্ত একরকম চওড়া চেয়ারের মতে। খোল! পালকি 
ছিল । এর নাম ছিল তাঞ্জাম ( ইং 7012017 )। এই যান ইয়োরোপের “সিডান 
চেয়ারের মতে ছিল। 

অনেকদিন আগেকার কথ বলছি না, ইংরেজ রাব্রত্বের একেবারে শেষের 
দিকে কলকাতায় পালকি ভাড়া ছিল এইরকম : 

১. দূরত্ব হিসেবে- এক মাইল পর্যস্ত ৩ আনা । এক মাইলের বেশি হলে 
প্রতি মাইলে বা ম:ইলের অংশে ৩ আনা। 

২. সময় হিসেবে - এক ঘণ্টা পর্যস্ত ৬ আনা । এক ঘণ্টার বেশি হলে প্রতি 
ঘণ্টার বা ঘণ্টার 'অংশের জন্য ৩ আন1। পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের অন্ত ১ টাকা। 
নয় ঘণ্টার একদিনের জন্য দেড় টাক1। 

এই হার সরকারিভাবে বেধে দেওয়া হয়েছিল। 
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ঘোড়ার গাড়ি 

তারপর এল গাড়ির যুগ। কিন্তু মাত্র দু'টি ছাড়া কোন রকম গাড়ি আগে 
বেরোয়, কোন রকম গাড়ি পরে, তা বলা সম্ভব নয়। 

কলকাতার সাহেব মহলে পাঁচরকম গাড়ি খুব জনপ্রিয় ছিল, ঘথ|: চেরোট 
(০1১2:190, পালকি গাড়ি, ছোট পাঁলকি গাড়ি, ব্রাউনবেরি ও বগি (১0৪6৮) । 

চেরোট ছিল খুব বড় ও দামী গাড়ি। এ গাড়ি ব্যবহার করতেন গভর্নর, 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা, জজ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি ও ডাক্তাররা । বিশেষ 
করে তাদের পরিবারের মহিলার ৷ এই গাড়ি চড়ে তারা বিকেলবেলায় গড়ের 
মাঠে বা স্্যাণ্ডে হাওয়া খেতেন । এতে ঘোড়া, সইস, “কোচুয়ান' সবই থাকত। 

পালকি গাড়িতে দরক্গা থাকত । দু-ঘোঁড়ায় টানত। চাণক ও ছুই সইস 
থাকত । তার! ঘোড়ার পাশে পাশে ছুটত । সবরকম গাড়িরই নিয়ম ছিল এক -_ 
যতগুলি ঘোড়া, ততগুলি সইস। 

ছোট পাঁলকি-গাড়িতে দর্ঙ্কা থাকত না, থাকত পালকিতে যেমন তেমনি 
দু-পাশে দুটো পাল্লা, হাত দিয়ে ঠেলে সরানে। যেত । একটা ঘোড়ায় টানত, 
তাই মাত্র একটি সইসের দরকার হতে । কোচম্যান বা চালকও থাকত। 

একট! ডাগ্ডাহীন পালকিকে চারটে চাকার ওপর বসিয়ে দিলে যা হয় তাই 
ব্রাউনবেরি। এতে কোনে! চালকের দরকার হতো না। একটিমাত্র ঘোড়ায় টানত 
ও একটিমাত্র সইস থাকত । 

১৮২৭ সনে উড়িয়া পালকি-বেহারাদের ধর্মঘটের কথা আগেই উল্লেখ 
করেছি। তার ইতিহাস এই । পাণকি-বে রারা যাত্রীদের ওপর প্রায়ই জুলুম 
করত । যার যা খুশি ভাড়া বা মাইনে চাইত। না বলবার উপায় ছিল না। 
তখনো পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার আইন হয় নি। সাধারণের পক্ষ থেকে 
সরকারের কাছে আবেদন করলে সরকার বেহারাদের ওপর কতকগুলি হুকুম 
জারি করেন। সরকারের বাঁধা হারে তাদের ভাড়া নিতে হবে, পালকিতে নম্বর 
দিতে হবে ও বেহারাদের হাতে পরতে ভবে নম্বর-দেওয়া ব্যাজ বা চাকৃতি। 
বেহারার! কোনোটাতেই রাঞ্জি হয় না । তারা বলে চাকৃতি পরলে তাদের জাত 
যাবে। সরকারও অনমনীয় । বেহারারা কাজ ছেড়ে দিয়ে ধর্মতলায় এসে জড়ো 
হল। তায়া বলল তার! কাজ করবে নাঃ দেশে ফিরে যাবে । ফলে লোকেদের 
যাতায়াতের খুবই অস্থুবিধা! হতে লাগল । 

তখন কলকাতায় ব্রাউনণে! নামে এক সাহেব ছিল । কেউ বলে সে কোনো 
গাড়ির কারখানায় কার্জ করত, আবার অপরের মতে তার নিজেন একটা 
পালকি ছিল। সে একদিন পালকির ছুই ভাগ খুলে ফেলেঃ তলায় চারটে চাকা 


১৭৪ কলিকাতা-দপথ 


লাগিয়ে এক-ঘোড়ায় টানা এক গাড়ি বানিয়ে ফেলল। তারই নামে গাড়ির 
নাম হল 'ব্রাউনবেরি? | ব্রাউনবেরির জন্ম হয় ১৮২৭ সনে। 

পঞ্চম গাড়ি বগি- মাথায় ঢাকন] দেওয়া গাডি। 

গ্রিনফিন্ড নামে এক সাহেব ১৮৭৫-৭৬ সনে কলকাতার কুলিবাঙ্জারে (যে 
অঞ্চলকে এখন হেষ্টিংস বলে সেখানে ) থাকত । সে ব্রাউনবেরির সঙ্গে পালকি 
গাড়ি মিলিয়ে এক দো-আাশলা গাড়ি তৈরি করে। এ গাড়ি তৈরি করতে অনেক 
খরচ পড়ত । আবিষ্কর্তার নামে এ গাড়ির নাম হয় পগ্রিনফিল্ড” । এর জল্মসন 
১৮৭৫-৭৩ | 

আর ছিল অফিস-যাঁন (09870০০1901) ) বা] কেরাঞ্চি গাড়ি । অফিস-যান 
সাহেবরা ব্যবহার করত, কেরাঞ্চি গাড়ি দেশী কেরানির! । আর ছিল ছ্যাকরা 
গাড়ি (109015765 ০2001986০ ) 1 এর জন্ম ১৮২৭ সনে- ব্রাউনবেরির 
জম্মের একই বছরে ও একই কারণে । এক-ঘোড়ায় বা ছু*-ঘোড়ায় টানা 
লাল রঙের তৃতীয় শ্রেণীর ও কালো রঙের দ্বিতীয় শ্রেণীর । এছাড়া ছিল 
ফিটন ( 01780001) ) - প্রথম শ্রেণীর মাথ1! থোলা ছাঁকরা গাড়ির মতো । আর 
ছিল ভিকৃটোরিয়া-ফিটনের মতোই মাথার ঢাকাট!| ছু*দিকে গুটিয়ে রাখা 
যেত । আর ছিল ঝুয়াম (9:0051)21) )- এক-ঘোঁড়ার বন্ধ গাড়ি, ইংল্যাণ্ডের 
[.070 13:09051)870-এর নামে | এখানেই শেষ নয় । হিল ল্যাণ্ডে। (180990 ), 
ছোট লাণ্ডো (191098196), টমটম, ব্যারুশ (78190016 ), গিগ (815) 
একৃকা, তাঙ্গ। (09758 ) পশ্চিমে চলে, কলকাতায় নয় । এসব গাড়ি যে 
একেবারে অচল হযে গেছে তা নয়, এখনো! কিছু-কিছু আছে, বিশেষ ক'রে 
ছ্যাকর। গাড়ি। এসব গাড়ির চাকা ছিল লোহ'-বাধানো । রব'র টায়ার 
বাবহ'র হতে শুরু হয়েছে ১৯০০ সন থেকে । 

ব্রিটিশ আমলের শেষাশেষি কলকাতায় ঠিকে গাড়ির ভাড়া ছিল এইরকম : 
১. প্রথম শ্রেণীর গাড়ি : দূরত্ব হিসেবে - একমাইল পর্ধস্ত ৮ আনা । এক মাইলের 
বেশি হলে প্রতি মাইলে বা! মাইলের অংশে ৬ আনা । সময় হিসেবে -পনের 
মিনিটের জন্ত ৮ আনা, "মাধ ঘণ্টার জন্ত ১ টাকা, এক ঘণ্টার জন্ঠ দেড় টাকা, 
পরবর্তী প্রত্যেক ঘণ্টার জন্ত ১২ আনা, পাচ ঘণ্টার আধদিনের জন্ত ৪ টাকা, 
নয় ঘণ্টার একদিনের জন্ত ৭ টাক1। ২. দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি : দূরত্ব ভিস্বে- 
এক মাইল পর্যন্ত ৬ 'মআানা। এক মাইলের বেশি হলে প্রতি মাইলের বা 
মাইলের অংশের জ্ন্ত ৪ আনা । সময় হিসেবে-(ক) ফিটন ধরনের গাড়ির 
ভাড়া পনের মিনিটের জন্য ৬ আনা,আধ ঘণ্টার জন্য ১২ আনা, এক ঘণ্টার জন্ত 
১ টাকা, পরবর্তী প্রতোক ঘণ্টার জন্ত ৮আনা, পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের জন্য ২টাকা 
৮ আনা'নয় ঘণ্টার পুরো একদিনের জন্ত ৪ টাকা1) (খ) ব্রাউনবেরি ধরনের গাড়ির 
ভাড়া- আধ ঘণ্টার জন্ত ৮ আনা, এক ঘণ্টার জন্য ১৪ আনা, পরবর্তা প্রত্যেক 
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ঘণ্টার জন্য ৮ আনা, পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের জন ২ টাকা ৮ আনা, নয় ঘণ্টার 
একদিনের জন্ত ৪ টাক]11 ৩. তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি : দূরত্ব হিসেবে-এক মাইল 
পর্যন্ত ৩ আনা) এক মাইলের বেশি হলে প্রতি মাইল বা মাইলের অংশের 
ভ্রন্য ২আনা | সময় হিসেবে -আধ ঘণ্টার জন্ঠ ৬ আন, একঘণ্টার জন্য ৮ আনা, 
পরবর্তী প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ৬ আনা । 

আগে যে নান! নামের ও নান! ধরনের ঘোড়ার গাড়ির কথ! বলা হয়েছে 
তাদের কলকাতায় তৈরি ক'রে বিক্রি করত বা ভাড়া দিত নানা ব্যক্তি ও প্রতি- 
ঠান। গত শতাব্দীর এইরকম কতকণ্লি গণ্ড়ি-নির্যাতার নাম ও ঠিকানা 


এথানে দেওয়া হল : 
আর. বার্টলেট 
এ. জর্জ আগত কোং 
সিটন আগ কোং 
জন ক্যামেরন আগ কোং 
ইস্টমান আ্যাণ্ড কোং 
জে. জে. লামস্ডেন 
নানাভাই ধুনজি আও কোং 
ই. ডিস্ৃজা 
জে. সোমারভিল 
উইনসর আগ কোং 
স্টয়ার্ট আগু কোং 
জি. স্মিথ 
সি. এ ম্মিথ 
শেখ মকন্থাদ আলি 


হরিশচন্দ্র বোস 

ডি. গুক্জম্যান 

জে. গ্রেগরি 

জে. বি. গার্ডনার 
ডব্লিউ. এল. ফার্কার 
ডাইক্‌স আগু কোং 
জন ভিম্বজা 

ই. ডেলানগেরোড 
কলিন্স আযাণ্ড কোং 
জে. কার আগ কোং 


২৭ বেন্টিংক স্দরিট 
৪২ এ 
৪-€ এঁ 
১৩৩ ধর্ম তলা ফিট 
৯ ণী 
২৯ এ 
২১ এঁ 
৬১ ওয়েলেসলি স্ট্রিট 
৪২ এ 
৯ গভর্নমেণ্ট প্রেস 


১ (বিকলে ৮) ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নাব 
৩৫ জিগজ্যাগ লেন 
মিল রোড, এ্টালি 
লোয়ার সাকুলার রোড 
(২৪ পরগনার দিক ) 
২-১ এঁ 
১১৮ নিউ চায়নাবাজার স্ট্রিট 
২« হরিণবাড়ি লেন 
সাউথ রোড, এ্টালি 
৯ চৌরক্ষি রোড 
১৫ ওয়াটারলু স্ট্রিট 
২০ বউবাজার স্ট্রিট 
৪০ জানবাজার ফোর্থ লেন 
৩-৪ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট 
১১১ চিগপুর রোড 


১২৬ কলিকাতা-দপণ 


এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে বিখাত গাড়ি-নির্মাতা ছিল স্টার্ট 
আও কোং । এই প্রতিষ্ঠানের একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া দরকার 

এই গাড়ি তৈরির ব্যবসা আরম্ভ হয় ১৭৭৫ সনে কসাইটোলায় ( বোর্টংক 
সিটে )। ১৭৮৩ সনে জেমস স্টয়াট (56539) কলকাতায় আসেন। সেই 
বছরই কারখান! উঠে যাঁয় ১নং (বা ৮নং) ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নারে। এখন ওল্ড 
কোর্ট হাউস কর্নার নেই । সেটা ছিল পশ্চিমে সেণ্ট আযাগুরুত গির্জা ও লায়ন্স 
রেঞ্জ এবং পূর্বে নন বিল্ডিংস ও রাধাবাঞ্জারের মধ্যে। দক্ষিণে লালবাজার। উত্তর 
বন্ধ ছিল। সেখান দিয়ে গ্ররনো যেত না। এখন উত্তর দিকটা ভেঙে ব্েবোর্ন 
রোড হয়েছে । এই জায়গায় এই কোম্পানি ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৯০৭ সন 
পর্যন্ত । জেমস স্টুয়ার্টের ভাই রবার্ট স্ট,য়াট কলকাতায় আসে ১৭৮৪ সনে ও 
তাঁদের বৈমাত্রের ভাই উইলিয়াম স্টার্ট আসে ১৭৯৫ সনে। ১৯*৭ সনে 
এই কোম্পানি ৩নং ম্যাঙ্গে লেনে উঠে যায় ও সেখানে থাকে ১৯৩০ সন 
পর্যন্ত । ১৯৩০ সনে আবার উঠে যায় ফ্রি স্কুল সিটি ও পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। 
১৯১৯ সনে এই কোম্পানি লিমিটেড-কোম্পা 'ন হয়। 

ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নরে ২ বিঘা ১৭ কাঁঠা ১৩ ছটাক জমির উপর এদের 
কারখানা-বাড়ি ছিল । এই জমি ও বাড়ি এদের শিজেদের সম্পত্তি ছিল না 
অপরের কাছ থেকে ইজ্জার! নেওয়া ছিল। ১৯৩০ সনের পর কোম্পানির প্রধান 
কারখানা স্থাপিত হয় বালিগঞ্জে, ১৬ বিবা জমির উপর। 

শেষের দিকে এই কোম্পানি ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করা ছেড়ে দিয়ে মোটু 
গাঁড়ি তৈরি, মেরামত ও বিক্রির ব্যবসা আরম্ভ করে। এ ব/বসা তারা আরশ 
করে ম্যাঙ্গো! লেনে থাকতেই । বালিগঞ্জে তাদের মোটর গাড়ি তৈরি ও মেরা- 
মতের কারথান! ছিল। আর পার্ক স্িটে ছিল তাদের মোটর গাড়ি বিক্রির 
দোকান । 

এই কোম্পানি আগে সবরকমের বোড়ার গাড়ি তৈরি করত _যেমন, চেরোট, 
বগি, গিগ,ফিটন, ল্যাপ্ডো,অফিস-যান,ভিকৃটোরিয়া, ডাক-গাড়ি, ক্রয়ামূ, ত্রাউন- 
বেরি । এরা টিপু সুলতানের পুত্রদের জন্যও পালকি তৈরি করেছে। তাঞ্জোরের 
ব্রাজার জন্য মহান্না বা মিয়ান্া৷ নামে এক প্রকাণ্ড ধরনের পালকি তৈরি করেছে, 
ঘার ভেতর হাত-পা ছড়িয়ে সটান হয়ে শোয়া যেত। রাজা-রাজরাদের তারা 
খুব দামী বাহারি শৌখিন গাড়ি যুগিয়েছে । সম্রাট ওডোয়ার্ড যখন যুবরাঞ্জ হয়ে 
১৮৭৫ সনে ভারতে 'আসেন, তার হাতির পিঠে বসবার জন্ত হাওদা এরা তৈরি 
করে দেয় । ছু"বছর পরে বিন্দের মহারাজ্জার জন্য ২৫ হাজার তোলা ওক্জনের 
রুপোর পাত মোড়া এক গাড়ি তৈরি করে দেয়। ১৮৮২ সনে ও তার পরে 
ভাওযালপুরের নবাব, নেপালের প্রধান সেনাপতি ও কাবুলের আমিরকে 
বহু মুল্যবান সৃষ্ট গাড়ি তৈরি ক'রে দেয়। ১৯০৩ সনে সপ্তম এভোয়ার্ডের 


যোগাযোগশ্বাবস্থা:স্থলপথ ১৭৭ 


রাজ্াযাভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জন দিল্লিতে যে দরবার করেন, সেই দরবারের 
জন্ত একটা নিরেট রুপোর হাওদা এরা তৈরি ক'রে দেয়। বড়লাটের নিজের 
অতিথিদের অন্ত ২২টা ল্যাণ্ডো ও ১৮টা ভিকৃটোরিয়া যোগান দেয়। ৯০৬ 
সনে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর জন্য একটি বিচিত্র 
কারুকার্য কর! গাড়ি ও ১৯১১ সালে যখন তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ হয়ে আসেন 
তখন তীর জন্য একটি মতান্ত বাহারি গাড়ি তৈরি করে দেয় । ১৯২৬ সনে 
বড়লাটের ৰিকানির পরিদর্শন উপলক্ষে বিকানিরের মহারাজাকে একমাসের মধ্যে 
ছু”টি স্থদৃশ্ত গাড়ি তৈরি ক?রে সরবরাহ করে। 

ডাইকৃস আগ কোম্পানিরও গাড়ি-তৈরি ওয়ালা হিসাবে নামডাক ছিল। 
এদের ব্যবস। ছিল ১নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে । সেই জায়গায় গ্রেট ইস্টার্ন 
হোটেল তৈরি হওযাতে তারা ১৫ নং ওয়াটারলু স্ট্রিটে উঠে যায়। এখানে তাদের 
ব্যবস। ছিল ১৯২৪ সন পর্যস্ত। 

প্লেম্স (ব। টমাস) মেরেডিথও একজন নামকরা ঘোড়ার গাড়ি-তৈরিওযাঁলা 
ছিল । এর নামেই মেরেডিথ স্ট্রিট 

এইসব গাড়ি-নির্মাতারা ছাড়া আরো অনেক বাক্তি ও কোম্পানি ছিল যাদের 
ইংরেজিতে বলা হতো [51৮21গ 50801০ 5০7০1 । এদের নিজেদের ঘোড়া ও 
গাড়ি রাখবার আন্তাবল বা আড়গড়া ছিল | সেখানে তারা ঘোড়া ও গাড়ি রাখত। 
সেসব গাড়ি ও ঘোড়া তার। বিক্রি করত-_ আবার দিন, মাস বা বছর হিসেবে 
ভাড়াও দ্িত। বহু লোক নিক্ষেধের গ'ডি-ঘোড়া না রেখে এদের কছ থেকে 
বছরের পর বছর, কিংবা! ঘতদিন দরকার তত.দনের জন্গ ভাড়া নিত। মাবার 
উ্টোটাও হতো । অথাৎ যাদের নিজেদের ঘোড়া-গাড়ি আছে তারা তাদের 
নিজেদের বাড়িতে রাখবার ও তোষাঙজ করবার হান্দামা না করে এদের কাছেই 
জিম্মা রাখত | এর! গাড়ি ধোলাই করা, সাফন্থৃতরো রাখা, ঘোড়াদের নিয়মিত 
দানাপানি দেওষ' ও দল"ই-মলাই কর! ইঠা।দর ভার নিত | বিনিময়ে মালিকর! 
ফুরণ মতে1 তাদের মাসে-মাসে কিছু টাকা দিত | প্র 

লিভারি স্টেবল কিপাবদের কষেকটির নাম ও ঠিক'না এখানে দেওয়া হল : 


কুক আযাগু কোং ৩, ৪, ৫ ধর্ম তলা! স্ট্রিট 

প্র কোম্পানির শাখ! ১১০ এ 

প্র গর ৪৩, 8৪ ইমামবাড়ি লেন 
হাণ্টার আগ কোং ২৩) ২৪, ২৫, ২৬ ধর্মতলা স্ট্রট 
এ কোম্পানির শাখা ১৩৫ প্র 

্ এ ৭ জানবাজার স্ট্রিট 


এছাড়া! ছিল হাট ব্রাদার্স ও মিলটন্‌ কোম্পানি । হার্ট ব্রাদার্সের ঘোড়া-গাড়ির 
খুব ফলাও করাবার ছিল । তাদের আন্তাবল বা আড়গড়া ছিল মন্ত জায়গা জুড়ে_ 
১২ 


১৭৮ কলিকাতা-দর্পণ 


উত্তরে প্রিন্সেপ.স স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে ধর্মতল! স্ট্রিট পর্যস্ত, পশ্চিমে হসপিটাল 
সিট ও টেম্পল স্ট্রিট, পূর্বে মিলটন কোম্পানির আড়গড়া । ঠিক এই জায়গাতেই 
১৮ শনকের শেষে ও ১৯ শতকের গোড়ায় প্্রামণ্ড সাহেবের আকাডেমি” ছি 
-_যেখানে ভিরোজিও পড়েছিলেন । আবার, এই জায়গারই দক্ষিণ অংশে ধর্মতল৷ 
স্টিটের ওপর গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পাথুরেঘাটার বোষেদের বাড়ির আনন্দ- 
নারায়ণ ঘোষের বাজার ছিল । সে বাজার উঠে যেতে “হাট ব্রাদার্স” সে জায়গা 
দখল করে। এদের আস্তাবল শুধু এথানেই ছিল না) বাঁলিগঞ্জে এখন ফে 
ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেন আছে, আগে সেই সমস্ত গার্ডেনট! জুড়ে হার্ট ত্রাদার্সের 
আন্তাবল ছিল। এথেকে অনুমান করতে পারা যায়, এদের ঘোড়ার ব্যবস 
কত ফলাও ছিল। 

মিলটন কোম্পানির আন্তাবল ছিল ধর্মতল! স্ট্রিটে, কিছুদিন আগে পযন্ত 
যেখানে কমলালয় স্টোস ছিল। মিলটন কোম্পানির আড়গড়াই কমলালয় 
স্টোসের বাড়ি । মিলটন কোম্পানির বিশেষত্ব ছিল ধালপি গাড়ির ব্যবস। | 
দালালদের ব্যবহারের জন্ত একরকম গাড়ি ছিল, তাতে পা-দানি থাকত না ও 
তা দরক্রা থোল। থাকত, যাতে ক”রে দালালরা একলাফে কর্মস্থলে পৌছতে 
পারে। দ্ররঞজ খুলে নামবার তাদের সময় কোথায়? এক মিনিটের দেন্িতে 
সমূহ ক্ষাঁত হতে পারে, কিংবা অন্য দালালর! তাদের মুখের গ্রাস ছো মেরে 
কেড়ে নিয়ে যেতে পারে । তাই তাদের ত্বর সয় না, গাড়ির দরজ1 সবসময় 
খোলা ॥ এই গাড়িকে বল। হতে] দালালি গাি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিলটন 
কোম্পানি ঘোড়াগাডর ব্যবস। ছেড়ে দিয়ে স্টুয়ার্ট কোম্পানির মতো মোটর 
গাড়ির ব্যস] আরম্ভ করে । একসময়ে এ কোম্পানি ঘোড়ার থাস্ত যোগাবার 
ব্যবসাও করত । 

লিভাব্রি স্টেবল কিপার ছাড়া আর কতকগুলি কোম্পানি ছিল ঘারা ঘোড়া ও 
গাড়ি নিলাম করত । তাদের কতকগুলির নাম ও ঠিকান। এই : 


কুক আগ কোং ৩, ৪, € ধর্মতল! স্ট্রিট 
হাণ্টার আাণ্ড কোং ২৩, ২৪ ২৫, ২৬ এ 
মেগ্ডিজ আযাণ্ড কোং ৬ বোন্টিংক স্ট্রিট 

টমাস স্মিথ আও কোং ১৩৬১ ১৩৭ ধর্মতলা স্রিট 


এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ডাকসাইটে ছিল কুক কোম্পানি । কুক সাহেব 
নিজে ছিলেন ঘোড়ার ডাক্তার । এর! শুধু গাড়ি ও ঘোড়া নিলামই করত না। 
আগে দেখেছি এর! ছিল লিভারি স্টেবল কিপার। লর্ড লিটন ১৮৭৭ সনের 
জানুয়ারি মাসে দিলিতে খুব ধুমধাম ও জাঁকজমকের সঙ্গে এক দরবার ক'রে 
ইংল্যাণ্ডের রানী ভিকৃটোরিয়াকে ভারত-সম্রাঙ্জী বলে ঘোষণা করেন। সেই 
উপলক্ষে দিপ্লিতে ভারতীয় রাজন্তবর্গ ছাড়াও বহু সরকারি ও বেসরকারি 


যোগাযোগ-ব্যবস্থা: সহথৃলপথ ১৭৯ 


হোমরাচোমরারা'ও উপস্থিত হন। এঁদের ব্যবহারের জগ্ বছ গাড়িধোড়ার 
প্রয়োজন হয়। এই উপলক্ষে কুক কোম্পানি একটি আলাদ! ট্রেনে করে 
কলকাতা থেকে দিল্লিতে ৪০ থানি গাড়ি ও ৮০টি ঘোড়া পাঠায় । 

৬ ও ৪১নং ধর্মতল] ফিটে টি. এফ. ব্রাউন আযাণ্ড কোং ছিল । তারা শস্তাদরে 
সাধারণকে প্রথম শ্রেণীর ব্যারুশ, ফিটন, ব্রয়াম, বগি ইত্যাদি গাড়ি, ঘোডা- 
সমেত ভাড়া ধত | 

১৫৯ সি ধর্মতলা স্ট্রিট দরে, তলা বাঁড়ি। নিচে নন্দী ব্রাদাপ্সের সাইকেলের 
দৌকান। এই নন্দী হলেন হরিদাস নন্দীর দাদা অক্ষয়কুমার নন্দী । দোতলায় 
থাকতেন পরলোকগত ডঃ মহন্মদ ইশাক - কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফারসি 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও সদর স্ট্রিটে ইরান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা | এই 
বাড়ির ছাতের আলসেতে পাথরের বা সমেন্টের তোর প্রকাণ্ড এক ঘোড়ার 
মৃতি 1ছল। পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়বার ভয়ে কলকাতা কর্পোরেশন দু-তিন 
বছর আগে এই মুতিটিকে নামিয়ে ফেলে। এই থেকে বোঝ যেত যে নন্দী 
বরাদাপ আসবার আগে এখানে একটা ঘোড়ার আড়গড়া বা অন্তাবল ছিল, 
বেখানে ঘোড় বিক্রি হতে ব! ভাড়া পাওয়া যেত। 

ঘোড়ার গাড়ি পর্ব এখানেই শেষ । এখন ট্রামের কথা। 


ট্রাম 
১৮৬৭ সালে কণকাতার মিউানসিপ্যালিটির ভার ছিল কতকগুলি লোকের 
হতে, যাদের বলা হতো 793561০2১০৫ 00০ ৮০৪০৪ | এ সনের এক আইনের 
ঘারা গভর্নমেণ্ট কলকাতায় নিজেরা গ্রামলাইন বসাতে কিংবা! কোনে 
কোম্পানিকে দিয়ে বসাতে জাস্টিসদের হাতে ক্ষমতা দেন। তিনবছর পরে 
২০-৩-১৮৭০ তারিখে ভারত সরকার বাংল! গভর্নমেণ্টকে বললেন যে শেয়ালদা 
স্টেশন থেকে কলকাতার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় মালপত্র নিয়ে যাবার স্থষোগ- 
স্থুবিধ! দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । বাংলা সব্ুকার এক কমিটি নিয়োগ ক'রে এক 
পারকল্পন| রচন1 ক'রে হিসাবপত্র দাখিল করতে কমিটিকে নির্দেশ দিলেন। 
কমিটি ২৪-৮-১৮৭০ তারিখে তার রিপোর্ট পেশ করণ | ভারত গভর্নষেণ্ট ১৮৭১ 
সনের মার্চ মাসে এ পরিকল্পনা মঞ্জুর ক'রে কাজ আরম্ভ করতে নির্দেশ দিলেন । 
বাংল। গভর্নমেন্ট ভারত গতর্নমেণ্টের নির্দেশ জাস্টিসদের জানালেন এবং একটি 
কমিটি নিয়োগ করতে বললেন । জান্টিসরা৷ সেই মতে। একটি কমিটি নিয়োগ 
করে সেই কমিটিকে আবার এক পরকরনন। তোর করতে বনলেন। কাট মনে 
করল যে দি কলকাতায় ট্রাম চালানে। হয় তে! সেই ভ্রাম প্রধানত ব্যবহার কর! 


১৮০ কলিকাতা-দর্পণ 


হবে পল্লী গ্রামের উৎপন্ন ভ্রব্য শেয়ালদা স্টেশন থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোড ও শৌভা- 
বাজার অঞ্চলে যেসব গুদাম আছে সেইসব গুদামে নিয়ে যাবার জন্য, আর 
পাইকারি ব্যাপারিরা সেসব মাল প্র গুদামে জমা ক'রে রাখবে । এই ভেবে 
কমিটি স্থপারিশ করল যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে একটা ট্রামলাইন পাতা হোক 
শেয়ালদা স্টেশন থেকে বৌবাত্রার দিয়ে গঙ্গার ধার অবধি, আর সেখান থেকে 
উত্তরমুখে আর্মেনিয়ান ঘাট ও আহিরিটোলা ঘাট, আবার সেখান থেকে শোভা- 
বাজারের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাগবাজারে মিউনিসিপ্যাণিটির রেললাইন পেরিয়ে 
চিৎপুর পুল পর্য্ত। 

বাংল! গভর্নমেন্ট শেয়ালদা স্টেশন থেকে মাত্র আর্মেনিয়ান ঘাট পর্বস্ত এক 
লক্ষ টাকা বায়ে এক ট্রামলাইন পাতবার মঞ্জুরি দিলেন। মনে রাখতে হবে “৭ 
আর্মেনিয়ান ঘাটে তথন হাওড়ার ইস্ট ইগ্ডিয়ান রেলের কলকাতা স্টেশন অর্থাৎ 
টিকিট-ঘর ছিল । শেয়ালদ1 স্টেশন থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যস্ত লাইন পাঠার 
মানেই শেয়ালদা স্টেশন থেকে হাওড়া স্টেশনে মাল নিয়ে যাওয়া ও হাওড়া 
স্টেশন থেকে শেয়ালদা স্টেশনে মাল নিয়ে আসা | এ ছাড়া নার্মেনিয়ান ঘাট 
পর্যস্ত লাইন পাতার অন্য কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে ন|। 

ঠিক হল ট্রামগাড়ি টানবে ঘোড়ায় । ১৮৭৩ সনের ফেকয়ারি মাসের মধ্যে 
১২লক্ষ টাকা খরচ করে লাইন বসানো৷ হল। শেয়ালদা স্টেশনে আরম্ভ হয়ে 
এই লাইন বৈঠকথানা রোড (সাকু'লার রোড ), বৌবাজার ফিট ধরে গিয়ে 
ডালহাউসি স্কোয়ারে পৌছে কাস্টমস হাউসের ভেতর দিয়ে স্ট্যাণ্ড রোডে পড়ে 
ত্র রোড ধরে গিয়ে আর্মেনিয়ান ঘাটে শেষ হয়েছিল । এই লাইনে প্রথম গাড়ি 
চলে ২৪-২-১৮৭৩ তারিথে । কোথায় মালপত্র নিয়ে যাওয়া? প্রথমদিন থেকেই 
এ লাইন বাত্রী বন করেছে । 

প্রথমদ্দিন কিরকমভাবে ট্রাম চলেছিল তার বিবরণ এক প্রত্যক্ষদশী দিয়েছেন । 
এখানে আমি তার চন্বক দিলাম _ 

সেদ্দিন শেয়ালদ স্টেশন থেকে পর পর ছু”টি '্রামশ্ট্রেন” ছাড়ে । প্রথমটিতে 
ছিল তিনটি গাড়ি_ একটি প্রথম শ্রেণীর ও ছুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর । দ্িতীয়াটিতে 
ছিল ছ'টি গাডি- একটি প্রথম শ্রেণীর, আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর । '্্রাম-ট্রেন” 
বলতে একথা যেন কেউ না ভাবেন যে আজকালকার ইলেকট্রিকে ট'না ট্রাম- 
গাড়ির মতে। আগে-পিছে ভ*টি ব1 তিনটি গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে জ্বোড়া ছিল। 
প্রত্যেক গাড়িটাই আলাদা ছিল, প্রত্যেকটাই দুটো বলিষ্ঠ ঘোড়া দিয়ে টানা । 
প্রথম ট্রাম-ট্রেনটিকে ৬টি ঘোড়ায় টেনেছিল, দ্িতীয়টিকে ৪টি ঘোড়ায়। ট্রেন 
বলা হয়েছে এইজন্য যে একটি গাড়ির পিছনে আর একটি গাড়ি ছিল। 

পূর্ববঙ্গ রেলের ৯-১৫ মিনিটের ট্রেনটা যেই শেয়ালদা স্টেশনে পৌছল অমনি 
ট্রাম টিকিটের জন্ট হুড়োছড়ি পড়ে গেল, আর দেখতে দেখতে দ্িতীয় শ্রেণীর 


যোগাযষোগশ্ব্াবস্থা:ম্থলপথ ১৮১ 


গাড়ি ছুটির ভেতর ও ছাদ পর্যন্ত যাত্রীতে এমনভাবে ভরে গেল বে সর্ধিগথি 
হবার উপক্রম | কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে মাত্র পাটি লোক চাপল -- তিনটি 
ইয়োরোপীয় ও ছুটি দেশী ভদ্রলোক । ৯-৩০ মিনিটে রওন। ভখার সংকেত কর! 
হল। প্রথম শ্রেণীর গাড়িটা অনায়াসেই স্টেশন থেকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু 
যখন তার পরের গাড়িটাকে ছাড়বার জন্য সংকেত দেওয়া! হল দেখা গেল, অমন 
তাগড়1 ঘে'ড়াছু'টো প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি ক'রে গলদ্ঘর্ম হয়ে গেল কিন্তু 
গাড়ি বেখানকার সেখানেই রইল, এক ইঞ্চিও নড়ল না, এত লোক তাতে 
চেপ্ছেল । এই দেখে পূর্ববঙ্গ রেলের দ্রাফিক স্ত্রপারিনটেও্ডেণ্ট মিঃ ব্র্যাণ্ডার ঘোড়া 
হু'টোর গায়ে সপাৎ সপাৎ্ ক”রে কয়েক ঘ| চাবুক কশে দিল, তবুও নট-নড়ন- 
চড়ন, নট-কিচ্ছ। তারপর একদল ট্রাম কর্মচারির সাহাযো গাড়ি চালু হল। 

দ্বিতীয় ট্রেনটায় প্রথমটার চেয়েও বেশি মানষ বোঝাই ছিল ॥ সেই জন্ত 
দিতীয় শ্রেণীর গাড়িটিকে আগে, আর প্রথম শ্রেণীটিকে পিছনে রাখ] হুল। 
তাতে প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় যাত্রীরা চটে গেল। ছুই গাঁড়িই ধীরে ধীরে 
ডালহাউপি স্কোয়ারে পৌছল। বিপুল জনত] সেদিন আগাগোড়া সমস্ত পথটার 
ধারে দাড়িয়ে এই নতুন গানটি চল! দেখেছিল। বৈঠকথানা৷ রোড-বৌবাঁজার 
স্ট্রিটের মোড়ে লোকে লে'কারণ্য হয়েছিল। 

ট্ামলাইন তৈরি করবার খরচ যুগিষেছিলেন বাংলা গভর্নমেন্ট । কিন্ত 
পরিচালনার ভার ও কর্তৃত্ব ছিল একমাত্র জাস্টিলদের ওপর। প্রতি মাসে ৫০০ 
টাক1 লোকসান দিয়ে ৯ ঘাঁস পরে ২১-১১-১৮৭৩ তারিখে এই ট্রাম উঠিস্ে 
দেওয়া হল | চলেছিল ২১--১৮৭৩ তারিখ থেকে ২০-১১-১৮৭৩ তারিখ পর্যস্ত ৷ 

১৮৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে জাম্টিপরা ঠিক করলেন যে তারা ম্যাক 
'স্যাপিস্টার নামে এক সাহেবকে সব গ্রাড়ি সমেত পুরো উ্রামলাইন একপয়স' 
লাভ ন1] রেখে পড়তা দাষে বিক্রি ক'রে দদবেন। কিন্তু বংলা সরকার এই 
প্রস্তাবে মাপাত্ত করায় শেষপর্যন্ত লাইন ও গািগুলি 281151) ও 9০00091 
নামে ছ'জন ইংরেজকে বিক্রি ক'রে দেওয়। হয় বেশকিছু মুনাফা রেখে ॥। 

এই ঘটনার পাচবছর পরে ১৮৭৮ সনে সারা কলকাতায় নিয়মিতভাবে স্রাম 
চালাবার প্রস্তাব কয়েকটি ব্যবসায়ীর কাছ পেকে আসে । তাদেঞ মধ্যে মি: 
সৌট।« ও মিঃ প0ারিশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ছু'জনকে শহরময় ট্রাম 
চালাবাঞ মনুমতি দেওয়া হয়। অনুমতি পেয়ে ঠারা তাদের প্রস্তাব কার্ষে 
পরিণত করধার জন্য একটা সিগ্ডিকেট বা কোম্পানি গঠন করেন- কোম্পানির 
নাম দেন কা;লকাট। ট্রামওয়েক্জ কোম্পানি । ১৮৭৯ সনের এই কোম্পানিকে 
তার। তাদের ১৮৭৩ সনে কেনা ট্রামলাইন, গাড়ি ও অধিকার মাইলাপদ্ছু ৪ 
হাঞ্জার পাউও দামে বাক্র ক”রে দেন। ২১৪০-১৮৭৯ তারিথে কলকাতা কর্পো- 
রেখন ও কশকাত। ট্রামওয়েক্র কোম্পনণর মধো এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি 


১৮২ কলিকাতা-দর্পণ 


অনুসারে ট্রীম কোম্পানিকে প্রথমে ৮টি অঞ্চলে, পরে কর্পোরেশন ও গভর্ন- 
মেণ্টের অনুমোদিত অন্য শ্য 'অধ্চলে একক ও জোড়া ট্রামলাইন তৈরি ও রক্ষা 
করবার অধিকার দেওয়া হয়। ওঁ আটটি অঞ্চল হচ্ছে: ১ শিয়ালদা স্টেশন 
থেকে বৌবাজার হয়ে ডালহাউসি স্কোয়ার ; ২. চৌরঙ্জি রোড ; ৩ চিৎপুর রোড ; 
লা ৫. স্ট্রাগু রোড ১ ৬. শ্যামবাজার 3 ৭. খিদিরপুর ৮.ওয়েলেসলি 
| 

চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত ছিল, কোম্পানি সময়ে সময়ে গার ভাড়া! বেঁধে দিতে 
পারবে । কোম্পানি কলকাতা কর্পোরেশনকে পথের ভাড়া বাবদ দেবে একটি 
লাইনের ক্ুন্ত বছরে ২ হাজার টাক] ও জোডা লাইনের জন্ক ৩ ভাজার টাক]। 
চুক্তির ২২ বছর পরে (১৯০১ সনে ) এই ভাড়া বেড়ে হবে যথাক্রমে ৩ ও ৪ 
হাজার টাকা । ২১ বছরের শেষে (১৯০০ সনে) কর্পোরেশনের সমস্ত লাইন 
কিনে নেবার অধিকার থাকবে, আর যদি ই সময় কিনে না নেওয়া হয় তাহলে 
সে অধিকার বর্তাবে প্রতেক ৭ বছর অন্তর । 

শিয়ালদা-বৌবাজার লাইনে প্রথম ট্রাম চলে ২৯-:০-১৮৮০ তারিখে, আর 
শিয়ালদ1-বৌবাজার-ডাঁলহাউসি-হেয়াৰ ছিঁটি লাইনে ১৯-১১-১৮৮০ তাবিখে। 
তারপরে নেওয়া হয চিৎপুর কাইন। ১৮৮৪ সনের মধ্যে চিৎপুর-সমেত বাকি 
৬টি লাইনে ট্রাম চালু হয়। 

প্রথম আঞ্চলিক ট্রামল'ইন, শিয়াজদা-বৌবাজার লাইন, শেষ হতো ডালহাউসি 
স্বোয়ারে নয় __ ক্লাইভ দ্িটের বেশ খানিকটা ভেতবে গিয়ে । ক্লাইভ স্ট্রিট একে 
সরু রাস্তা, তায় ত্শবার ট্রাম লাইন ছিল রাস্তার একপাশে নয়, ঠিক ম'বখানে। 
তাতে পথচারীদের যাওয়া আসার ও যানবাহন চলাচলের বডই অস্থুবিধা হতো। 
এ অবস্থা হু-এক বছর নয়, ১৩ বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। 
১৮৯৩ সনে কর্পোরেশন এই লাইন প্রথমে রাস্তার একধারে সরিয়ে নিয়ে 
যায় ও পরে নতুন চীনাবাজার পর্যন্ত লাইনটিকে হট্যে নিষে এসে শেব করে। 

প্রথমে ট্রামলাইন চওড়া! ছিল ৩ফুট ও ইঞ্চিতে । ১৯০২ সনে কোম্পানি সব 
লাইন চওড়া ক'রে দেয় ৪ ফুট ৮২ ইঞ্চি । আজকাল ট্রামের কণ্ডাকটার ও দ্রাই- 
ভাররা যে খাকি পোশাক পরে, গত শন্ভাব্ষীতে তারা তা পরত না। পাভারা- 
ওয়ালাদের মতো মাথায় লাল পাগড়ি বাধত। এখন কত রংবেরং-এর ট্রাধগাড়ি 
দেখতে পাওয়া যায় । গত শতকে একটা বিশেষ রকম রং--পাশুটে-_দয়ে 
উীমগাড়ি রং করা হতো! | এই রং-এর ইংরিজি নাম ছিল 0700 0765 | এক- 
একটা ট্রামগাঁড়ি টানত মে'টা মোট] হাড়ওয়াঁলা একজোডা ওয়েলার ঘোড]। 
তাদের ঘাড়ে ও মাথায় শোলার টুপি পরানে] থাকত ও ছু'টে1 কান পাশের ছেদ 
দিয়ে টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকত। 

১৮৯৬ সনে কলকাতায় ৬ট] ডিপোতে ট্রাম কোম্পানির সমস্ত ঘোড়াকে 
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রাখা হতো! । এ্রই ৬টা ডিপো ছিল--শ্ঠামপুকুর, চিৎপুর, শিয়ালদা, কলিঙগ।, 
ভবানীপুর ও থিদিরপুরে । 

১৯০১ সনে পর্যন্ত ঘোড়ায় টান! ট্রামের যুগে ছিল একখানি ক'রে গাড়ি। 
একদিকে পাচটি ক”রে ছু*দ্দিকে ১০টি খোলা দরজা ছিল এক-একটি গাড়িতে । 
ঢুকেই বেঞ্চিতে সামনাসামনি বসবার জায়গ! ছিল-ছু”দিক দিয়েই ওঠানামা 
করা যেত। কালীঘাট লাইনে গাড়িগুলি আরো! একটু ছোট ছিল--চারটি করে 
দরজা আর একটি ক”রে ঘোড়ায় টানত। 

১৯০৮-৯ সনের আগে ট্রামস্টপ ছিল না। তার পরিবর্তে কতকগুলি স্টেশন 
ছিল, যেখানে উ্রাম-যাত্রীরা জলযোগ করতে পারত ও যেখানে ঘোড়া বদল 
হতো । বড় রাস্তায় এক মাইল অন্তর অন্তর এইরকম স্টেশন বা ঘোড়া বদলের 
মাস্তাবল ছিল; যেমন, চিৎপুর লাইনে সক ( 5০179101 ) স্ট্রিটে (বর্তমানে 
হুর্গাচরণ ব্যানাঞ্গি স্ট্রিট ) একট1, জোড়ার্সাকোয় একটা, হ্যারিসন রোডের মোড়ে 
একটা, লালবাজারের মোড়ে একটা, ডালহাউসি স্কোয়ারে একটা, এসপ্রানেডের 
মোন্ে একটা, শ্তামবাজ্জার লাইনে গুরুদাস চট্রোপাধাঁয়ের বই-এর দোকানের 
জায়গায় একটা, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণে একটা এইরকম স্টেশন ছিল। 
এছাড়া আরো অনেক স্টেশন ছিল। 

আগে চিৎপুর রোডে সক স্রিট পর্যন্ত গিয়ে ট্রামলাইন শেষ হতো । তখনো 
বাগবাজার পর্যন্ত লাইন হয় নি। সক স্ট্রিটের আস্তাবল স্টেশন নয়-_ ঘোড়ার 
মন্ত ডিপো । সেইরকম শিয়ালদায় যে স্টেশন ছিল সেটাও আস্তাবল নয়_ 
ঘোড়ার ডিপো | এট] ছিল বর্তমান কোলে বাজারের জায়গায় । কলিঙ্গায় যে 
স্টেশন ছিল সেটাও আস্তাবল নষ- ঘোড়ার ডিপো । সেট! ছিল ওয়েলেসলি 
স্কোয়ারের দক্ষিণে, রাস্তার পূর্ব ধারে । আগে এখানে ক্যালকাটা গার্লস স্কুল 
ছিল, এখন যে স্কুল ধর্মতল! স্ট্রিটে থেংবর্ন গির্জার উত্তর-পশ্চিম পাশে আছে। 

প্রথম ট্রামলাইন হবার কিছু পরেই দেখা গেল, যে যে-রেলের ওপর দিয়ে ট্রীম- 
গাড়িগুলে! চলে অনেক জায়গায় সেই রেল রাস্তা থেকে ছুই ইঞ্চি উপরে উঠে 
আছে । এট] পথচারী ও যানবাহন উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক । কোন কোন 
জায়গায় রেল এইরকমভাবে উঠে আছে সে সম্বন্ধে পুরোদস্তর অনুসন্ধান করা 
হয়। তার ফলে ১৮৮৫ সনে কোম্শানির বিরুদ্ধে মমল1 করা হয়। চার বছর 
পরে কোম্পানিকে বলা হয় লাইনগুপিকে ঠিক-ঠাক ক'রে দিতে, আর ১৮৯০ 
সনে বল! হয় কোম্পানি কতদূর কি করল তার রিপোর্ট দিতে । এর ফলে ১৮৯০ 
সনে ক্রটিগুলির সংশোধন হয় । অর্থাৎ লাইন বসাবার পর থেকে ১০ বছর পর্যস্ত 
রেলগুলো৷ অনেক জায়গায় মটি থেকে ছুই ইঞ্চি উ চু হয়ে থাকে। 

১৮৯০-৯১ সনে ড্রাম কোম্পানির কর্মচারীর সংখা ছিল ২,২৫০ ও ঘোড়ার 
সংখ্যা ১০০০। 


১৮৪ কলিকাঁতা-দপণ 


ট্রামগাড়ি টানবার ঘোড়াগুলে] ছিল ঠাগ্ডাদেশের ঘোড়া । তাদের একেই 
কলকাতার গরম সহা হতো না। তার ওপর তাদের মান্য-বোঝাই ভারি ভারি 
গাড়িগুলোকে টানতে হতো | এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল । ১৮৮১ 
সনের গ্রীষ্মকালে অনেক ঘোডা অতিরিক্ত গমিতে মারা পড়ে । ১৮৮২ জনের 
মে মাসে ট্রাম কোম্পানিকে চে'রঙ্গি লাইনে একমাসের জন্য স্টিম এগ্রিন দ্বারা 
ভ্রীমগাড়ি চালাবার অন্রমতি দেওয়! হয় পরীক্ষামূলকভাবে । এই একমাসের 
মধ্যে ৬টি দুর্ঘটন1 ঘটে, যদিও ত'তে কোনে মানুষ মরে নি বা জখম হয় নি। 
একমাঠের শেষে চৌরঙ্গির বাসিন্দারা চাওয়াতে আরো ১১ মাস স্টিম এঞ্জিন 
দিয়ে এই লাইনে ট্রামগাঁড়ি চালাতে দেওয়া হয়। ১১ মাস পরে স্টিম এঞ্জিন দিয়ে 
ট্রাম চালানে। বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এই কারণে যে সেসময় এই লাইন কন্কাতা 
মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। শুধু প্রতিবছর দুর্গাপঙ্জার সময় 
কোম্পানি বিশেষ অন্রমতি পেত চৌরাঙ্ঈ রোডে বাম্পীয় এঞ্জিন চালাবার, তীর্থ- 
যাত্রীদের কালীঘাটে নিয়ে যাওয়। ও স্খোন থেকে নিয়ে আসার জন্য । থিদিরপুর 
লাইনেও কিছুদিন বাম্পীয় এপ্ডিন দিয়ে ট্রামগাড়ি চালানো হয়েছিল । 

১৮৯৬ সনে কিলবার্ন কোম্পানি বৈছ্যাতিক শক্তি দ্বারা উ্রীমগাডি চালাবার 
অনুমতির জন্য দরখাস্ত করে । ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে কিলবার্নের একটা বোঝা- 
পড়াও হয় । ১৮-১-১৮৯৭ তারিখে নিযুক্ত কর্পোরেশনের এক বিশেষ কমিটি কি 
কি শর্তে বিদ্যুতের দ্বার] উম চালানে! যেতে পারে তা বিবেচনা ক'রে একটি 
চুক্তির থসড়া তৈরি করে। এই খসড়া চুক্তি কর্পোরেশন অন্তমোদন করলেও ট্রাম 
কোম্পানি মানতে অস্বীকার করে । ১৮৯৯ সনে কিছুটা 'অদলবদল ক'রে এ 
খসড়া চুক্তি কোম্পান গ্রহণ করে। এই চুক্তির ফলে কোম্পানি লাইনের 
প্রয়োজনীয় রদবদল ও পুনর্গঠন ১৮৯৯ সনের মধ্যে সম্পূর্ন করতে আর ঘোড়ার 
বদলে বিছৎশক্তি দিয়ে গাড়ি চালানো ৯-১৯-১৯০২ তারিখের মধ্যে 'মার্স্ত 
করতে বাধ্য থাকে | ৯-১২-১৯০২ তারিখে ড্রাম কোম্পীনির সঙ্গে আবার এক 
চুক্তির বলে কপ্পোরেশন ১-১-১৯৩১ তারিখের মধ্যে অথবা তারপর প্রতি ৭ বছর 
অন্তর সমন্ত ট্রামলাইন কিনে নেবার অবিকার পায়। এই চুক্তিতে শহরতলির 
লাইনের ভাড়। ধার্য হয় প্রতি মাইলে হাঞ্জার টাক1। ১৯১৪ সনে কতকাতায় 
ও শহরতলিতে মোট ৩১ মাইল ড্রামলাইন, ২৪৫টি প্রথম শ্রেণীর ও ২৪৫টি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি ছিল। 

২৭-৩-১৯০২ তারিখে খিদিরপুপ্ লাইনে প্রথম বৈছ্যতিক ট্রাম চলে। 
এসপ্ল্যানেড থেকে থিদিরপুরের ভাড়া প্রথম শ্রেণীতে ছিল ছু”আন | খিদিরপুর 
লাইনের পর কালীঘাট লাইনে বৈছ্যতিক ট্রাম চলে ১৪-৬-১৯০২ তারিখে । 
তারপর বৈছ্বাতিক ট্রাম চলে ওয়েলিংটন স্ট্রিট লাইনে, অর্থাৎ ওয়েলিংটন দ্ট্রিট, 
বৌবাজার ও ডালহাউসি স্কোয়ার পর্যন্ত । তারপর বৈছ্যাতিক ট্রাম চলে 
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ধর্মতলা লাইনে ৷ ১৯-১১-১৯০২ তারিখের মধো সব কপট পুরাতন লাইনে 
অশ্বশক্তির পরিবর্তে বৈদ্াতিক শক্তি গ্রবহ্তিত হয় । 

এরপর থেকে কোম্পানির কাঙ্-কারবারে দ্রুত উন্নতি দেখা যায়। ১৯০৩ 
থেকে ১৯০৮ সনের মধ্যে টালিগঞ্জ, বেলগাছিয়া, বাগবাজার, হ্যারিসন রোড, 
লোয়ার সাকু্লার রোড, আলিপুর এবং বেহাল! লাইন খোলা হুয়। ৭-৭-১৯০৫ 
তারিখে শেয়ালদা! থেকে হ্যারিসন রোড দিয়ে স্ট্যাগ্ড রোড ধরে প্রথম বৈচাতিক 
টাম চলে হাইকোর্ট পর্ষস্ত । শিয়ালদা থেকে রাজাবাজার পর্যস্ত লাইন নিয়ে 
যাওয়া ভয় ১৯১০ সনে । ১৯২৫ সনে পার্ক সার্কাস লাইন খোল হয়, ১৯২৮ 
সনে রাসবিহারী আঁভিনিউ লাইন, ১৯৪১ সনে রাজাবাজার থেকে শ্টামবাজার 
পর্যন্ত আপার সাকৃলীর রোড লাইন এবং ১৯৪৩ সনে পার্ক সার্কাস থেকে 
বালিগঞ্জ পর্যন্ত লাইন খোলা হয়। 

ট্র“ম কোম্পানির প্রথম ম্যানেজার ছিলেন ?[1. 18115, দ্বিতীয় মাঁনেজার 
1], 1৬12ো) ৬০115 । 


হাওড়ায় দ্রীম 


হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে ২৬-১১-১৯০৭ তারিখে 
হীওড়ীয় ট্রাম লাইন খোলবার 'অন্মন্ি দেয়। তাঁর ফলে কোম্পানি ডবসন 
রোড ( এখন ন্ম'বুল কালাম মাঙ্ষাদ রোড ) ও গোলাবাঁড়ি বোড ( এখন ডাঃ 
অবনী দত্ত রোড )-*র মৌডে একটি কেন্ত্রীর বিদ্বাৎ-উৎপ+দন স্টেশন স্তাঁপন 
করে এবং উত্তর বিভাগে দুই পথে ৪ ফুট ৮২ ইঞ্চি মাপের ছু+টি ট্রামলাইন ও 
দক্ষিণ বিভাগে এ মাপের একটি লাইন পাতে । দক্ষিণের লাইন খোল! হয় 
১০-৬-১৯০৮ তারিখে | এ লাইনটি হাওড়া পুল থেকে শুরু ক'রে বাকল্যাগ্ড 
পুলের উপব দিয়ে হীওড়া কোর্ট এ মযদানের ধার দিয়ে কাওডাঁপাড়া! ঘাট 
পর্যস্ত ছু'মাইল গিয়ে শেষ হয় । আর উত্তব বিভাগের ছু'টি লাইনও হাওডা পু 
থেকে আরম্ত হয়ে সালকিয়া বাধাঘাটের কাছে ঘুস্থড়ি রোড (এখন যোগেন্ত্রনাথ 
মুখাজি রোড -এর দক্ষিণ প্রাজ্সে শেষ হন। একটি লাইন যায় ডবসন রোড, 
পূর্ব গোলাবাড়ি রোড, হাওড়া রোড ( এখন শালকিয়া স্কুল রে'ড) দিয়ে, আর 
দ্বিতীয় লাইনটি যায় ডবসন রোড, পশ্চিম গোলাবাঁড়ি রোড, গ্রাণ্ড ট্রাংক 
রোড, হরগঞ্জ রোড, তারপর পূর্বদিকে প্রীমরবিন্দম রোড ধরে। উত্তর বিভাগের 
দুটি লাইনই খোল] হয় ১৯০৮ সালে, সঠিক তারিখ জানতে পারি নি। হাওয়ায় 
মোট ৪$ মাইল ট্রাম লাইন ছিল। হাওড়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের উ্রাম- 
লাইন আর চালু নেই । এছু+টি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৭০ সনে। নতুন হাওড়া 


১৮৬ কলিকাতা-দর্পণ 


পুলের ওপর দিয়ে ট্রাম চালু হয় ১-২-১৯৪৩ তারিখ থেকে । 

অল্প কিছুদিন আগে পযন্ত কলকাতায় মোট ৩৫২ মাইল ট্রাম-পথ ছিল । এখন 
তাঁকমে গেছে । কারণ নিমতলা থেকে হাওড়া পুল পর্যস্ত স্ট্র্যাণ্ড রোড লাইন 
উঠে গেছে । চিৎপুর রোড থেকে নিমতলা ঘাটের লাইন অনেকদিন আগেই উঠে 
গেছে । তখন কোম্পানির ৩০০ গাড়ি ও ৭ হানার কর্মচারি ছিল । ১৯৪৫-৪৬ 
সনে ট্রাম কোম্পানি কলকাতা কর্পোরেশনকে ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে 
লাইনের ভাড়া বাবদ ৩৭ হাজার টাকা দিয়েছিল । 

আগে ট্রাম কোম্পানি যাত্রীদের কয়েকটি বিশেষ স্থুবিধে দিত । যেমন ছুটির 
দিনে ও রবিবারে ৬ অ'নায় সমস্ত দিন বেড়াবার টিকিট, ছুটির দিন ও রবিবার 
ছাড়া অন্যদিনে শস্তায় মধাহৃ-টিকিট, ট্রান্মফার-টিকিট । এখন এপব বন্ধ হয়ে 
গেছে । থাকার মধ্যে আছে শুধু মাসিক-টিকিট । আর সমস্ত দিনের টিকিট 
সম্প্রতি ফের চালু হয়েছে। 

১৯৬৭ সনেব জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা ট্রাম কোম্পানি 
কাজকর্মে 'অসন্তষ্ট হয়ে কোম্পানির পবিগালন ভার নিজের হাতে নেন । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি অডিন্যান্স জারি ক'রে ৮-১১-১৯৭৬ তারিখে 
ট্রাম কোম্পানিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন । কেন্দ্রীর সরকার ও 
ব্রিটিশ কোম্পানির মধো ১৯৭৪ সনের জানষারি মাসে সম্পাদিত এক চুক্তিবলে 
স্থির হয়েছে যে, কোম্পানিকে সম্পত্তি মূলা বাবদ ২.১৮ কোটি টাকা দেওয়া 
হবে । তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধার হিসেবে ১.৪৬৫ 
কোটি টাক দেবেন, আর বাকি ৭১ ৫০ লক্ষ টাক1 পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের 
তহবিল থেকে দেবেন। 

বর্তমানে কলকাতায় ট্রামগাড়ির সংখা! ৪৩৮ । 

ট্রাম-পর্ব এখানেই শেষ ভল। এখন অগ্যান্ত যানবাহনের কথা বলা যাক । 


বাইমিকল 


বাইসিকলের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ভেলোলিপিড ( ৬০1০০০৪৫০ ) নামে কাঠের 
দুই চাকার এক যন্ত্র, যাতে জিন থাকত কিন্তু প্যাডেল (70991) থাকত না, 
মাটিতে পা দিয়ে ধাকৃকা থেরে মেরে চাপাতে হতো । এই যন্ত্রের জন্ম হয় ফ্রান্সে 
'আহুমানিক ১৮০০ সনে । কলকাতায় এ গাড়িটি প্রথম কথন আসে বল! যায় না। 
কিন্ত একজন ইংরেজ, খি'ন ট্যাংক স্কোয়ারের ( ডালহাউসি স্কোয়ারের ) কাছে 
থাকতেন, ৯-১-১৮২৭ তারিথে লিখেছিলেন, তিনি স্ট্র্যাণ্ড রোডের কাছে 
ছুটি ভেলোসিপিডের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা কদিন আগে দেখেছিলেন । 
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এই যন্ত্র জার্মানি ঘুরে ইংল্যাণ্ডে পৌছয় ১৮৬৫ সনে। কিন্তু এ যন্ত্রে তখন 
লোহার চাক] লাগানো থাকত। প্র যন্ত্রে চড়ে খানিকটা ঘুরলে আরোহীর দেহের 
হাড়গোড় খুলে পড়বার জো৷ হতো! । তাই ইংল্যাণ্ডে এর নাম' হুল ০01৩- 
91)21061” | তারপর বেরুল সলিভ ( হাওয়াহীন, নিরেট ) টায়ার। এই টায়ার 
০97)6-5138157-এ লাগিয়ে একট! চাক] খুব বড়, আর একটা চাক1 খুব ছোট 
করা হল। এ গাড়ির নাম হল 76177)5-9107108 (১ পেনি-৪ ফার্দিং)। 
এটা হল ১৮৮০ সনের কথা । কিন্তু 0101)5-9910105-এ চাপলে পড়ে যাবার 
সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই ছু*টো! চাকা সমান করে ১৮৮৫ সনে তৈরি হল 
আজকালকার “নিরাপ্দ বাইসিকল? (59ছিতৈ 11০50০1 )। ১৮৮৭ সনে জন 
বয়েড ডানলপ নামে একজন স্কটল্যাণ্ডের লোক হাওয়-ভত্তি (01760078010 ) 
টায়ার আবিষ্কার কবাতে বাইসিকল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বাইসিকলের 
দেখাদেখি ট্রাইসিকলও (তিন চাকার গাড়ি) বেরুল। 

বাইসিকল কলকাতায় দেখা দিল ১৮৮৯ সনে । “কুন্তলীন” ও “দেলখোস+-এর 
আবিষ্কারক এইচ. বোস (ভেমেন্দ্রমোহন বোস) খুব বাইসিকলের ভক্ত ভয়ে 
উঠলেন। তাঁকে আমাদের দেশে এই ষানটির আদি প্রবর্তক বললেও ভত্তান্তি 
হয় না । তিনি হারিস্ন রোডে বাইসিকলের এক দোকান খুলেছিলেন। নিজে 
তো বাইসিকল চডতে ভালবাসতেনই, পরকেও চড়তে শেখাতেন। তিনি তিন 
স্যারকে এই গাঁডিটি চড়তে শিিয়েছিল্নে। তারা হচ্ছেন- স্যার জগদীশচন্দ্র 
বোস, স্যার গ্রষুল্রচন্্র রায় ও স্তার নীলরতন সরকার । 

প্রথমে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের সাইকেলের দোঁকান ছিল প্রধানত ধর্মতলা 
স্টিটে। তারপর প্রধান €কন্ত্র হয় বের্টিংক স্ট্রিট! ধর্মতলায় যে বাঙালি প্রথম 
সাইকেলের দোকান খোলেন তার নাম এইচ. ডি. (হরিদাস) নন্দী । এখনো! 
তার দোকান আছে, ওয়েলিংটন কৌয়ারের দক্ষিণে ৫০৬ নং ধর্মতলা স্্রিটে। 
আগে বিদেশ থেকে নানা নামের ও নান। দামের সাইকেল আমদানি হতে! 
এখন আমাদের দেশেই সাইকেল তৈরি হচ্ছে। 

প্রথম যখন সাইকেল আমদানি হয় তখন আমাদের দেশে অনেক “সাইকেল 
ক্লাব হয়েছিল | তাদের মধ্যে সাইকেলে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হতো । “রেঞ্জার্স 
ক্লাঝ প্রথমে সাইকেল ক্লাব ছিল। 


মোটরগাড়ি 
জার্মান এজিনিয়ার (066116ট9 [08100161 (১৮৩৪-৯০ ) আছুমানিক 
১৮৮৬ সনে মোটর গাড়ি আবিষ্কার করেন । ১৯০০ সনে প্যারিসে যে 7%120-6- 


১৮৮ কলিকাঁতা-দপণ 


95 গাড়ির প্রদর্শনী হয়, সে গাড়ির নাম রাখ হয় গার মেয়ের নামে । 
কলকাতার রাস্তায় প্রথম মোটর গাড়ি দেখা দেয় ১৮৯৬ সনে। 


ট্যাকসি 

কলকাতার রাস্তায় প্রথম ট্যাক্সি চলে ১৯০৬ সনে। এখন চৌরঙ্গি রোডে 
যেখানে ফ্রাংক রস কোম্পানির ওষুধেব দোকান, তখন সেখানে ছিল ফ্রেঞ্চ 
মোটরকাঁর কোম্পানির অফিস। সেখান থেকে মিটারওয়ালা ট্যাকসি 
(ওভারলাগ্ড গাড়ি ) ছাড়ত-যেত দমদম, ব্যারাকপ্ুর, বজবজ | ভাডা ছিল 
মাইলে ৮ আনা । 

প্রথম টাঁকসিওয়ালাদের মধ্যে নামকর! ছিল “৯, কোম্পানি । এই কোম্পা- 
নিকে “৯, কোম্পানি বল! হতো| এইজন্ত যে এদের সব ট্যাক্সিরই নম্বর ছিল 
2১) | এদের ৮০-৯০ খানা ট্যাকসি ছিল, গ্যারাঁক্গ ছিল মুলেন ফ্রিটে। চালকদের 
সবাই ছিল বাঙালি । তাদের মাইনে ও কমিশন খুব ভালে৷ ছিল । ক্রমে তাদের 
মধে মদ-খাওয়া» উচ্ছঙ্খনতা, কাজে গাফিলতি ও যখন-তখন কামাই করা 
ইতারদি দোষ দেখা দিল। তখন তাদের জায়গায় শিখ ড্রাইভার আমদানি 
করা হয়। 

ইংরেজ 'আমলের শেষাশেধি টাকসির ভাড়া ছিল কমপক্ষে ৮ "মানা, আর 
প্রত্যেক সিকি মাইলের পন্য ছু'আনা1 ৷ অপেক্ষা করবার নিরিখ ছিল ঘণ্টায় 
১ টাকা ১৪ আনা, অথবা! প্রত্যেক ৪ মিনিটের জণ্য ছু,আন]। 


: বাস 

প্রথম ঘোড়ায়-টানা বাস দেখা যায় কলকাতায় ১৮৩০ সনে। এ সনের 
২২ নভেম্বর এসগ্রানেড থেকে ব্যারাকপুব পর্যস্ত তিন ঘোড়ায়-টানা বাসে যাত্রী 
নিয়ে যাওয়া-আসা আরম্ত হয় । কতপ্দিন এ ব্যবস্থা চালু ছিল জাঁন। যায় ন!। 

কলকাতায় প্রথম যাত্রীবাহী মোটর বাস চালু হয় ১৯২২ সনে। কি ক'রে 
আর্ত হল তার ইতিহাস অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় এখানে দিচ্ছি : “ততদিনে 
(১৯২৩ সনে-রা. মি. ) শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে । জালিয়ানওয়ালাবাগ, 
মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যার্দি একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটছে, তার সঙ্গে 
চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো । ট্রাম কোম্পানির ধর্মঘট তো লেগেই 
ছিল। একসময়, সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্কায়ী হয়ে- 
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ছিল । ফলে, অফিস যাতায়াত করার কষ্ট হতে লাগল মানুষের । সেজন্য যে- 
সব অফিসের মাল-বওয়া লরী ছিল, তাতে বেঞ্চি পেতে তাদের বাবুদের যাতা- 
যাতের ব্যবস্থা করলেন তারা । কয়েকটি নিদিষ্ট স্থান ছিল তাদদের-_ সেসব জায- 
গায় বাবুরা একে একে জড়ো হতেন, আর তাঁদের উঠিয়ে নিয়ে যেতো সেই সব 
লরী | মালবাহী লরী, উঁচু তার পাটাতন, ছেলেছোকরার! লাফিয়ে উত্তো, 
কিন্তু মধ্যবয়সী ধারা, একটু বা মোট। হয়েছেন, ভূঁ"্ড হয়ে গেছে বেনী, তাদেরই 
হতো অস্থবিধা । অমন ভারী শরীর নিয়ে ওঠবার চে! করতেন, আর ওপর 
থেকে ২-৩ জন তাদের টেনে তোলবার চেষ্টা করতো, এমনকি নীচে থেকে 
ঠেলতো! । মাল বইবার জন্ত যাদের ছিল লরীর কারবার,তাঁর! পুলিশ কমিশনারের 
অনুমতি নিয়ে এ এক ব্যবসাই চালু করলে । বাসের মত টিকিট করলে তারা। 
লরীর ওপর বেঞ্%চি পাতা, একটা কাঠের মই থাকতো, সেটা নামিয়ে দিত 
বাত্রীদেরর ওঠা-নামার দরকারে । দিনকতক পরে সেগুলর আবার মাথায় একটা 
চটের চাদোয়ার যত টানিয়ে দিল । এই করে প্রচুব পয়সা পিটেছে তার! তখন । 
এইসৰ দেখে পুলিশ কমিশনার বাসের লাইসেন্স ছাড়তে লাগলেন । দেখতে 
দেখতে কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামধারণ বাসের আমদানী হুল | মেনকা।, 
কিন্নরী, উর্বশী, মা, পথের বন্ধু, চলে এসো, আম যাচ্ছি, এই সব নাম। 
তারপরে বেরুলে। লাল রঙের সব বড়ো বড়ো বাস- ৬৪191 কোম্পানির । 
এই এক কোম্পানিরই বাস ছিল অনেকগুলি । বেনিস্ক ফিটের পূর্বদিকে _ 
লালবাজারের মোড়ে পৌছবার কিছু আগে- একটা ডিপো মতন ছিল, 
সেখানেহ প্রধান আড্ডা হলে। বাসগুলির। এরাই প্রথম দৌতল। বাস আনলে 
কলকাতায় । ডবল ডেকার বাপ আঙ্জকাল যা দেখা যায়, তার মতো ছাদওয়ালা 
নয় । বুষ্টিতে সব ছাত! মাথায় বসে আছে দোতলায়, আর বাস চলেছে । গ্রীষ্মের 
সময় প্রচুর হাওয়া । লেকে হাওয়া "খতে বাসে উঠতে] | কালীঘাট থেকে এক 
বাসে শ্তামবাজার গিয়ে, আবার এ বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা, এ তখন 
ছিল বহু লোকের শখ ।” 

ওয়ালফোর্ড কোম্পানর পোতল! প্রাইভেট বাস চালু হয় ১৯২৬ সনে। 
|শেষপযস্ত এই কোম্পানির মোট ৬$ খানা বাস ছিল । 

কলকাতা ও শহরতলির মধ্যে বাস চালানোর প্রবর্তক হলেন এ. সোভান 
নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক । তিনি কলকাতার শহরতলি থেকে কলকাতার 
ভেতর পর্যস্ত বাস চাঁলন, কিন্তু অনিয়মিতভাবে | ১৯২৬ সনে ওয়ালফোর্ড 
কোম্পানি কলকাতার বাইরে থেকে ভেতর পর্যন্ত নিয়মিত বাস চালাবার ব্যবস্থা 
করেন। কিছুদ্দিন পরে ট্রাম কোম্পানিও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে আন্ত 
করে, ধীরে ধীরে অন্যরাও । 

১৯২৪ সনে কলকাতায় বাসের সংখ্যা ছিল ৫৫ 7 ১৯২৫ সনে ২৮০। 


১৯০ কলিকাতা-দর্পণ 


এখন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস চালাচ্ছেন । ১৯৪৮ সনে কলকাতা 
স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে । কয়েক বছর আগে কলকাতায় বে 
২,৪০০ বাস চলত তার মধ্যে মাত্র ৫৪০ থানি বাস ছিল কর্পোরেশনের -বাকি- 
গুলি প্রাইভেট । বর্তমানে কলকাতায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন প্রত্যহ ৫৭১ 
খানি বাস চালায়, আর প্রাইভেট বাসের সংখ প্রায় ১ হাজার । 

স্টেট বাস প্রথম চলে ১৯৪৮ সনে। মিনি বাস চলে এবং 
“দেলুক্‌স বাস । সম্প্রতি আবার €দলুক্স বাসের নাম বদলে 
স্পেশাল" বাস হয়েছে। 

অটোমোবিল আসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২৮-৮-১৯০৪ তারিথে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৯৫৯ সনে এই আসোসিয়েশনের নতুন নাম হয় অটোমোবিল আসো- 
সিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইপ্তিয়া ৷ 


রিকশ 


মে মাসে কলকাতায় ৩০ হাজার হাতে-টানা রিকশ ছিল। 
রিকশর জন্ম জাপানে । সেখানে এ গাড়িকে বলা হয় “জিন-রিশকি-শ' । এ 
কথার মানে হচ্ছে “মানুষ টানা গাড়ি” । জাপান থেকে এ গাড়ি যায় 
সাংহাইতে । 

১৮৮০ সনের মধ্যে এ গাড়ি ভারতের সিমলায় পৌছায়। এ খবর আমরা 
জানতে পারি লেডি ভাফরিনের স্বতিকথা থেকে । ভারতবর্ষে এই গাড়িকে 
গোড়ায় বলা হতো “ঞ্জেনি রিকশ? বা “জিন রিকশ” | তারপর সে শব্দটা 
ছোট হয়ে হল “রিকশ+ | 4 

১৯০০ সনের কাছাকাছি কলকাতার গোটাকয়েক চীনে বাসিন্দা কেবল 
তাদের নিজেদের বাতায়াতের জন্ত রিকশ আমদানি করে। ১৯১৩-১৪ সন 
বরাবর চীনাদের দ্বারা টানা গোটাকতক রিকশকে কলকাতার এরাস্তায় সাধা- 
রণের জন্য ভাড়! খাটতে দেখ! ঘায় । ১৯২০ সণের মধ্যে রিকশর ব্যবসা সম্পূর্ণ 
ভারতীয়দের হাতে এসে যায়। 

ইংরেজ আমলের শেষাশেষি রিকশর ভাড়া ছিল এইরকম : ১. দু'জন বসবার 
মতো! রিকশ : দূরত্ব অনুসারে _ এক মাইল পর্যন্ত ও আনা । এক মাইলের বেশি 
হলে প্রত্যেক মাইল বা মাইলের অংশের জন্ত ৩ আনা । সময়ের হিসেবে 
এক ঘণ্ট1 পর্যন্ত ৬ আনা, এক ঘণ্টার বেশি হলে প্রত্যেক ঘণ্টার জন্ত ৩ আনা । 
২. একজনের বসবার মতে। রিকশ : দুরত্ব হিসেবে - এক মাইল পর্যন্ত ১ আন 
এক মাইলের বেশি হলে প্রত্যেক মাইল বা মাইলের অংশের জন্য ১২ আন]। 
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সময় হিসেবে - এক ঘণ্টা পর্যস্ত ৩ আনা, এক ঘণ্টার বেশি হলে প্রত্যেক বাঁড়তি 
ঘণ্টার জন্ত ১২ আন]। 


সংযোজন 
আজ কলকাতা থেকে স্থলপথে পশ্চিম বাংলার ভেতরে কিংবা বাইরে কোথাও 
যেতে হলে-_ভারতবর্ষেই হোক, পাকিস্তানেই হোক, অথবা] বাংলাদেশেই 
হোক - প্রধান উপায় হচ্ছে রেলগাড়ি । যেখানে রেলগাড়ি নেই সেখানে আছে 
বাস, ট্রীক, টেন্পো বা প্রাইভেট ট্যাকসি, নানারকমের ঘোড়ার গাড়ি, নিদেনপক্ষে 
সনাতন গোরুর গাড় । কিন্তু এ যানগুলো। গৌণ । প্রধান বাহন হচ্ছে রেলগাড়ি। 
কলকাতা (হাওড়া) থেকে বাইরে যাবার স্বপ্রথম রেলপথ - পূর্ব-ভারত 
রেলপথ -- তৈরি হল মাত্র ইংরেজি ১৮৫. সনে । তারপরে ১৮৬২ সনে হুল পূর্ববঙ্গ 
এবং কলকাতা ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ । বাঁংলা1-নাগপুর রেলপথ হয় অনেক পরে। 

১৮৫৪ সালে পূর্ব-ভারত রেলপথ তৈরি হবার আগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে _ 
কাশী, এলাহাবাদ (প্রয়াগ ), দিলি ইত্যাদি স্থানে দেতে হলে প্রথমে নদীপথে 
নৌকোয় চেপে থেতে হতো । দক্ষিণ-ভারতে শ্রক্ষেত্র ( পুরী ) বা অন্যান্য তীর্থ- 
স্থানে যেতে হলে হয় হাটাপথে, নয় সমুদ্রা দয়ে জাহাজে চড়ে যেতে হতো! । 

ইংরেজি ১৮০১ সনের আগস্ট মাসে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি নদীপথে 
ব্যারাকপুঞ থেকে এলাহাবাদ যাবাব জন্যে রওনা হন, 5সেম্বর মাসে এলাহাবাদে 
পৌছেছিলেন। সময় লেগেছিল প্রায় ৫ মাস। 

১৮৪৩ স্নের ১ অকটোবর জর্জ এভারেস্ট_ধার নামে হিমালয়ের সর্বোচ্চ 
শিথরের নাম হয়েছে -_ দেরাছুন থেকে রওণ' হয়ে বরাবর নদীপথে কলকাতায় 
আসেন । এতটা পথ আসতে সাধারণত ঢু"মাস সময় লাগত । তার লেগেছিল 
৩৫ দ্িন। 

১৮৪৯ সনে মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহের খাস চিকিৎসক,ডাক্তার জন মাটিন হনিগ- 
বাগার ( [70116961561 ) উত্তরপ্রদেশের গড় মুক্তেশ্বর থেকে নদীপথে 
নৌকো চেপে কলকাতায় 'আসেন। আপনে দৃস্মাস সময় লেগেছিল । নৌকো - 
ভাড়া লেগেছিল ১৩০০ টাকা । স্টিমার বা বাম্পচালিত জাহাজ ১৮৪৯ সনের 
অনেক আগেই ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, এমনকি আমাদের দেশেও তৈরি 
হয়েছে । বিটেনে সিমিংটন ( 95291015001 ) নামে এক সাহেব প্রথম স্টিমার 
চালিয়ে দেখান ১৭৮৮ সনে | হেনরি বেল সাহেবের “কমেট” নামক স্টিমার 
স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইভ নদীতে নিয়মিতভাবে যাত্রী বহনের কাজ শুরু করে ১৮১২ 
সনে। এর অল্পদিন পরেই বাম্পীয় জাহাজ.আযাটলার্টিক মহাসাগরে পাড়ি দিতে 


১৯২ কলিকাতা -দপ্পণ 


আরম্ভ করে। প্রথমদিকে স্টিমার কাঠের তৈরি হতো! । পরে লোহা! দিয়ে তৈরি 
হতে আরম্ভ হল। লোহার স্টিমার দেখা দেবার পর থেকেই পালের জাহাঙ্গ 
তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটোল। 

ক্যাপটেন জনসন «এপ্টারপ্র'ইজ” নামক স্টিমারকে ১৮২৫ সনে ইংলাগ্ডের 
ফ্যালমাথ বন্দর থেকে চালিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৫ দ্দিনে ৯-১২-১৮২৫ 
তারিখে কলকাতায় নিয়ে আসেন । কিন্তু তার মাগেই বাংলা দেশে স্টিম'র 
তৈরি ও নদীতে চলা আরন্ত হয়েছে । ১৮২৩ এনে হুগলি নদীতে প্রথম কলের 
স্টিমার চল! মআরন্ত হয়। স্টিমারের নাম ছিল “ডায়াল” । কলে জাহাজ চলে, 
এই অদ্ভুত দৃশ্ঠ দেখবার জন্টে নদীর ছুই তীরে লোকের খুব ভিড় হয়েছিল । 
এটি ছিল ফেরি স্টিমার । একবার যাত্রী নিয়ে চু চড়। পর্যন্ত গিয়েছিল। 

১৮২৪ জনের সেপ্টেম্বর মাসে “হুগলি” নামে একখানি স্টিমার কাশী পযস্ত 
বায় । সময লাগে ২৪ ছিন। ১৮২৬ সনে একট স্টিমাব মালদহ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে 
আসে। 

১৮১৬ সনে “ডায়াল' স্টিমারের এঞ্জিনিয়ার মিঃ আযগুারলন “কমেট” ও 
ফায়ারফ্রাই" নামে ছু'খানি স্টিমার কলকাতায় তৈরি করেন | এই ছু'টি স্টিমার 
চু'চড়ে। পর্যন্ত যাতায়াত করত । যাত্রী ”পছু যাতায়াতের ভাড়া ছিল ৮ টাকা । 

১৮২৯ সনের এপ্রিল-মে মাসে “হুগলি” স্টিমার দ্বিতীয়বার কাশী যায়। এবার 
২১ দিনে পৌছেছিল। 

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক বাম্পীয় পোতকে খুব উৎসাহ দিতেন । তার চেষ্টায় 
কলকাতায় প্রথম লোহার স্টিমার তৈরি হয় । স্টিমারের নাম ছিল “লর্ড উইলিয়াম 
বেন্টিংক। 

খিদিরপুরের গভর্ণমেণ্ট ডক থেকে এই জাহাগুলি তোর হয় : ১* হরিণথাট। 
( ১৮৪১ ), ২. ব্রহ্মপুত্র (১৮৪১), ৩. ইণ্ডাস (১৮৪২ ), ৪. দামোদর (১৮৪৩), 
৫. নমমদ1, (১৮৪৫) ৬. মহানদী (১৮৪৭ )। 

এইসব জাহাজ্জ নিয়মিতভাবে চালাবার জন্তে বড় বড় জাহাজ কোম্পানির 
সুষ্টি হয় । এদের মূলধন ছিল যৌথ । কয়েকটি কোম্পানির নাম : 

১. ইত্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্তাভিগেশন কোম্পানি । ৬-২-১৮৪৪ তা।রথে 
প্রতিষ্ঠিত হয় । মূলধন : ১,০৭১৩০০ টাক1। অফিস : ১৫ স্ট্যাণ্ড রোড»কলকাত।। 

২. গ্যাঞ্জেস স্টিম হ্তাভিগেশন কোম্পানি । ১৮৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত। মুলধন : 
৯ লক্ষ টাক! । অফিস: ১৭ স্ট্র্যা রোড । কোম্পানির চেয়ারম্যান : টি. 
উইলসন। ন্যাসরক্ষক (ট্রাস্টি ): টি. উইলসন এবং বরদাদাস মিত্র । 

৩. ওরিয়েপ্টাল হনল্যাণ্ড স্টিম কোম্পানি লিমিটেড । ভারতীয় নদীতে 
বাম্পীয় জাহাজ চালাবার জন্য ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত । কলকাতার এজেণ্ট : মে 
পিকফোর্ড আগ কোং। আফস : ১ মিশন রো। 


যোগাযোগব্যবস্থা: স্থলপথ ১৯৩ 


যাত্রীবাহী স্টিমার ছাড়া কতকগুলি স্টিমার তৈরি হয় বড় বড় ভারি মালবাহী 
নৌকে। টেনে নিয়ে যাবার জন্য । এইসব গাদ্দাবোট টান] স্টিমারকে ইংরেজিতে 
বল! হতো! "টাগ” (65 )। এইসব টাঁগ তৈরি করার ও ভাড়া দেবার জন্য 
কোম্পানিও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কোম্পানিগুলোকে “কোম্পানি” না বলে 
“আসোসিয়েশন” বলা হতো । একটির নাম “ক্যালকাটা স্টিম ট'গ আসো 
সিয়েশন,, প্রতিষ্ঠা ১৮৩৬ সনে | ফিস : ৬ চাচ লেন, কলকাতা | সেক্রেটারি : 
গর্ডন স্ট,য়া্ট আযাগু কোং। কোম্পানি স্টিমার ভাড়। দ্িত। দ্বারকানাথ ঠাকুর 
এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অংনীদার ছিলেন । আর একজন বড় 
অংশীদার ছিলেন রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আর একটি এরকম কোম্পানি ছিল। তার নাম “ইস্টার্ন স্টিম টাগ আসো- 
সিয়েশন” । অফিস : ১০ স্ট্র্যাণ্ড রোড» কলভিন ঘাট । 

এতক্ষণ তে] নদ্দীপথে নৌকোয় বা স্টিমারে যাতায়াতের কথা বলা হল । এবার 
স্থলপথে যাতায়াতের কথায় আসা যাক । 

স্থলপথে প্রথম ও খুব জনপ্রিয় বাহন ছিল পালকি । পাঁলকিতে ক'রে ডাক ও 
মানুষ ছুইই নিয়ে যাওয়া হতো । তাই এরকম পালকিকে বলা হতে। পালকি- 
ডাক ॥ সমস্ত রকম ডাক পাঠাবার ও আনাবার ব্যবস্থা করতেন পোস্টমাস্টার । 
পালকি-ডাকেরও ব্যবস্থা করতেন তিনি । পথে কয়েক মাইল অস্তর অন্তর সরাই 
বা চটি ও ডাকবাংল! ছিপ । সেখানে যাত্রীদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা থাকত । 
পথে যাতে পর্যটকদের কোনো বিপদ-আপদ না হয় ত। দেখবার জন্য এক ক্রোশ 
অন্তর অন্তর পুলিশ-চৌকি থাকত । প্রত্যেক চৌকিতে থাকত ছু'জন ক”রে 
পাহারাওয়াল৷ বা চৌকিদার । 

পালকি বইত বেহারারা । যাত্রীদের সঙ্গের মালপত্র বইত কুলিরা। তাদের 
বল! হতো বঙ্গি বরদার। প্রতোক বঙ্গি বরদার ছু”টো৷ কাঠের ব৷ টিনের প্যাটরায় 
আধমণ পর্যন্ত মাল বইত একটা লম্বা বাশের দুই প্রান্তে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে। 
বাশটা থাকত এদের কাধে । 

তাছাড়া! থাকত কয়েকজন মশালচি । এইসব ডাক রাতেও চলত । তাই 
মশাণচি নেওয়ার দরকার হতো। | মশলাচর। পালকির পাশে পাশে মশাল জেলে 
দৌড়ত । তাদের কাছে বাশের বা কাঠেঞ চোঙায় তেল থাকত । সেই তেল 
য়ে তারা মাঝে মাঝে মশালের ন্যাকড়। ব৷ তুলে ভিজিয়ে নিত তেল ফুরিয়ে 
আসার মতো হলে । কয়েক মাইল অন্তর অস্তর চটিতে পালকি-বেহার৷ বদল 
হতো] । পুরনে। দল চটিতেই থেকে যেত । আর এক নতুন দূল সেখান থেকে 
পালকি নিয়ে রওনা হতো । 

১৭৯৬ সনের ২২ মা পোস্টমাস্টার-জ্েনারেল পালকি-ডাকের এই হার বেধে 
দিয়েছিলেন : কলকাতা থেকে পাটনা পর্যস্ত ৪০০ সিক্কা টাকা, আর কলকাতা! 


১৩ 
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থেকে কাশী পর্যন্ত ৫০০ সিকা টাকা এই ছুই জায়গার মধ্যবর্তী স্থানের ভাড়া 
ছিল মাইপে একটাক1 হু,আন। । 

পালকি-ডাক ছাড়াও পালকিগাড়ি ছিল গ্রাগুদ্রীংক রোডে । এই রাস্তাস্ 
আগ্রা থেকে কলকাতা পযন্ত ২০ মাহল অন্তর অন্তর ডাকবাংলা বা পাস্থশাল। 
ছিল। পাপকি গাড়িগুলো প্রথম প্রথম ঘোড়ায় টানত না, কুলিতে টেনে নিয়ে 
যেত । পরে ঘোড়ায় টানতে আরগ করল। 

যাত্রীবহনের জন্তে পাপাকগাড় প্রথম ব্যবহার হয় এলাহাবাদ ও কানপুরের 
মধ্যে ১৮১৩ সনের মে মাসে । আর এ সনের নভেম্বর মাসে আলিগড় পর্যস্তঃ 
১৮৪৫ সনের জুন মাসে দিল্লি পর্যন্ত, আর প্রায় প্র সময়েই আগ্রা ও মিরাট 
পযন্ত পাণকিগাড়ির ডাক চালু হয়। 

বোশ্বাহয়ের পে;স্টমাস্টার মি: জা।ডন ১৮৩১ সনে গোরুর গাড়িতে কবে ডাক 
ও যাএীবহ্ণ প্রথম আরন্ত করেন । বোম্বাই থেকে পুনা যেতে এ গাড়র ৪৮ 
ঘণ্ট। সময় পাগত । যাও্রীতিছু ভাড়া ছিল ৯০ টাকা। উত্তর-ভারতে গোরুটান! 
ডাকগাড়ি প্রথম চালু করেন [মরাটের স্মিথ সাহেব মিরাট ও দিল্লির মধ্। 
এই দৃষ্টান্গ অনুসরণ ক'রে গভর্নমেণ্ট আলিগড় ও কানপুরের মধ্যে গোরুর ডাক- 
গাড়ি গালু করেন ১৮৪১ সনের নশেম্বর মাসে । ১৮৪২ সনের মার্চ মাসে এই 
ব্যবস্থা মৈনপুরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ বছর মে মাসে আলিগড় পযক্ক, ১৮৪৪ 
সনের জানুয়ারি মাসে আলিগড় থেকে দিলি পর্যস্ত, আর ১৮৪৫ সনের ফেব্রুয়ারি 
মাসে আলগড় থেকে মিরাট পর্স্ত, এ সনের মে মাসে আগ্রা পর্যস্ত, তারপরের 
মাসে (জুনে ) পূরদ্দিকে এলাহাবাদ ও কাশীর মধো চালু হয় । তারপর গোরুর- 
গাড়িতে ডাক ও যাত্রীবহনের ব্যবস্থা সাহারানপুর, তারপরে আশম্বালা "ও 
লুধিয়াণা, তারপর লাহোর, মুলতান প্রভৃতি শহর পর্যস্ত বিস্তৃত হয়। 

মোটামুটি বল! বায়, ১৮৪৫ সনের মধো ডাক গোকুর গাড়ি (20811 ০৪19 ) 
একদিকে কলকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত, অন্যদিকে বোম্বাই থেকে পুনা ও 
স্ুরাট পর্যন্ত যাতায়াত করতে থাকে | ১৮৫০ সন নাগাদ গোরু ও বলদের 
জায়গায় ঘোড়া ব্যবহার হতে আরম্ভ করে । আর এই ঘোড়ার ডাক চালাবার 
জন্য কয়েকটি কো'ম্পানিও গঠন করা হয়। একটির নাম নর্থ-ওয়েস্টার্ন ডাক 
কোম্পানি । তার প্রধান কার্যালয় ছিল--১ বিচার্স ধিন্ডিংস, ওয়েলেসলি প্লেস, 
কলকাত। । এই কোম্পানি ঘোড়ার গাড়িতে ও পালকিতে যাত্রী ও গোরুর 
গাড়িতে ( মেল-কা্টে ) পার্সেল বহন করত কলকাতা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
মধো ॥ এইরকম কোম্পানিগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ইনল্যাণ্ড ট্রানঞ্জিট 
কোম্পানি । এই কোম্পাণি গঠন করেন ১৮৫০ সনের মার্চ বা এপ্রিল মাসে 
€ অন্তমতে ১৮৪৯ সনে ) তুতি বা তাতি মল নামে কানপুরের এক ধনী বণিক 
কয়েকজন ইয়োরোপিয় ভদ্রলোককে নিয়ে । এই কোম্পানি কলকাতা ও কান- 
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-পুরের মধ্যে ঘোড়ার ডাক প্রচলন করে। এই কোম্পানির কলকাতা৷ অফিস ছিল 
৬এ এসপ্লানেড রো-তে, লাটভবনের পূর্ব ফটকের প্রায় উলটোদিকে | এই 
কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বল হতো৷ মে তার! ঘোড়ার ডাকগাড়িতে যাত্রী আর 
ঘোড়ায় টান হালক। মেল-কার্টে পার্সেল বহন ক'রে থাকে । আবার বেহারায় 
টানা পালকি গাড়িতে অথবা বেহারায় বওয়া পালকিতেও তার যাত্রীবহন ক'রে 
থাকে । ইনল্যাওড ট্রান।জট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার আগে তুঁতি বা তাতি মল 
দুবছর লথনৌ। ও কানপুরের মধ্যে ঘোড়ায় টান! যাত্রীবাহী গাড়ি চালিয়ে- 
ছিলেন । সিভিলিয়ান কে. সি. (কিরণচন্দ্র ) দে-র শ্বশুর, বিভন স্ট্রিটের চারুচনত্ 
মিত্রের বাবা, হুগলি জেলার বন্দীপুর গ্রামের নীলকমল মিত্র কাশী ও এলাহা- 
বাদের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির ডাক বসিয়োছলেন। তিনি এলাহাবাদে অনেক 
ভূসম্পত্তি করেন। তিনি খুব ধনী ছিলেন । 

তারপর আসে 7381190 0:৪17-এর কথা | বুলক ট্রেন আর কিছুই নয়_ 
অনেকগুলো বলদে টানা গাড়ি, একটার পিছনে আর একট এইভাবে সারবন্দী 
হয়ে থেত বলে এই নাম । এই গাড়িগুলো মানুষ বহন করত না, শুধু মাল বহন 
করত । কলকাতায় একটা নর্থ-ওয়েস্টার্ন বুলক ট্রেন ( কোম্পানি ) ছিল। তার 
অফিস ছিল ১ বিচার্স বিল্ডিংস, ওয়েলেসসি প্লেসে । গভর্নমেণ্টও একট! বুলক 
ট্রেন চালু করেছিল ১৮৪৫ সনের অক্টোবর মাসে কাশী ও দিল্লি, মিরাট, আগ্রা 
প্রভৃতির মধ্যে । ১৮৪৭ সনের ১ মে এই ট্রেন বিস্তৃত হয় আশ্বাল! পর্যন্ত । ১৮৪৯ 
সনের গোড়ায় এই ট্রেন লুধিয়ানা পৌছয়, ১৮৫* সনের মার্চে জলন্ধরে এবং 
তার কিছু পরেই লাহোরে । 

প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেথ কর৷ থায়। রামতন্থ লাহিড়ীর 
ভাইঝি ও বেধুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রাধারানী লাহিভীর বাব! দ্বারকানাথ লাহিড়ী 
একদিন হঠাৎ কষ্চনগরের বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেলেন । 
বহু বছর তাঁর কোনে! পান্তা নেই। বাড়তে তার মা ছেলের জন্তে ভেবে অস্থির । 
অনেক বছর পরে দ্বারকানাথ হঠাৎ মাকে চিঠি লিখে জানালেন তিনি আগ্রায় 
আছেন, আর ঠিকানা দিয়ে অন্গরোধ করলেন তিনি যেন শীপ্রই আগ্রায় এসে 
তাঁর সঙ্গে দেখ করেন । সেই চিঠি পেকে তার বুড়িমা কৃষ্ণনগর থেকে বরাবর 
গোরুর গাড়ি ক'রে আগ্রায় ছেলের ;ছে গিয়েছিলেন । পথে চটিতে চটিতে 
গোরুর গাড়ি উঠোনে ঢুকিয়ে তিনি ঘরের ভেতর আশ্রয় নিতেন ।-- আরও 
একটি ঘটন। উল্লেখযোগ্য | 

১৮৭৮ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বিখ্যাত ভাষাবদ হরিনাথ দে-র বয়স 
ঘখন বছর খানেক, তখন তার মা এলোকেশী দেবী শিশু হরিনাথকে নিয়ে তার 
বাপের বাড়ি ২৪ পরগনা জেলার এডিয়াদহ গ্রাম থেকে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে 
গার স্বামী ভূতনাথ দে-র কাঁছে াঁন। ভূতনাথ দে তখন রায়পুরে ওকালতি 
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করতেন। তখন বেজল-নাগপুর রেলপথ হয় নি। এলোকেশী দেবী এডিয়াদহ 
থেকে সমস্ত পথ গোকুর গাড়িতে গিয়েছিলেন । সে যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের 
মা ভূবনেশ্বরী দেবীও তার সঙ্গিনী হয়েছিলেন -বড়ছেলে বালক নরেন্তরনাথকে 
নিয়ে। তখন তার স্বামী বিশ্বনাথ দত্ত রায়পুরে আটনিগিরি করতেন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
১৮৫৬ সনে ( ইস্ট-ইত্ডিয়ান রেল হবার ছু'বছর পরে) তিনি কলকাঁত1] থেকে 
সিমল| পাহাড়ে বেড়াতে যান। কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত তিনি গঙ্গাবক্ষে 
নৌকো ক'রে গিয়েছিলেন । কাশীতে পৌছতে সময় লেগেছিল প্রায় দেড়মাস। 
আর নৌকোভাড়া লেগেছিল ১০০ টাকা । কাণী থেকে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে 
চেপে এলাহাবাদে রওনা হন। পরের দিন সন্ক্যাবেলায় তিনি প্রয়াগে গঙ্গার 
দক্ষিণ তীরে পৌছন। পরের দিন দুপুরে একটা খেয়া নৌকো ক'রে তিনি গাড়ি- 
সমেত নর্দীপার হয়ে ওপারে পৌছন । সেখান থেকে এক ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ১৪ 
দিনের মাথায় আগ্রায় পৌছন। এই ডাকগাড়ি সারাদিন ও সারারাত চলত। 
আগ্রা থেকে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন নৌকো! ক'রে একমাসে, দিল্লি থেকে 
তিনি ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আস্বালায় গিয়েছিলেন এবং আম্বাল। থেকে বাম্পান 
চেপে সিমলা পাহাড়ে পৌছেছিলেন। এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রেল 
হবার দু'বছর পরেও যতদুর পর্যন্ত রেল লাইন খোলা হয়েছিল, ততদূর পর্যন্ত 
তিনি রেলে না গিয়ে আগাগোড়া নৌকোয় ও ঘোড়ার গাড়িতে গিয়েছিলেন । 
তাতে তীর সময় ও অর্থ দুইই অনেক বেশি লেগেছিল । 

কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে মহধি কলকাতা থেকে কাণী গিয়েছিলেন ট্রেনে চেগে। 
কাশী পেছিতে ১৫ ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল। তখন কলকাতা ও কাণীর 
যধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল ৬ টাকা ৯ আনা, আর প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল 
২৬ টাকা € আনা । 

আমর! এখন বেটি স্থলপথের সর্বোত্রু্ট বাহুন সেই রেলের যুগে এসে গেলাম । 


4৯ ১০ 


যোগাযোগ ব্যবস্থা : রেলপথ 


যে বাম্পীয় এপ্জিন রেলগাড়িকে টেনে নিয়ে যায় সেই এঞ্জিন জর্জ টিফেনসন 
( ১৭৮১-১৮৪৮ ) নামে একজন ইংরেজ আবিষ্কার করেন, একথা প্রায় সকলেরই 
জানা আছে। কিন্তু যেকথা সাধারণত জানা নেই সেটা হচ্ছে এই যে, তিনি 
সামান্ত কয়লা খনির শ্রমিক ছিলেন, লেখাপডা প্রায় কিছুই জানতেন না। আর 
থনির ভেতর ট্রামরাস্তার উপর ।দঁয়ে কয়লা বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার 
জন্য ইংরেজি ১৮১৪ সনে বাম্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এরপর থেকে রেল 
এঞ্জিন তৈরি করা আর রেল লাইন পাতা ং হয়ে দাড়ালো তার জীবনের প্রধান 
কাঙ্গ। অর্থাৎ তিনি রীতিমতে। এঞ্জিনিয়ার হয়ে দাড়ালেন। এঞ্জিনিয়ার হয়ে 
তিনি ১৮২১ থেকে ১৮২৫ সনের মধো পৃথিবীর সর্বপ্রথম রেল লাইন- 
ইংল্যাত্রজ্টকটন-ডীলংটন রেল লাইন _তৈরি ক'রে তার উপর দিয়ে নিন্ের 
তৈরি এঞ্জিন দ্বারা ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে প্রথম খাত্রীবাহী ট্রেন চালালেন। এই 
ট্রেনে ৩৮ খান গাঁড় ছিল। তারপর তৈ.* করলেন ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল- 
ম্যাঞ্চেস্টার লাইন ১৮২৬ থেকে ১৮২৯ সনের মধ্যে, আর তার উপর দিয়ে 
নিজ্জের তোর রকেট, নামক এঞ্জিন দিয়ে যাত্রীগাড়ি চালালেন ঘণ্টায় ৩০ মাইল 
বেগে। এই লাইনের কোথাও কোথাও এই এঞ্জিনের সর্বোচ্চ বেগ হরেছিল 
ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। তারপর থেকে রেলওয়ে এঞ্জিণিয়ার হিসেবে চারদক থেকে 
তীর কাছে ডাক আসতে লাগল। 

এঁর পুত্র রবার্ট টিফেনসনও ( ১৮০৩-২৯) বড় এজিনিয়ার হয়েছিবেন। তিনি 


১৯৮ কলিকাতা-দর্পণ 


রেল লাইন পাতায় বাবাকে সাহায্য কর! ছাড়া নিজেও কয়েকটি লাইন পেতে. 
ছিলেন । কিন্তু তিনি ম্মরণীয় হয়ে আছেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সেতু-নির্যাতা 
হিসেবে । স্বদেশে এবং বিদেশে কয়েকটি বিখ্যাত পুল তৈরি কবে অসাধারণ 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 

ফ্রান্মে রেলপথ আরম্ভ হয় ১৮২৯ সুনে । মাফিন মুলুকে বাণটিমোর-ওহাইও 
লাইনের ১৫ মাইলের একট] অংশ প্রথম রেলপথ | এই পথ খোলা হয়_ ১৮৩০ 
সনের মে মাসে। প্রথম এই লাইনে গাড়ি টানত "ঘাড়ায়। পরে বাম্পীয় এঞ্জিন 
ব্যবহার করা হয়। জার্মানিতে প্রথম রেল লাইন খোলা হয় ১৮৩৫ সনে। রুশ 
দেশে একটি প্রাইভেট কোম্পানি সেপ্ট পিটার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্র'ড ) 
থেকে প্যাভলোভস্ক শহরতলি পর্যস্ত রেল লাইন সম্পূর্ণ করে ১৮৩৭ সনে। হল্যাণ্ড 
ও ইটালিতে প্রথম রেল লাইন খোলা হয় ১৮৩৯ সনে, আর স্পেনে ১৮৪৮ সনে । 

ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ি চালাবার সম্মান ইস্ট-ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে 
( ই-আই-আর ) কোম্পানির প্রাপা নয়। সে সম্মান প্রাপ্য গ্রেট ইণ্ডিযান 
পেনিনসিউলার রেলওয়ে (জি-আই-পি-আব ) কোম্পানির। এই কোম্পানি 
১৮৫৩ সনের ১৬ এপ্রিপ বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত ২১ মাইল পথের উপর প্রথম 
রেলগাড়ি চালায় । এই কোম্পানিব প্রথম ডিরেকটারদেব মধো ছিলেন জর্জ 
সিফেনসন (রেল এপ্রিনের আবিষ্বর্তা) ও তার পুত্র রবার্ট স্টিফেনসন এ 
কোম্পানির পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা এঞজিনিয়ার (00190101195 18178117261 ) 
নিষুক্ত হন। 

দক্ষিণ-ভারতে মাদ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি ৮৫৬ সনের ১ জুণাই ব্যাসামপদী 
( 58521079805 ) থেকে ওয়ালাজা রোড ( আর্কট ) পর্যস্ত গ্রথম রেলগাডি 
চালায়। মা 

এবার বাংল! দেশের রেলের কথায় আসা যাক । 


ইস্ট-ই্ডিযান রেলওয়ে(ই. মাই, মার) 


ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ও মোগল স'আ'্রোর বাক্জধান” দিল্লির মধ্যে 
রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে ঘোগাধোগ স্থাপন কবাব দদ্দেশ্যে ই'ল্যাণ্ডে 
১ কোটি পাউও মূলধন নিয়ে ইস্ট-ইগ্য়ান রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত হয়। 
সাধারণত লেখা হয়ে থাকে এই কোম্পানি ১৮৪৪ সনে গণিত হয়। কিন্ত 
প্রকত তারিখ ১৮৪৫ সনের মে মাস। এই কোম্পানি গঠনে প্রধান উদ্ভে'গী 
পুরুষ ছিলেন মিঃ (পরে শ্যার) রোল্যাণ্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন। 
প্রকৃতপক্ষে তাকেই এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। তিনিই এই লঙ্খন 


যোগাষোগ-ব্যবস্থা: রেলপথ ১৯৯ 


কোম্পানির ভারতে প্রথম ম্যানেজিং ডিরেকটার ও এজেণ্ট হয়েছিলেন । তিনি 
পেশায় ছিলেন এপ্রিনিয়ার। তার নাম থেকেই বোঝা যায় বিলাতে রেলপথের 
জনক জর্জ স্টিফেনসনের আত্মায় (ভাইপো) ছিলেন। ১৮৪৫-৪৬ সনের শীতকালে 
তিনি গারতে এসে কলকাতা! থেকে দিল্লি পর্যন্ত একটা প্রাথমিক জরিপ ক”রে 
বিলেতে ফিরে যান এবং নিজের প্রস্তাব ইস্ট-ইীঁগুয়! কোম্পানির ও নিজের রেল 
কোম্পানির ডিরেকটার বোর্ডের সামনে পেশ করেন । 

ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ ১৮৪৫-৪৬ সনে কলকাতার সাহেবদের মধ্যে 
স্টিফেনসনের কার্যকলাপ দেখেই বোধহয় ভারতে রেলপথ তৈরি করবার জন্য 
এত উৎসাহ দেখ! দেয় যে তারা ভাগীরথীর ধার দিয়ে কলকাতা৷ থেকে 
তগবানগোলা পর্যন্ত এক রেলপথ তৈরির মতলব এঁটে “সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে 
কোম্পানি” নামে একটি কোম্পানি গঠন করে। ঠিক হয় যে, এই কোম্পানির 
মূলধন হবে ১৫ লক্ষ টাকা।। এজন্যে কিছু টাকাও তোল] হয় । এমনকি কলকাতার 
টাউন-হলে এলাহি রকমের একটা খানাপিনাও হয়। তারপর লোক ও টাকা 
ছইই চাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু নামটা রয়ে গেল লোকের স্থবতিতে _ সেন্ট্রাল 
বেঙ্গল রেলওয়ে । 

এবার স্টিফেনসনের প্রস্তাবের কথায় ফিরে আসা যাক। তিনবছর ধরে 
বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা ও লেখালেখি চলে । শেষে ১৮৫০ সনে 
«পরীক্ষামূপকভাবে' কলকাতা৷ থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করার 
অনুমতি পাওয়া যায় । স্টিফেনসন ১৮৫১ সনে ভারতে ফিরে এসে বড়মাপের 
রেল লাইন পাতার কাজ্জ আরম্ভ করেন । ১৮৫৩ সনের শেষাশেষি পাওুয়া পর্যস্ত 
লাইন তৈরি হয়ে যায়। 4 *ন্ত গাড়ি চালানো পিছিয়ে যায় তিনটি কারণে । 

প্রথম কারণ, যে-রেলগাড়ি গুলি প্রথম এই লাইনে চলবে সেগুলি নমুনা স্বরূপ 
বিলেতে তৈরি হয়ে এক জাহাজে ক ₹র কলকাতায় আসছিল । “গুডউইল” নামে 
সেই জ্ঞাহাজ গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি (521701,525 ) এসেই ডুবে যায়। এই 

ংবাদ পেয়ে ইস্ট-ইপ্ডিয়ান রেলের প্রথম রেল এঞ্জিনের ([.9০0200901৮০-এর ) 
প্রধান এজিনিয়ার মিঃ হজসন ([706501,) কলকাতার ছুই নামকরণ গাড়ি 
তৈরির প্রতিষ্ঠান-স্টুয়ার্ট কোম্পানি ও স্টিন কোম্পা নকে নিয়ে নিজের নকশা! 
মতো গাড়ি তৈরি করিয়ে নিলেন । »*”ত কিছু সময় লাগল। 

দিতীয় কারণ, যে-জাহাজে ক'রে বিলেত থেকে গাডি চালাবার এঞ্জিন 
আদছিল সেই জাহাজ ভুলক্রমে কলকাতায় না এসে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। 
পযে অবশ্ট এই এঞ্জিনকে “ডেকাশ্রি” নামে অন্য একটি জাহাজে ক/রে অস্ট্রেলিয়া 
থেকে কলকাতায় আন] হয় । এতেও কিছুটা সময় চলে যায়। এই এঞ্জিনের 
নাম ছিল “ফেয়ারি-কুইন, ॥ এই এঞ্জিনকে অনেকদিন পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনের 
ভেতর ঘিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণকে দেখানোর জন্তে। এখন আর 


২০৯ কলিকাতা-দর্পণ 


সেটি সেখানে নেই । কোথায় আছে বা আছে কিনা জানি না। 

তৃতীয় কারণ, ফরাসি সরকারের সঙ্গে এক গগুগোল বাধে। ফরাসি সরকার 
এই বলে অভিযোগ করেন, চন্দননগরের কাছে রেল লাইন ফরামি এলাকার 
মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে । তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানিকে 
রেল চালাতে দিতে ফরাসি সরকারের ঘোর 'আপত্তি ছিল । তখন ফরাসি এলাকা 
ও ব্রিটিশ এলাকার মধো সীমা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত ছিল না। শেষপর্যন্ত 
গগুগোল মিটে যায় বটে, কিন্তু দেরি বা হবার হয়ে গেল । 

শেষকালে হজসন সাহেব ১৮৫৪ সনের ২৮ জুন তারিখে পাওয়া পর্যন্ত একবার 
রেপগাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করলেন ঠিক চলে কিনা । এরপরে তিনি শেষ পরীক্ষা 
করেন ১১-৮-১৮৫৪ তারিথে হুগলি পর্যস্ত গাড়ি চালিয়ে । এদিন তিনি একদল 
ইংরেজ সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । তাদের একটি রিপোর্ট ছাপা 
হয় ১৪-৮-১৮৭৪ তারিখের দুটি কাগজে _বেঙগল হরকরায় ও ইগ্ডিয়া গেজেটে । 
সেই রিপোর্টে বলা হয়, সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে গাড় হাওড়া স্টেশন ছাডে ও 
হুগাপি স্টেশনে পৌছয় ১০ট1 ১ মিনিটে । যাবার সময় লাগে : হাওড়া থেকে 
বালী স্টেশন ৫ মাইল-১১ মিনিট । বাণী থেকে শ্রীরামপুর স্টেশন ৬২ 
মাইল- ১৪ মিনিট । শ্রীবামপুর থেকে চন্দননগর স্টেশন ৮২ মাইল-- ২০ মিনিট । 
চন্দননগর থেকে চুচড়া স্টেশন ৩ মাইল-_৮ মিনিট (এই স্টেশনকে রেলের 
টাইম টেবলে হুগলি স্টেশন বলে উল্লেখ কর হয়েছে ।| হাওড়া থেকে চুঁচড়া 
পর্যস্ত ২৩ই মাইল--গাড়ির চলতি সময় ৫৩ মিনিট । তাহলে গাড়ির গতি ছিল 
ঘণ্টায় ২৬৩২ মাইল | এই কা স্টেশনে গাড়ি দ্াড়াবার মোট সময় ৩৮ মিনিট । 
হা গুড়া থেকে চু চড়া পর্যস্ত যেতে দাড়ানোর সময় নিয়ে মোট সময় লেগেছিল 
৯১ মিনিট । 

গাড়ি কোনে] জায়গায় হেলে নি বা দোলে নি বা ঝাঁকুনি দেয় নি, 
সমানভাবে চলেছে । এঞ্জিনের প্রধান স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ হজনন বললেন, মারো 
কিছুদিন চলবার পর গতি আরো ভালো হবে। স্থুপারিনটেগ্ডণ্টের ও তার 
কর্মচারীদের ব্যবহার ছিল অতাস্ত ভদ্র । 

এই যাত্রায় সাংবাদিকদের ধারণা হয়েছিল, যাতায়াতের এই নতুন ব্যাবস্থা 
ভারতে আর যতরকমের ব্যবস্থা আছে তাদের হটিয়ে দেবে, আর সবদিক 
বিবেচনা ক'রে দেখলে থরচের দিক থেকেও এটা সবচেয়ে শস্তা । এখন যে গাড়ি- 
গুপি চালানে! হচ্ছে তা বেশিদিন চালানে! হবে না। তারপর আরো ভালো 
গাড়ি ব্যবহার করা হবে। তবে বর্তমান গাডিগুলিতেও যথেছ বসবার জায়গা 
আছে এবং সেগুলি আরামগ্রদ । 

গাড়ি থেকে সংবাদদাতারা দেখলেন, লাইনের ছুধারে এদেশী লোকের! 
দাড়িয়ে এই নতুন অগ্রিরথকে সেলাম করছে । পুনশ্চ : কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে 
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একটা পুল হওয়া একান্তই দরকার ৷ রেল ধরতে হলে খুব বেশি কষ্ট ও 
অস্থবিধে ভোগ করতে হয় । বর্ষাকালে ছূর্দশ! চরম সীমায় পৌঁছবে । 

১২-৮-১৮৫ ৪ তারিখে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক (নিশ্চয়ই ইয়োরোপিয়) 
“রেকর্ডার” এই ছদ্মনামে দৈনিক “সিটিজেন” পত্রিকায় রেলের ভাড়া সম্বন্ধে এক 
চিঠি লেখেন । তাতে তিনি বলেন যে, কলকাতা থেকে হুগলি পর্যন্ত মাত্র ২৮ 
মাইলের ( এটি লেখকের ভুল, হবে ২৪ মাইল ) ভাড়া ৪ টাকা (অবশ্ঠ প্রথম 
শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ) অত্যন্ত বেশি । এটাকে অনায়াসে ৩ টাকা করা যায়। 
এই চিঠিটা ১৪-৮-১৮৫৪ তারিথের “সিটিজেন, পত্রিকায় ছাপ] হয়। এ থেকে 
দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া গোড়ায় ৪ টাকা ধার্য হয়েছিল। মনে হয়, 
এই চিঠি লেখার ফলেই পরের দিন (অর্থাৎ প্রথম দিন) থেকেই প্র শ্রেণীর 
ভাড়া ৩ টাকা করা হয়। 

১৪-৮-.৮৫৪ তারিখের কলকাতার “বেঙ্গল হরকরা” ও “ইগ্ডিয়া গেজেট” 
পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি বেরোয় ( অনুবাদ দেওয়া হল ) : 


ইস্ট ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে 


এমাসের ১৫ তারিখ মঙ্গলবার থেকে ট্রেন হাওড়া ও হুগলি ছাড়বে 

নিম্নলিখিত সময়ে _ 

হাঁওড। থেকে সকাল ১০-৩০ মিঃ, বিকাল ৫-৩০ মি: 

হুগলি থেকে ৮ ৮-১-১মিং 2. তাতপ মিঃ 

ট্রেন থামবে বালী, শ্রীরামপুর ও চন্দননগর স্টেশনে । ১ সেপ্টেম্বর থেকে 

ট্রেন হাওড়া ও পাওুয়ার মধ্যে চলবে, মার সব স্টেশনেই দাড়াবে। 

ধার! কম ভাড়ায় মাসিক টিকিট চান, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, 

তার। যেন যে কোনো স্টেশনে ফর্মের জন্যে দরখান্ত করেন ও ফর্মগুলি 

ভন্তি করে যত শীপ্ সম্ভব ম্যানেজিং ডিরেকটার ও এজেণ্টের কাছে পাঠিয়ে 

দেন। মাসক টিকিটের ভাড়া পরে ঠিক করা হবে। পরবর্তী ১ জানুয়ারির 

আগে মাসিক টিকিট দেওয়। হবে না' 

আর. ম্যাকডোনান্ড স্টিফেনদন 

১২ আগস্ট, ১৮৫৪ ২৯ থিয়েটার রোড, কলকাতা 

ইস্ট-ইগডিয়ান কোম্পানির ডিরেকটাররা ১৮৫৪ সনের ১৫ আগস্ট প্রথম 
ট্রেন চালাবার তারিথটি নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন । ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট 
ভারত স্বাধীন হয়। প্রথম ট্রেন চলবার তারিথটি ছিল আমাদের স্বাধীনতা 
লাভের ঠিক ৯৩ বছর আগে। 


২০২ কলিকাতা-দপপণ 


১৫-৮-১৮৫৪ তারিখে প্রথম ট্রেনটি বিজ্ঞাপিত সময়ের দেড়ঘণ্টা আগে সকাল 
৮-৩০ মিনিটে হাওড়া স্টেশন ছাড়ে ও হুগলি পৌছয় ১০-১ মিনিটে । 

প্রথম ট্রেনে চাপবার উৎসাহ লোকেদের মধো এত প্রবল হয়েছিল যে তিন 
হাজার দরখাম্ত পড়েছিল, কিন্তু জায়গা ছিল মাত্র কয়েক শ'র জন্ত । লোহার 
ঘোঁড়া ভীমবেগে গাড়ি টানছে ও মুখ দিয়ে ভক্‌-ভক্‌ কবে ধোয়া ও আগুনের 
ফুলকি ছাড়ছে - এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্তে লাইনের ছু'ধারে হাজার হাজার 
লোক জড়ো! হয়েছিল প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যজ । 

এই ট্রেনটিতে ৩টি প্রথম শ্রেণীর, ২টি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ৩টি তৃতীয় শ্রেণীর 
গাড়ি ও গার্ডের জন্তে ১টি ব্রেকভ্যান ছিল। একটি গাড়ি এদেনী এক ভদ্রলোক 
ও আর একটি গাড়ি শিরকোর নামে এক ইয়োরোপিয় ভদ্রলোক রিজার্ত 
করেছিলেন । 

হুগলি পধস্ত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল ৩ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ টাকা 
২ আন] ও তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ৭ আন]। 

ট্রেন পায়! পর্যন্ত যেতে আরম্ভ করে ১-৯-১৮৫৪ তারিথ থেকে । এইদ্িন 
বধমান মহারাজের জন্মদিন ছিল। অনেক লোক পাওুয়া৷ পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে 
সেখান থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে পালকি, তাঞ্জাম ইত্যাদি যানে চড়ে 
বর্ধমান গিয়েছিলেন । 

বধমান পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ট্রেন চালানো হয় ২০-১২-১৮৫৪ 
তারিখে । এ ট্রেনে মাত্র ৩টি গাড় ছিল। এই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন 
রামগোপাল ঘোষ । তিনি এই ট্রেনে বর্ধমান গিয়ে ফিরতি ট্রেনে কলকাতায় 
ফিরে আসেন। 

বর্ধমান হয়ে রানীগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম ট্রেন চলে ৩-২-১৮৫৫ তারিখে । এদিনই 
ই-আই রেলের আন্ষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বর্ধমানে। সেদিন ছিল শনিবার। 
বড়ল'ট লর্ড ডালহাউসির সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল। তিনি শারীরিক 
অন্থস্থতাঁর জন্য বর্ধমান যেতে পারেন নি। হাওড়ার এক সভায় যোগ দিয়েই 
বিদায় নেন। প্রায় হাজার জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল। তারা লাট 
সাহেবের সঙ্গে হাওড়ার সভায় যোগ দিয়েছিলেন । লাট সাহেব চলে যাবার পর 
তারা সেদ্রিন ছু+টি ট্রেনে বর্ধমান গিয়ে উদ্বোধন-সভায় যোগ দেন । তারা হাওলা 
থেকে বর্ঘমান পৌছন ২ ঘণ্ট1 ৫০ মিনিটে | তখন রানীগঞ্জ যেতে ৭ ঘণ্টা সময় 
লাগত | বর্মমান পর্মস্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল ১ টাক ১৪ আনা। 

১৮৫৩ জনে হাওড়] একট! নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল। কলকাতা থেকে নৌকো 
ক'রে গঙ্গা পার হয়ে হাওড়ায় পৌছতে হতো । ১৮৫৪ সন থেকে কলকাতার 
আর্মেনিয়ান ঘাটে এপারের বেলযাত্রীদের জন্ত একটি টিকিট-ঘর খোলা হয়। 
সেখানে যাত্রীদের টিকিট দেওয়া হতে! ও তাদের মাণপত্র ওক্বন করে মালের 
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ভাড়া আদায় করে রসিদ দেওয়া হতো । রেল কোম্পানির লঞ্চ যাত্রীদের 
মালপত্র-সমেত ওপারে পৌছে দিত । লঞ্চের ভাড়। রেলভাড়ার মধ্যেই ধরে 
নেওয়া হতো । 

হাওড়ায় এখন যেখানে নতুন স্টেশন হয়েছে ১৮৫৪ সনে সেখ'নে রেল স্টেশন 
ছিল না । বর্তমান স্টেশনের বাইরে ও সর্বদক্ষিণে এখন রয়েছে চারতলা / কয়েক 
বছর আগে পর্যন্ত এটা তেতল৷ ছিল )-_ ডিভিশন্তাল (বিভাগীয় ) স্থপাব্রিনটে- 
গেণ্টের অফিস । এই বাড়ির একতলার গায়ে একটি ব্রোঞ্জের ফলক লাগানো 
আছে । তাতে লেখা আছে: 


€)7২ 10118142500 81142 


হি, হ. ছে, 


এই শুন্ট মাইলটিই হচ্ছে সাবেক হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ই-মাই রেলের 
বড়মাপের লাইনের প্রথম “মাইল ফলক” । আর বিভাগীয় অফিপ-বাঁড়টির 
জায়গায় তথন ছিল লাল ইটের তৈরি একটি ছোট্ট একতলা ঘর, মাথায় ছিল 
করোগেটের লোহার চাল । এই ঘরটিই ছিল স্টেশন। তার ভেতর ছিল একটা! 
ছোট্ট টিনের ঘর। তাতে এক-ফোকরওয়ালা একট] খুব ছে:ট জানলা ছিল। 
এইটিই ছিল টিকিট অফিস, হাওড়ার লোকদের জন্ত | এই একটিমাত্র জানল! 
দিয়ে গঁলয়ে সব শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হতো । 

এই স্টেশনের সামনে, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ছিল একটি মাত্র লাইন। তার 
পূর্ব ও পশ্চিম ছু*দিকে চ”টি সরু প্র্যাটফর্ম । এই লাইন ও প্র্যাটফর্ম ছুটি এখনে 
আছে । এখন মাত্র পার্সেল গাড়ি আমে এই প্র্যাটফর্মে। এই প্রাটফর্মের 
আগের নম্বর ছিল ১২, এখন হয়েছে ১৭ । ১৭-র পরে আর কোনো! প্র্যাটফর্ম 
নেই । ১৬নং থেকে ১নং প্র্যাটফর্ম বর্তমান প্রধান স্টেখন। 

পুরনে। হাওড় স্টেশনের কথাই যখন উঠল, তথন এইখানেই নতৃন হাওড়া 
স্টেশনের কথাটা বলে নেওয়। যাক, যদ ও সেট €5রি হয়েছিল অনেক পরে। 

বর্তমান হাওড়া স্টেশনট ছিল ইস্ট-হণ্ডিয়ান .রল কোম্পানি ও বেঙ্গল-নাগপুর 
রেল কোম্পানির যৌথ স্টেশন । এখলেো তাই আছে, তবে নাম পালটেছে। 
ই-মআই-মারএর নাম হয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে ( পূব রেলপথ ) ও বি-এন-আর- 
এর সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে ( দক্ষিণ-পৃ রেলপথ )। উত্তরের ভাগটা পৃব রেলের 
ও দক্ষিণেরটা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের । এহটি ভারতের সবছেয়ে সুন্বর ন! হতে পারে, 
কিন্তু সবচেয়ে বড় স্টেশন । কেউ কেউ বলেছেন, এটা ১৯০১ সনে তৈরি হয়েছে; 
আবার অন্তেরা বলেছেন ১৯০৬ সনে । ছুটোর কোনোটাই পুরে। সতা নয়, 
আংশিক সত্য । স্টেশন তৈরির ক্যঞ্জ আরস্ত হয় ১৯০১ সনে ও শেষ হয় ১৯০৬ 


২০৪ কলিকাতা-দপঁণ 


সনে । লর্ড কার্জনই প্রথম বড়লাট, ধিনি দেশে ফেরবার সময় স্থলপথে কলকাতা 
ত্যাগ করেছিলেন, অর্থাৎ হাওড়া স্টেশন থেকে ( তখনে পুরোটা তৈরি হয় নি) 
বোম্বাই মেলে চেপে বোস্বাই গিয়ে সেখান থেকে বিলেতের জাহাজ ধরেছিলেন । 
তার আগে পর্যস্ত সমস্ত বড়লাট প্রিন্সেপ ঘাট থেকে জাহাজে চাপতেন, যদিও 
শেষের দিকে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে গঙ্গ৷ বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল । 

সাবেক ই-আই-আরএর স্টেশন কোথায় ছিল সেকথ। বলেছি। বর্তমান 
স্টেশন-বাড়ি তৈরি হবার আগে বাংলা-নাগপুর রেলের বলতে গেলে কোনো 
স্টেশনই ছিল না। লাইন শেষ হতো হাওড়া টিকিয়াপাড়ার সামনে এসে। 
সেখানে একট! নামমাত্র স্টেশন ছিল । নতুন হাওড়া স্টেশন তৈরি করতে হুল 
অনেকট। বি-এন-আরএর স্বার্থে । 

বর্তমান হাওড়া স্টেশন যেখানে, সেখানে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি 
রে"মান ক্যাথলিক বালক-বালিকাঁদের অনাথ-আশ্রম ছিল । আশ্রষটি চালাতেন 
পোতুণগঞ্গ ডোমিনিক্যান সম্প্রদায়ের মিশনারিরা । এ অনাৎ-মশ্রমের পাশেই 
ছিল একটি ছোট গির্জাঘর ঠদেরই । একটা মহামারী দেখ। দেবার ফলে শর 

'অনাথ-আশ্রমটিকে কলকাতা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । আর সেই জায়গাটা 
পার্রিরা পূর্ব-ভারত রেল কোম্পানিকে বিক্রি ক'রে দেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত রেল 
কোম্পানি এখানে কতকগুলি টিনের ঘর তৈরি করে। এই ঘরগুলি ছিল তাদের 
এঞ্রিন মেরামতের ও রেলগাড়ি তৈরির কারথানা । আর এই কারখানা গুলির 
কাজের অন্ত যেসব যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম, মাল-মশল। ইত্যাদির দরকাণ হতো 
সেগুলো রেল কোম্পানি কারখানার পাশে অনেকথানি জায়গা জুড়ে চারিদিকে 
ছড়িয়ে রেখেছিল। একটা ঘর তৈরি ক'রে তার ভিতর জড়েো। ক'রে বা গুছিয়ে 
রাখে নি। এইটি ছিল রেল কোম্পানির স্টোর-বিভাগ । ই-আই-মার, ও 
বি-এন-আরএব যৌথ স্টেশন করবার কথ। ওঠে ১৮৯৬ সনের গোড়াতেই । 
তখনহ ঠিক হয় যে ই-আই-মারএর কারখানাগুলে। ও স্টোর-বিভীগ যে 
জায়গায় আছে সেখানেই নতুন স্টেশনটি তৈরি করা হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক 
হয় যে প্র লাইনেরই কছুট। পশ্চিমে একটা জায়গায় কারখানাগুপিকে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে । আর স্টোর-বিভাগকে নিয়ে যাওয়। হবে সালখিয়ায় সনের 
গোলার কাছে। 

১৮৫৬ সনে হস্ট-ইগ্ডিয়া রেল সম্বন্ধে কিছু তথা পাওয়া যায়। সেগুলি এখানে 
দিচ্ছি: 

কলকাতার 'অফিস-২৯ থিয়েটার রোড | ১৮৪৪ সনেও প্রথানে অফিস 
ছিল। ভারতে রেল কোম্পানির এজেণ্ট-_রোল্যাণ্ড ম্যাকডোনান্ড স্টিফেনসন 
( লগ্ডন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটার )। 

রেলওয়ের প্রধান ঠিকাদার ( কনট্রাকটর )--বার্ন কোং, ম্যাকিনটশ কোং, 


যোগাযোগশ্ব্াবস্থা: রেলপথ ২০৫ 


শ্িথ ও আলকিনসন, হাণ্ট ও এমস্রি, জে. বি. নেলসন । গাড়ির (ক্যারেজ ) 
ঠিকাদার -_সট়ার্ট কোং, সিটন কোং, রিজেস কোং এবং নিউসন। 

বাংলা দেশে প্রধান এঞ্রিনিয়ারের অফিস-৩৩ চৌরঞ্জি রোড । প্রধান 
এপঞ্জিনিয়ার জর্জ টার্নবুল, আবাসিক (রেসিডে্ট ) এজিনিয়'র-_টমাস লিতি। 
সরকারি এঞ্জিনিয়ার _ চাস মিসন । 

হাওড়ায় ই-মাই রেলের প্রথম বা শেষ স্টেশনে ট্রাফিক বিভাগ: ট্রাফিক 
ম্যানেজার-ডি. এম. বোল? সহকারি ট্রাফিক ম্যানেজার- এফ. কক্স ) পুলিশ 
ইনসপেক্টর _ আর. টাক (74০৮); ট্রাফিক অফিসের হিসাবরক্ষক ( আযাকা- 
উষ্ট্যাপ্ট )-_ চন্ত্রমোহন ব্যানাজি ; মাল (€ গুডস ) অফিসের সহকারি-- জে, 
লোথার ) পার্সেল অফিসের কেরানি -উমাচরণ দাস; লাগেজ বিভাগের 
কেরানি-_ ঈশানচন্ত্র মুখাজি । 

রেলের গার্ড-_ এইচ. ডিকিনসন, মি. চার্চ) জে. জোন্স, জে. ক্রেগন, জে, 
টমাস, স্যামুয়েণ বগ্ডস, ডব্লিউ কেরি । 

স্টেশন মাস্টার : হাওডা- আর, সি. রিড; বালী -_কানাইলাল মিত্র ; 
শ্ীরামপুর-_ এস ম্যাসিন্ত ; চন্দননগরশ্হগলি -জে. কক 7 মগরা-কালিদাস 
ব্যানাজি ১ পাওয়া _যছুনাথ ব্যানাজি $ বর্ধমান - এফ . জি. শ্যানন , মানকর-_ 
নবীনচন্ত্র মল্লিক ; পানাগড় - প্রাণরুণ$ প।ল 7 তুমল! নাল" (ছ্র্গাপুর), রা'নীগঞ্জ 
_জে-. গ্রাণ্ডি। 

স্টোর কিপার - অনেকগুলি লোকোযোটিভ স্ত্পারিনটেপ্ডেপ, হাওড়া _ আর 
মিলস; নির্মাণ ( কনস্ট্রাকশন ) বিভাগ, বালী -_-আর. টার্নার | 

এপ্জিন ও গাড়ি বিভাগ _ অফিস : হাওড়া । অস্থায়ী এজেণ্ট এবং প্রধান 
এঞ্জিন ও গাড়ি স্থপারিনটেগ্ডেপ্ট : সি লিনগার্ড স্টোকস । সহকারি এঞ্জিন ও 
গাড়ি স্ুপারিনটেণ্ডেপ্ট : বি. গ্রেয়ার ; সহকারি গাড়ি স্থপারিনটেগ্ডেপ্ট : আর. 
ডব্লিউ. পিয়রি ; সহকারি বাম্পীয়পোত ( স্টিমবোট ) স্থপারিনটেণ্ডে্ট : রিচার্ড 
হিল; প্রধান কেরানি : নবীনচন্ত্র রায় । 

কারথান। _ভাঁওডায়, বর্ধমানে ও রানীগঞ্জে খেয়। পারাপারের বাম্পীয় পোত 
( ফেরি স্টিম বোট )--হাওড়া ও কলকত।। 

অনেকদিন পর্যস্ত ইস্ট-ইগ্ডিয়ান রেলপথ ছিল মাত্র একটা! লাইন । বেঙ্গল চেম্বার 
অফ কমার্স বহুবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু কোনে 
ফল হয় নি। ১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে আবার একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে চেম্বার 
বলে যে ইস্ট-ইও্ডিয়ান রেলে মাত্র একটি লাইন থাকার বাবসা-বাণিঞ্ের খুবই 
ক্ষতি হচ্ছে । উদ্দাহরণ দিয়ে চেম্বার বলে যে এর ১৮৬৫ সনে কলকাত। -থেকে 
বিলাতের ডাক নিয়ে ক্রুত ডাকগাড়ির বোম্বাই পৌছতে ৬ দিন সময় লাগে । এই 
স্বারকলিপির ফলে গভর্নমেণ্ট লক্ষ্মীসরাই থেকে ওপরের দিকে ৭০ মাইল পর্যস্ত 


২০৬ কলিকাতা-দপণ 


লাইন ডবল করবার জন্তে ১ লক্ষ টাকা খরচ মঞ্জুর করেন এবং সপরিষদ 
গভর্নর-জেনারেল বলেন যে তিনি মনে করেন এখন যমুন! নদীর তীর পর্যস্ত 
লাইন ডবল করার সময় উপস্থিত হয়েছে এবং তিনি ভারত সচিবকে এই মর্মে 
লিখেছেন। 

এখানে প্রথমদিকের রেলগাড়ির কথা কিছু বল! দরকার । 

ইংল্য'গ্ডে সবপ্রথম রেলগাড়িগুলো ছিল চৌকো, কাঠের তোর, খোলা 
কতকগুলো! বাক্স ৷ তাদের তলায় চাক1 লাগানো, উপরে যাত্রীদের বসবার লম্বা- 
লগ্বি কতকগুলো বেঞ্চ-পাতা । বেঞ্গুলো আর কিছুই নয়, কতকগুলো কাঠের 
শক্ত] মাত্র | সেগুলো ভালে ক'রে চাছা-ছোল! বা পাঁলশ করা হতো না। 
আর সেগুলোতে যাত্রীদের পিঠে হেলান দিয়ে বসবারও কোনো ব্যবস্থা থাকত 
না। মাথাক় স্থান ন। থাকাতে যাত্রীদের রোদ, বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ও 
তুষার-ঝড় ভোগ করতে হতো । কাজে কাজেই তার৷ ফাক-ফাক হয়ে না বসে, 
পরস্পরের গা ঘেষে জড়সড় হয়ে বসত । কয়েক বছর ক্রমাগত আন্দোলন 
করবার ফলে যখন গাড়ির মাথায় ছাদের ও বেঞ্ে হেলান দিয়ে বসবার ব্যবস্থা 
হল, তখনো কিন্তু রেলে চেপে যাওয়াটা খুব আরামের ব্যাপার ছিল না। গাড়ি- 
গুলোর ভিতরে একেবারে অন্ধকার, কোনো আলো! থাকত ন1। যাত্রীদের 
মোমবাতি কিনে নিয়ে গিয়ে জালিয়ে পিঠ ঠেস দিয়ে বসবার তক্তার মাথায় 
লাগিয়ে বসতে হতো । 

ভারতীয় রেলে সর্বপ্রথম যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগাড়িগুলো। ব্যবহার হয়েছে 
সেগুলি তখনকার ব্রিটিশ রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির নকলেহ তৈরি হতো! । 
দরজা বাইরে থেকে টেনে খুলতে হতো । কোনো! শৌচাগারের বালাই ছিল না। 
তবে বিলিতি গাড়ির সঙ্গে আমাদের গাডির একটা তফাত ছিল। এদেশে 
যাত্রীদের মোমবাতি কিনে নিয়ে বেতে হতো না। প্রথম থেকেহ এদেশের 
তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তেলের বাতি বাবহার হয়েছে । প্রথম কয়েক বছর তো 
ঠিক মাপমতো তৈরি গাড়ি পাওয়া না গেলেই মালগাডি কিংবা যে-কোনো 
খোলা ট্রাম যাত্রীগাড়ি হিবেবে ব্যবহার কর! হয়েছে । অনেক আন্দোলন ও 
লেখালেখির ফলে ৩৭ বছর পরে ১৮৯১ সনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে শৌচাগারের 
ব্যবস্থা কর হয়। 

ই-আই-নার ও জি-আই-পি রেলে দোতলা! তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ১৮৬২ সনে 
ব্যবহার করা হয়। এতদিন পরে 'মাবার দোতলা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি চালাবার 
কথা উঠেছে । অনেকে মনে করছেন, এটা! একটা নৃতন ব্যাপার ।। ভা মোটেই 
নয় । এদেশে ১১৮ বছর আগে এই গাড়ি লোকে চড়েছে। 

১৮৭৪ সনে এ ছুই রেলে চতুর্থ শ্রেণীর কামর৷ প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু তার 
৩ বছর আগে ১৮৭১ সনে পূর্ববঙ্গ রেলে যে চতুর্থ শ্রেণীর কামরা ছিল সেকথা 


ঘোগাযোগ-ব্াবস্থাঃ রেলপথ ২০৭ 


"আমরা জানতে পারি কুষ্ণকুমার মিত্রের স্বতিকথ! থেকে । তিনি লিখেছেন : 
“তখন [ ১৮৭১ জানুয়ারি মাসে রা. মি. ] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলেতে চার শ্রেণী 
ছিল। ৪র্থ শ্রেণীতে বসবার বেঞ্চ ছিল না । লোকে বিছানা পেতে বসত । সে 
গাড়িতে বসে থাকলে বাইরের কিছুই দেখ! যেত না।” 

ই-আই এবং জি-আই-পি রেলেও চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় বসবার বেঞ্চ ছিণ 

না। যাত্রীদের গাড়ির মেঝেতে বসতে হতে । তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তে৷ 
মাগে থাকতেই অতিরিক্ত ভিড় হতো৷। আর চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় যাএীদের 
মসহথ গরমেও গাদাগাদি ক'রে বসতে হতো] । এর ফলে জনসাধারণের মধ্ো 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। তাদের কয়েক বছরের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে 
শেষপর্যন্ত ১৮৮৫ সনে বেঞ্চ পেতে দেওয়া আরম্ভ হল। কিন্তু চার শ্রেণীর গাড়ি 
রয়েই গেল। আগেকার তৃতীয় শ্রেণীর নাম হল “ইণ্টারমিডিয়েট” বা “ইণ্টাঁর, 
ক্লাস। আর চতুর্থ শ্রেণীর নাম হল তৃতীয় শ্রেণী। ভারতীয় রেলে সাহেব ও 
ফিরিঙ্গি যাত্রীদের জন্য আলাদা কামরা ছিল । বহু বছরের প্রবল আন্দোলনের 
ফলে এই তফাত তুলে দেওয়া হয ১৯৩৩ সনে । 

গোড়ায় তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির তলাটা ছিল কাঠের, চারটে চাকার উপর 
বসানো । একটা কামরায় ৭ জন বসতে পারত । দোতলা তৃতীয় শ্রেণীর 
ক।মরায় মোট ১২০ জন যাত্রী ধরত- গোেতলায় ৫০ জন, একতলায় ৭০ জন। 
তারপরে প্রমাণ আকারের কামরায় ৯৩ এন যাত্রী বসবার বন্দোবস্ত হল। 
তলাট। আগাগোড়া স্টিলের তৈরি গাড় ভারতে প্রথম দেখ দিল ১৮৮৫ সনে । 

প্রথমদিকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটা থেকে ছুটে। “বাংক” (থাক) 
থাকত । ওপরের বাংকটা ব্যবহার ন। হলে হুক লাগিয়ে তুলে রাখা যেত। 

১৯২২ সনে আগাগোড়া ইস্পাতের হুরি গাড়ি ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি কর। 
হয বোম্বাইয়ে, শহরতলির বৈছ্াতিক ট্রেন চালাবার জন্য । এরকম গাড়ি 
ই-আই রেলের জন্ত আমদানি করা হয্স ১৯২৭ সনে। শীতাতপ নিয়ান্ত্রত 
( এয়ার কপ্ডিশনড ) গাড়ি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩৩ সনে । 

আগেই বলেছি প্র থমদ্দিকে গাড়ির দ্ররজ। খুলতে হতো বাইরে থেকে টেনে। 
ভিতরদ্দিকে ঠেলে থোল। যায়, এমন দরজ' প্রথম ব্যবহার হয় ১৯০৯ সনে । 

ব্রিটিশ ও কয়েকটি ইয়োরোপিয় রেলে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলে ১৮৬০-এর 
দশকে । আমাদের দেশে ১৮৭০-এর দশকে গাড়িতে গ্যাসের বাতি জ্বালা 
ব্যাপক হয়ে ওঠে । এদেশের গাড়িতে প্রথম বৈছ্যতিক আলো জলে একটি 
দেশীয় রাজ্যের রেলে _ খাধপুর রেলে- ১৯০২ সনে । ১৯০৭ সনের মধোই সব 
প্রধান রেলেই বৈছ্যতিক আলে! চালু হয়ে যায়। 

ভারতে বিদ্যুৎ শক্তি বার! রেলগাড়ি চালানো! হয় প্রথম ১৯২৫ সনে জি-আই- 
পি লাইনের বনার শাখায় বোছাই থেকে কারলা পর্যন্ত, দুরত্ব ৯ই মাইল। 


২০৮ কলিকাতা-দপণ 


১৯২৬ সনে কারলা থেকে থানা ও ১৯২৯ সনে বোম্বাই থেকে কল্যাণ পর্যস্ত ৩৩ 
মাইল পথে বৈছ্াতিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ দ্বারা 
রেল চালানো আরম্ভ হয় অনেক পরে- পূর্ব-রেলের হাওড়া বিভাগে ১৯৫৭ সনের 
ডিসেম্বর মাসে ও শিয়ালদা! বিভাগে ১৯৬৩ সনে । 

এবার পূর্ব-ভারত রেলপথের কতকগুপি পুলের কথা বল! দরকার । 

১. আরার কাছে শোন নদীর ওপর পুল আরম্ভ হয় ১৮৫৬ সনে, আর খোলা 
হয় ১৮৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে । কোনো লাইনে প্রথম ট্রেন চললেই সে 
লাইনকে “খোল! হওয়া” বলে। এই পুল উদ্বোধন করেন বড়লাট লর্ড এলগিন । 

২. এলাহাবাদের কাছে যমুনা নদীর ওপর পুল খোলা হয় ১৫-৮-১৮৬৫ 
তারিখে । এই পুলকে নৈনি-পুলও বলা হয়ে থকে । 

৩. দিল্লিতে যমুনার পুলও খোল হয় ১৮৬৬ সনে । 

৪. প্রথম হাওড়া পুল কলকাতাকে হাওড়ার সঙ্গে যোগ করত । এই পুল 
ছিল কতকগুলি লোহার নৌকোর উপর দাড় করানো । সেই জন্ঠ এই পুলকে 
বলা হতে। ভাসমান সেতু । লোক ও গাড়িঘোড়া চলাচলের জন্য তৈরি হয়েছিল। 
পুলের মাবখানটা খোলা যেত বড় বড় স্টিমার, নৌকো ইত্যাদি চলাচলের জন্য | 
প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য _সাধারণত রাত্রে-_ এই পুল খোলা হতো । কখন 
খোলা হবে, আর কতক্ষণ খোল! থাকবে তার বিজ্ঞাপন 'মাগে থাকতে খবরের 
কাগজে দেওয়া হতো! । এই পুল তৈরি করেন তদানীত্তন 'আউধ এবং রোহিল- 
থণ্ড রেলের প্রধান এঞ্জিনিয়ার মিঃ / পরে শ্যার ) ব্রাডফোর্ড লেসলি । তৈরি হখ 
কলকাতা পোর্ট কমিশনারদের টাকায় । খোল! হয় ১৭-১০-১৮৭৪ তারিখে, 
ভেঙে ফেলা হয় ১৯৪৫ সনে। 

৫. আগ্রায় যমুনার ওপর পুল তৈরি শেষ হয় ১৮৭৫ সনের জুন মাসে। 

৬. গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় পুল জুবিলি পুল-ই-মাই-আরএর ব্যাণ্ডেশ 
স্টেশনকে ই-বি-আরএর নৈহাটি স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটিও তৈরি 
করেন স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি | মহারানী ভিকটোরিয়ার স্থবর্ণ-জয়ন্তী (জুবিলি) 
উপলক্ষে ১৫-৩-১৮৮৭ তারিখে খোল! হয়। তাই এর নাম 'জুবিলি পুল” । 

৭. কাশীতে গঙ্গার ওপর “ডাফরিন পুল” বড়লাট লর্ড ডাফরিন ১০-১০-১৮৮৭ 
তারিথে উদ্বোধন করেন। 

৮. ডিহরি-মন-শোন ও শোন ইস্ট ব্যাংকের মধ্যে শোন নদদির ওপর পুল 
১৯০০ সনে তরি হয় । এটি দেখে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সেতু । 

৯. বালী অথব! উইলিংডন পুল । গঙ্গার ওপর তৃতীয় পুল--দক্ষিণেশ্বর ও 
বালীর মধ্যে । আরম্ভ হয় ১৯২৭ সনে, শেষ হয় ১৯৩১ সনে। বড়লাট লর্ড 
উইলিংডনের সময়ে হয়েছিল বলে নাম 'উইলিংডন পুল'। বর্তমান নাম : বিবেক" 
নন্দ সেতু । ভানকুনি থেকে কলকাতা কর্ড রেলওয়ে এই পুলের ওপর দিয়ে দমদম 
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হয়ে শিয়ালদায় যাচ্ছে। 

১০. বর্তমান হাওড়া পুল-_গঙ্গার ওপর চতুর্থ পুল। আরম্ভ ১৯৩৭ সনে, 
খোল! হয় ১৯৪৩ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে । প্রথম হাওড়া পুলের একটু 
উত্তরে । এটি একটি ক্যার্টিলিভার ধরনের ঝোলা পুল। এর ওপর দিয়ে সব 
রকমের গাড়ি ও ট্রাম চলাচল করে। মানুষ দু”পাঁশ দিয়ে হেঁটে যায়। 


পূর্ব-ভারত রেলের সম্প্রসারণ 

আগেই বল] হয়েছে, হাওড়া থেকে হুগলি পর্যস্ত ২৪ মাইল পথে প্রথম ট্রেন চলে 
১৫-৮-১৮৫৪ তারিখে । পাওুয়। পর্যস্ত (৩৮ মাইল )চলে ১-৯-১৮৫৪ তারিখে, 
পাওুয়া থেকে রানীগঞ্জ (হাওড়া থেকে ১২০ মাইল) পর্যস্ত চলে ৩-২-১৮৫৫ 
তারিখে । হাওড়া-খানা জংশন- রাজমহল লাইন (যাকে সাহেবগঞ্জ লুপ বলা 
হয়) খোলা হয় ১৮৬০ সনে। থানা জংশন থেকে জামালপুর-মুঙ্গের হয়ে 
কিউল পর্যন্ত লুপ লাইনের বাকি অংশ খোল! হয় ১৮৬২ সনে । এই সনের শেষে 
২২-১২-১৮৬২ তারিখে লক্ষ্মীরাই থেকে পাটনা-্দানাপুর হয়ে মোগলসরাই পর্যন্ত 
লাইন বিস্তৃত হয় । ওদিকে ১৮৫৮ সনেই এলাহাবাদ-আলিগড় লাইনের কাজ 
আরম্ত হয়ে যায় । এলাহাবাদ থেকে কানপুর পর্যস্ত অংশ ১৮৫৯ সনের মধ্যেই 
শেষ হয় । কানপুর থেকে এটোয়৷ পর্যস্ত আরো ৮৭ মাইল পথ ১৮৬০ সনে 
খোল হয় । গাজিয়াবাদ পর্যস্ত থোল। হয় ১-৮-১৮৬৪ তারিখে। 

৫-১-১৮৬৩ তারিখে €( অন্যমতে ত্র সনের ফেব্রুয়ারি মাসে) বড়লাট ভ্ড 
এলগিন মোগলসরাই থেকে কাণীর বিপরীত দিকে রাজঘাট পর্যন্ত অংশ উদ্বোধন 
করেন। সেই সময়ে সরকারি .শজেটে প্রকাশিত ই-আই রেলের সম্প্রপারণের 
এক সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বল! হয়েছিল - কলকাত! থেকে রেলপথে কাশী ৫৪১ 
মাইল । এই রেলের কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৫১ সনে । বর্ধমান পর্যন্ত লাইন 
খোলা হয় ১৮৫৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে, অজয় নর্দী পর্যন্ত ১৮৫৮ সনের অক- 
টোবর মাসে, রাজভবন পর্যস্ত ১৮৫৯ সনের অকটোৌবর মাসে, ভাগলপুর প্স্ত 
১৮৬১ সনে, মুঙ্গের পর্যস্ত ১৮৬২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বারাণসীর 
বিপরীত তীর পর্ষস্ত ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে । 

১৮৬৪ সনের আগস্ট মাসেই লাইন দিলি. যমুনার তট পর্যস্ত পৌছেছিল। 
দিল্লি পর্যস্ত পৌছতে পথে ছিল ছু”টি বাধা, এলাহাবাদের ও দিল্লির কাছে যমুন! 
নদ্দীতে তখনে৷ পুল বাধা হয় নি। এলাহাবাদে পুল বাধা শেষ হয় ১৫-৮-১৮৬৫ 
তারিখে ও দিল্লির পুল হয় ১৮৬৬ সনে । স্থৃতরাং লুপ লাইন দিয়ে হাওড়া থেকে 
দিল্লি পর্যস্ত ১০২০ মাইল পথ যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছিনা ১৮৬৬ সনের মধ্যেই । 

পরের বছর ১৮৬৭ সনের ১ জুন এলাহাবাদ-জব্বলপুর লাইন খোলা। হল। 
ওদিকে জি-আই-পি লাইন বোম্বাই থেকে নাগপুর পর্যন্ত (৫১৯ মাইল) 


১৪ 
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পৌছে গেছে ১০-২-১৮৬৭ তারিথে । কিন্তু নাগপুর থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত আর 
মাত্র ৯৬ মাইল ( বোশ্বাই থেকে জব্বলপুর ৬১৫ মাইল ) পৌছতে হয়ে গেণ 
৭-৩-১৮৭০ তারিখ । এ তারিখেই বড়লাট লও মেয়ে! সরকারিভাবে কলকাতা- 
এলাহাবাদ-জব্বলপুর-বোদ্বাই, এই ১৩০০ মাইল রেলপথের উদ্বোধন করলেন 
জব্বলপুরে । সেদ্দিন ডিউক অব এডিনবরা প্রধান অতিথি ছিলেন। সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন বোহ্বাই ও বাংলার দুই শাসনকর্তা, কয়েকজন ভারতীয় রাজা ও 
তাদের মন্ত্রী এবং দেশের সব প্রান্ত থেকে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি ও গণ্যমান্য 
ব্যক্তি । 


মেন লাইন 
রানীগঞ্জ--আসানসোল অংশ খোলা হয় ১৮৬৩ সনে এবং আসানসোল-সীতা- 
রামপুর অংশ ছু"বছর পরে ১৮৬৫ সনে । সীতারামপুর থেকে লক্ীসরাই অংশ 
১৮৭১ সনের প্রথমদিকে | তাহলে ১৮৭১ সনের মধ্যেই মেন লাইন দিয়ে হাওড়া 
থেকে দিল্লি পর্যন্ত যাওয়া! সম্ভব হয়েছিল । 


গর্যাণ্ড কর্ড লাইন 

এইপথে সীতারামপুর থেকে বরাকর পর্যন্ত অংশ খোলা হয় ১৮৬৫ সনে, আর 
বরাকর থেকে ধানবার্দ অংশ ১৮৯৪ সনে, মানপুর থেকে গয়া অংশ ১৮৯৯ সনে 
ও গয়৷ থেকে মোগলসরাই অংশ ১৯০০ সনে । ধানবাদ থেকে মানপুর পর্যন্ত থে 
অংশট]1 বাদ ছিল সেট! তৈরি হয় ১৯০৬ সনে। অতএব ১৯০৬ সনের গ্র্যাণ্ড 
কর্ড লাইন দিয়ে লোকে হাওড়া থেকে দিলি যেতে পারত । 

পাটনা-গয়] রেলপথ গভর্নমেণ্ট ১৮৭৯ সনে তৈরি করে। 

অন্ত একটা রেল কোম্পানি বৈগ্ভবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্বস্ত রেলপথ তৈরি 
করে। এই লাইন খোল! হয় ১-১-১৮৮৫ তারিখে । এই লাইনটি চালাবার ভার 
ই-আই-আরকে দেওয়] হয় । শেষপর্যস্ত এই শাখাটি ই-আই-আরএর অংশ 
হয়ে যায়। 


বারকাকান। লুপ লাইন 
এই লাইনে শোন নদীর পূর্ব তীর ( বরুণ ) থেকে ড্যাণ্টনগঞ্জ পর্যন্ত অংশ ১৯০২ 
সনের মধ্যে তৈরি হয় । গোমে! থেকে বারকাকানা অংশ ১৯২৬ সনে, আর 
বারকাকান! থেকে ভ্যাপ্টনগঞ্জ অংশ ১৯২৯ সনে খোল। হয়। 


হাওড়া-বর্যান কর্ড লাইন 
হাওড়। ও বর্ধমানের মধ্যে ক্রমবধমান যাত্রীসংখ্যার মোকাবিলা করবার অন্ত এই 
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'লাইন “খাল! হয় ১৯১৭ সনে। 


কলকাতা কর্ড লাইন 
ডানকুনি থেকে উইলিংডন পুল ও দমদম হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত কলকাতা কর্ড 
লাইন তেরি হয় ১৯৩২ সনে। আর ডানকুনি লাইনকে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড 
লাইনের সঙ্গে বোগ ক'রে দেওয়া হয় ১৯৪৪ সনে । 


পিল্লি-মাম্বালা-ক/লকা লাইন 
১৮৮৯ সনে ভারত সরকার দিল্লি-আ হ্বালা-কালকা রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে এই 
চুক্তি করে যে এই কোম্পানি ই-আই রেলের সহযোগে দ্রিল্সি থেকে কালকা 
পর্যন্ত পাইন পাতবে । গভর্নমেন্ট কোম্পানিকে শুধু বিনামূল্যে জমি দেবে । 
খরচ কোম্পানির । এই লাহন কোম্পানি খোলে ১-৩-১৮৯১ তারিখে । 


কালক1-সিমল৷ লাইন 
ক'লকা? থেকে সিমলা পাহাড় পযন্ত ছোট মাপের রেল লাইন তৈরি হয় ১৯০৩ 
সনে । দূরত্ব ৬০ মাইল | এই পথে ১০৩টি সুড়গ অ'ছে | তাদের মোট দৈর্ঘ্য ৫ 
মাইল । দাঞ্জিলিং-হিষালয়ান রেলে কিন্তু একটিও সুড়ঙ্গ নেই । 


শাখা রেলপথ 

১. পূর্ব-ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে পৃববঙ্গ রেলের নৈহাটি স্টেশন 
পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১৫-৩- ৮৮৭ তারিখে । 
২. ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া শাখ। তৈরি আরম্ভ হয় ১৯১১ সনে, শেষ হয় ১৯১৩ 
সনে । এই শাখা-রেলপথের বিভিন্ন অংশ খালার তারিখ : 

(ক) ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত, ১-৪-১৯১২ 

(খ) নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত, ১৫-৫-১৯১২ 

(গ) কাটোয়া থেকে জঙ্গীপুর রোড পর্যস্ত, ১-৫-১৯১৩ 

(ঘ) জঙ্গীপুর রোড থেকে ধুলিয়ান গঙ্গ পর্যন্ত, ৩১-১-১৯১৩ 

(ড) ধুলিয়ান গঙ্গ৷ থেকে বারহারওয়া পর্ণন্থঃ ১৯-১-১৯১১ 
৩. অগ্ডাল-সাইথিয়! কর্ড শাখা খোলা হয় ১০-১২-১৯০৬ তারিথে। 
৪, মধুপুর-গিরিডি শাখা! খোলা হয় ১-১-১৮৭১ তারিখে । 
৫. জসিডি জংশন-বৈ্ঠানাথধাম বা দেওঘর শাখা খোলা হয় ২৩-১২-১৮৮২ 
তারিখে । 
৬. নলহাটি-আপ্রিমগঞ্জ শাখা খোলা হয় ২১-১২-১৮৬৩ তারিখে । এই শাখ! 
তৈরি করে গভর্নমেন্ট | 
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৭. জামালপুর-মুঙ্গের শাখা ( লুপ লাইনে ) থোলা হয় ১০-৪-১৮৬২ তারিংে। 
৮. শ্রী লুপ লাইনে তিনপাহাড়-রাজমহল শাখা খোল! হয় ১৫-১০-১৮৬০ 
তারিখে। 
৯, ভাগলপুর থেকে মন্দার পর্বত পরস্ত শাখা! খোলা হয় ১-১০-১৯২৬ তারিখে । 
১০. টুগুলা জংশন থেকে আগ্রার এপারে যমুনা নদী পর্যস্ত শাখা খোল] হয় 
১-৪-১৮৬২ তারিখে । যমুনার ওপর পুল তৈরি হয় ১৮৭৫ সনে । আর যমুন1 পুল 
থেকে আগ্র। শহর পর্যস্ত রেলপথ খোলা হয় ১-১-১৯০৮ তারিখে । 
১১. হাথরাস জংশন থেকে হাথরাস কেল্লা! পর্যস্ত শাখা থোল! হয় ১-১১-১৮৯৮ 
তারিখে। 
১২. খুর্জা থেকে হাপর পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১৫-৪-১৯০৭ তারিখে । 
১৩. শাস্তিপুর-নবদ্ধীপঘাট শাখা, ছোট মাপের, ২৭৫ কি. মি. দীর্ঘ, থোলা 
হয় ৫-৪-১৮৯৯ তারিখে । 

ইস্ট-ইত্ডিয়া রেল কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি গভর্নমেণ্ট কিনে নেয় ১৮৭৯ 
সনের শেষে। যত টাকায় এই কোম্পানি কিনে নেবার কথা ছিল তত 
গভর্নমেন্ট কোম্পানিকে না দ্বিতে পারায় এক নবগঠিত ইস্ট-ইত্ডিয়ান রেল 
কোম্পানির হাতে গভর্নমেন্ট এই রেল চালাবার ভার দেয় ১৮৮০ সন থেকে । 
১৯২৫ সনের ১ জাগ্যয়ারি থেকে গভর্নমেন্ট রেল পরিচালনার ভার নিজের হাতে 
নেয়। নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি পরিবর্তন হয়। এঁ তারিখ থেকেই 
গভর্নমেণ্টকে ই-আই রেলের এলাহাবাদ-জব্বলপুর শাখা জি-আই-পি রেলের 
হাতে ও গাজিয়াবাদ-দিল্লি অংশ এবং দিল্লি-আম্বালা-কালক1 লাইন উত্তর-পশ্চিম 
রেলের হাতে তুলে দিতে হয়। অন্ঠদ্িকে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলপথ এঁ পথের 
প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানির কাছ থেকে গভর্ণমেণ্ট কিনে নেয় ১৮৮৯ সনের ১জানুয়ারি 
তারিখে । এই রেল গভর্নমেন্ট চালায় ৩০-৬-১৯২৫ তারিখ পর্যন্ত । ১-৭-১৯২৫ 
তারিথ থেকে এই রেলপথকে গভর্নমেণ্ট ই-আই রেলের সঙ্গে যোগ কবে দেয়। 
তখন থেকে এই সমগ্র রেলপথটি ই-আই রেলের লখনৌ ও মোরাদাবাদ 
ডিভিশনে (বিভাগে ) পরিণত হয়। 

দৃক্ষিণবিহার রেলপথ লক্ষ্মীসরাই থেকে গয়। পর্যস্ত বিস্তৃত । এই রেলপথ তৈরি 
করে দক্ষিণ-বিহার রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৯৯ সনে। ৩১-১২-১৯০৫ তারিখ 
পর্যন্ত এই রেল গভর্নষেণ্ট চালায় ই-আই-আরএর দ্বারা, ১-১-১৯০৬ তারিখ 
থেকে এক চুক্তি ক'রে এই লাইন গভর্নমেণ্টকে ইজারা (লিজ) দেওয়া হয়। 
আর গভর্নমেন্ট যদি এই লাইন কিনে নিতে চায় তাহলে যে দাম গভর্নমেণ্টকে 
দিতে হবে তাও নির্দিষ্ট হয় চুক্তিতে । গভর্নমেন্ট ৩০-৬-১৯৩৯ তারিখে এই 
রেলপথ কিনে নেয়, আঁর ১-৭-১৯৩৯ তারিখ থেকে ই-আই-আরএর সঙ্গে ুক্ত 
করে দেয়। 
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হরিদবার-দেরাছুন রেলপথ হরিদ্বার-দেরাছুন রেল কোম্পানির সম্পত্তি ছিল। 
কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১২-৩-১৮৯৭ তারিখে । ৩১-১২-১৯৩৯ তারিখে ভারত 
সরকার এই রেলপথ কিনে নেয় এবং ১-১-১৯৪০ তারিখ থেকে ই-আই-আরএর 
সঙ্গে একে যোগ করে দেয়। 

আমরা ১৯৪০ সন পর্যন্ত এসে গেলাম । এর ৭ বছর পরে ১৯৪৭ সনের ১৫ 
আগস্ট তারিখে অখণ্ড ভারত ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে ছুই রাষ্ট্রের জন্ম হল--ভারত 
ও পাকিস্তান । পাকিস্তানের আবার ছ*টো! অংশ হল-পশ্চিম-পাকিস্তান ও 
পূর্ব-পাকিস্তাঁন । মাঝখানে ভারত-তার পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিম-পাকিস্তান ও 
পূর্বপ্রান্তে পূর্ব-পাকিস্তান। দেশ ভাগাভাগির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথও ভাগাভাগি 
হল। ভারতের পশ্চিমে ছিল উত্তর-পশ্চিম রেলপথ । এই রেলপথের বেশির 
ভাগটাই রয়ে গেল পশ্চিম-পাকিস্তানে । সামান্য একটু অংশ পড়ল ভারতের 
মধ্যে । সেই অংশের নাম হল পূর্ব-পাঞ্জাব রেলপথ, ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখ থেকে । 
সেইরকম পূর্ব-্পাকিস্তানে ছিল বাংলা-আসাম রেলপথ । এই রেলপথ একদিনে 
হয় নি। পূর্ববঙ্গ, আসাষ-বঙ্গ ইত্যাদি নান। নাম পাণ্টে ও নানা পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে শেষপর্যস্ত ব1ংলা-আসাম রেলপথ হয়েছিল। সেকথ। যথাস্থানে, অর্থাৎ 
পূর্ববঙ্গ রেলপথের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যাবে। 

১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে এই বাংল|-আসাম রেলপথ দু'টুকরে! হয়ে গেল। থে 
অংশ আপামের মধ্যে রয়ে গেল তার নাম হল আগাম রেলপথ । এই রেলপথ 
অবশিষ্ট ভারত থেকে, মাঝখানে পূর্ব-পাকিস্তান পড়াতে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ল । বাকি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত পরে আসাম-লিংক রেল- 
পথ তৈরি করতে হয়েছিল ॥ “স কথায় এখন আমাদের দরকার নেই । ১৫-৮- 
১৯৪৭ তারিখে ভারতের মধ্যে রয়ে গেল বঙ্গ-আনাম রেলের “বঙ্গ” অংশট1 | এই 
অংশট! ছিল প্রধানত বড় মাপের লাইন । 

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! হল ভারতের সমস্ত রেলপথের পুনবিন্তাস । অর্থাৎ 
তখন পর্যন্ত যত রেলপথ ছিল সেগুলোকে ঢেলে সাজানে। হল। কতকগুলে! 
রেলপথকে একত্র করে একই পরিচালনার অধীনে নিয়ে আদা হল এবং তাদের 
নতুন নাম দেওয়! হল। 

প্রথম দল স্থষ্টি হল ১৪-৪-১৯%১ তারিখে । দিন দৃক্ষিণ-ভারতের মাদ্রাজ ও 
দক্ষিণ-মাহারাষ্ট্রা, দক্ষিণ-ভারত ও মহীশৃর- এই ৩ টি রেলপথকে একত্র ক'রে 
নাম দেওয়া হল দক্ষিণ-রেলপথ । এর প্রধান কার্যালয় হল মাদ্রাজে ।' 

এরপর ১৫-১১-১৯৫১ তারিথে ৮টি বিভিন্ন রেল লাইনকে জুড়ে ছুটি কর! 
হল_১ সেন্ট্রাল, ও ২* ওয়েস্টার্ন । সেন্ট্রাল রেলে এল চারটি রেলপথ-_ 
গ্রেট ইগ্ডিয়ান পেনিনসিউল।র, পিঙ্জাম গভর্নমেন্ট, সিদ্ধিয়া ও ধোলপুর । আর 
ওয়েস্টার্ন রেলে এল চারটি_১. বোস্বাই, বরোদা, ও মধ্যভারত, ২. সৌরাষ্, 
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৩. রাজস্থান, ৪. জয়পুর বেলপথ । 

সব শেষে একজোট করা হল ১৪-৪-১৯৫২ তারিখে। এদ্দিন তিনটি নতুন 
রেলপথের জন্ম হল-_- ১. উত্তর-রেলপথ, ২. উত্তর-পূর্ব রেলপথ, ৩, পূর্ব-রেলপথ | 

যথা- 

১. উত্তর-রেলপথ হল মূলত যৌধপুর, বিকানির ও পৃব-পারঞ্জাব রেলের সমষ্টি । 
তাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল পূর্ব-ভারত রেলের লখনৌ, মোরাদাবাদ ও 
এলাহাবাঁদ বিভাগ । পূর্ব-ভারত রেলপথ এদ্দিন তার এ তিনটি বিভীগ 
হারাঁলো । উত্তর-রেলের প্রধান অফিস হল দিল্লিতে । 

২. উত্তর-পূর্ব রেলপথ ভল মাঝারি মাপের (00565 £20৪০ ) আউধ-তিরভুত 
রেল ও মাঝারি মাপের আসাম-রেল নিয়ে । আউধ-তিরহুত রেলপথ তার 
আগেই তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্নণ এবং রোহিলখণ্ড ও কুমাধুন- 
এই ছু*টো৷ রেলপথকে এক ক?রে। ত্রগুলো ছিল সবই মাঝারি মাপের রেলপণ ৷ 
উত্তর-পূর্ব রেলপথের প্রধান অফিস হল গোরক্ষপুরে । 

৩. পূর্ব-রেলপথ (ইস্টার্ন রেলওয়ে )_ বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের বড়মাপের 
৩৭২ মাইল পথ ভারতের মধ্যে রয়ে গেল। এই অংশট] নিয়ে নিল পুর্ন-ভারত 
রেলপথ | এই অংশট1 হল তাঁর শিয়'লদ1 বিভাগ । পূর্ন-ভাঁরত রেলের শিয়ালদা, 
হাওড়া, আসানসোল, দানাপুর ও ধানবাদ-এই € টি বিভাগের সঙ্গে সমস্ত 
বাংলা-নাগপুর রেলপথকে ( বড় ও ছোট ছুই মাপেরই ) ভ্রড়ে দিয়ে পূর্ব-রেলপথ 
তৈরি হয়েছে । পূর্ব-রেলপথের প্রধান অফিস কলকাতায় । কিন্তু এই দুই 
রেলপথের কাঁজ এত বেশি হয়ে দীড়াল যে একই কর্তৃপক্ষের পক্ষে একসঙ্গে 
দুটোকে সামাল দেওয়া অচস্তব ভয়ে উঠল। তাই ১-৮-১৭%৫ তারিখ থেকে 
বাংলা-নাগপুর রেলকে আলাদা ক'রে দেওয়া হল । আর ঠার নাম রাখা হল 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ । তার প্রধান কাধালয় রইল গার্ডেনরিচে । আর ৫টি 
বিভাগ নিয়ে পূর্ব-ভারত রেলপথ হল পূর্ব-রেলপথ । কলকাতার ফেয়ারণি প্রেসে 
পূর্ব-রেলপথের যে হেড-অফিস ছিল সেই অফিসই পূর্ব-রেলপথের প্রধান কার্ধালয় 
রয়ে গেল। ১০১ বছর পরে তফাতট' বিশেষ কিছুই হল না। ১৫-৮-১৮৫৪ 
তারিখে যার নাম ছিল পূর্ব-ভারত রেলপথ, ১-৮-১৯৫৫ তারিখে তার নাম হল 
পূর্ব-রেলপথ । শুধু “ভারত? কাট? গেল । 


এখন কতকগুলো ছোটমাপ্রের রেলপথের কথা বলে এই পর্ব শেষ করছি। 

১, বক্তিয়ারপুর-বিহার লাইট রেলওয়ে । দৈর্ঘ্য ৩৩ মাইল। কোম্পানি 
রেজিস্ট্ির তারিখ ১৯-৭-১৯০১। বস্ভিয়ারপুর থেকে বিভার, বিহার থেকে সিলাও, 
ও সিলাঁও থেকে রাজগির অংশ খোঁল1 হয় যথাক্রমে ১০৭-১৯০৩, ১৭-৭-১৯০৭ 
ও ১-১১-১৯১১ তারিখে । ১-৪-১৯৬১ থেকে ল'ইন বন্ধ হয়ে গেছে। 
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২, আহমদ্পুর-কাটোয়। রেলপথ । দের্ঘ্য ৩২ মাইল । আহ্মদপুর-কাঁটোয়া 
বেল কোম্পানি এই লাইন তৈরি করে ॥। কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ৩-১১-১৯১২ 
তারিখে । গভর্নমেন্ট তৈরি করবার মজুরি দেয় ১৬-১১-১৯১৪ তারিখে । 
সম্পাদক ও খাজাঞ্চি_ ম্যাকলিয়ড কোম্পানি । আহমপুর থেকে পাচগ্ডি, পাচগ্ডি 
থেকে কাঁটোয়! অংশ খোল! হয় যথাক্রমে ৩০-৫-১৯১৭ ও ২৯-৯-১৯১৭ তারিখে । 
১-৭-১৯৬৭ তারিখে গভর্নমে্ট এই লাইন কিনে নিয়ে পূর্ব-রেলপথের সঙ্গে যুক্ত 
ক”রে দিয়েছিল । 

৩. বর্ধধান-কাটোয়া রেলপথ । দৈঘ্য ৩২ মাইল । বর্ধমান-কাটোয়! রেল 
কোম্পানি এই লাইন তৈরি করে । কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১৯১৩ সনে, লাইন 
তৈরির মঞ্ুরির তারিখ ৩০-১২-১৯১৩ | লাইন খোল] হয় ১-১২-১৯১৫ তারিখে । 
এই লাইনেরও সচিব ও খাজাঞ্চি ম্যাকাপিয়ড কোং । ১-৪-১৯৬৬ তারিখে এই 
লাইন গভর্নমেণ্ট কিনে নিয়ে পূর্বরেলপণের সঙ্গে যুক্ত ক”রে দিয়েছে। 

৪. বেঙ্গল-প্রভিনসিয়াল রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড । দৈধ্য ৪১ মাইল । 
এর ছু*টি অংশ : ক. ভারকেশ্বর থেকে মগরা ৩১ মাইল, ও মগরা থেকে ত্রিবেণী 
২ মাইল- মোট ৩৩ মাইল) খ. দশঘরা থেকে জামালপুরগঞ্জ ৮ মাইল। এই 
লাইনটটির বিশেষত্ব ভচ্জে এই যে, এটি সম্পূর্ণ এদেশীয় লোকের অর্থে ও 
তক্াবধানে তৈরি হয় ও পরিচালিত হয়। কোম্পানি রেজিস্টি হয় ১৮৯০ সনে । 

বাবু আনন্প্রসাঁদ রাষ ন'মে একজন স্থানীয় রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার এই রেল- 
পথের পরিকল্পনা করেন । বাবু অমৃতলাল রায় একটা লিমিটেড কোম্পানি গঠন 
করে মূলধন সংগ্রহ করেন। এই রেলপথ খোলবার মঞ্জরির তারিখ ১৮-১২- 
১৮৯১ । পূর্ববঙ্গ রেলের প্রধান এঞ্রিনিয়ার মিঃ এফ. সি. রবাটসন এই কোম্পানির 
পরামর্শদাত] এপ্রিনিয়ার ছিলেন । তারকেশ্বর থেকে বন্থয়া পর্ষস্ত এবং বন্থুয়া থেকে 
মগরা পর্যন্ত অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ৭-১১-১৮৯৪ এবং ৮-৩-১৮৯৫ তারিখে । 
এই লাইন তৈরির ভার ছিল প্রথমে বাবু অনদাগ্রস'দ রায়ের ওপর, পরে বাবু 
রামকৃষ্ণ মুখাঞজজির ওপর । 

২০-৩-১৯৫৬ ত+রিখ থেকে এই লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। 

৫. হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে । ম্যানেজিং এজেণ্ট _মািন বার্ন কোং। 
রেল কোম্পানি রেজিস্টির তারিখ ২-৫-১৮৯৫ | চুক্তি হয়_রেল কোম্পানি ও 
হাওড়! জেল] বোর্ড, হুগলি জেলা বোড ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 
মধ্যে। 

প্রধান লাইন হাওড়া-আমত1 থোল! হয় ৪ কিস্তিতে : 

ক. হাওডা-তেলকলঘাট থেকে ডোমজুর, খ. ডোমজুর থেকে বড়গাছিয়া, 
গ. বড়গাছিয়] থেকে মাঁজু, ঘ. মাজু থেকে আমতা- এই অংশগুলি খোলা হয় 
যথাক্রমে ১-৭-১৮৯৭, ২-১০-১৮৯৭) ৪-৫ ১৮৯৮ ও ১-৬-১৮৯৮ তারিখে । 


২১৬ কলিকাতা-দপণ 


তেলকলঘাট থেকে বড়গাছিয়া'র দূরত্ব ১৬ মাইল, আর আমতার দূরত্ব ২৮ 
মাইল। 

ঠাপাডাঙা শাখা | এই শাখা থোল! হয় ৩ কিস্তিতে _ ক. বড়গাছিয়া থেকে 
জগত্বল্লভপুর, খ. জগত্বল্লভপুর থেকে আটপুর, গ. শ্াটপুর থেকে চাপাভাঙা। 
এই ৩টি অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ২-১০-১৮৯৭, ১-৬-১৯০৪ ও ২৪-৮-১৯০৮ 
তারিখে । 

তেলকলঘাট থেকে চাপাডাড] ৩২ মাইল ও বড়গাছিয়। থেকে ১৬ মাইল। 
আমতা ও চাপাভাঙ! লাইন বন্ধ হয়ে যায় ১-১-১৯৭১ তারিখে । 

৬. হাওড়া-শিয়াথালা লাইট রেলওযে । এরও ম্যানেজিং এজেণ্ট মার্টিন বার্ন 
কোং। রেল কোম্পানি রেজিস্ট্রির তারিখ ১৯-৬-১৮৯৫ । চুক্তি হয় রেল 
কোম্পানি ও হাওড়া জেলা বোর্ড, হুগলি জেল] বোর্ড ও হাওড়া মিউনিসিপ্যলিটির 
মধ্যে। 

প্রধান লাইন হাওড়া-শিয়াথালা খোল! হয় ৩ কিস্তিতে- ক. কদমতল! থেকে 
চণ্ডীতলা, থ. চণ্ডতীতলা থেকে কে্টরামপুর। গ. কে্টরাঁমপুর থেকে শিয়াথাল] । 
এই তিন অংশ খোল হয় যথাক্রমে ২-৮-১৮৯৭, ১০-৯-১৮৯৭ ও ৭-১১-১৮৯৭ 
তারিখে । তেলকলঘাট থেকে 5গ্ডীতল ১১ মাইল এবং শিয়াখাল। ২০ মাইল। 

জনাই শাখা । চগ্ডীতলা থেকে জনাই ৩ মাইল । খোলা হয় ৫-৫-১৮৯৮ 
তারিখে । শিয়াথালা ও জনাই লাইন বন্ধ হয়ে যায় ১-১-১৯৭১ তারিথে। 

হাওড়া-আমতা! ও হাওড়া-শিয়াথাল! - এই ছু'টি রেলপথই হাওড়ার গঙ্গার ধারে 
তেলকলঘাট থেকে আরম্ভ হতে1। হাওড়া ময়দানের মাবথানে একটি স্টেশন 
ছিল । তেলকলঘাট থেকে ছেড়ে ট্রেন হাওড় ময়দান স্টেশনে থেকে সেখান 
থেকে হাওড়ার পঞ্চাননতল! রোড ধরে কদ্মমতল! স্টেশন হয়ে দাশনগর পর্যন্ত 
ষেত। সেখান থেকে হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াথাল! লাইন আলাদ। হয়ে 
যেত। স্বাধীনতার পর তেলকলঘাট স্টেশন ও হাওড়া ময়দান স্টেশন ছুটি উঠিয়ে 
দেওয়। হল ও পঞ্চাননতলা রোডের লাইন উপড়ে ফেল! হল । চাদমারি পুলের 
পশ্চিম ধারে এক নতুন স্টেশন তৈরি ক”রে তার নাম দেওয়া হল হাওড়া ময়দান 
স্টেশন । আর ট্রেন চলাচলের পুরনে। রাস্তা বন্ধ হয়ে ঘাওয়ায় এই নতুন স্টেশন 
থেকে বেলিলিয়াস রোডের উপর লাইন পেতে সেহ লাইন নিয়ে যাওয়৷ হল 
৪ কি. মি. দূরে দাশনগর পর্যন্ত । সেখান থেকে হাওড়া-আমতা ও হাওড়া- 
শিয়াখাল! যাবার সাবেক পথ আরম্ভ । নতুন হাওড়া ময়দান স্টেশন থেকে জাম- 
নগর পর্যস্ত লাইন খোল! হয় ১-২-১৯৪৮ তারিথে । 

ভারত গভর্নমেন্ট বড়মাপের হাওড়া-মামতা ও হাওড়া-শিয়াখালা লাইন 
খুলবেন বলে ্রতিশ্রতি দিয়েছে । যতদূর মনে পড়ে, লাইনের শিলান্াসও হয়ে 
গেছে । কিন্ত এখনে! পর্যস্ত কোনে কাজই হয় নি। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেল- 
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পথের জেনারেল য্যানেজার শ্রী! জে. এস.ডি. ডেভিড বলেছেন যে, হাঁওড়া-আমতা 
লাইনে হাওড়া থেকে বড়গাছিয়া পর্যন্ত অংশ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ১৯৮০ সনের 
মধ্যে খুলবে । 

৭. আরা-সাসারাম লাইট রেলওয়ে । দৈধ্য ৬৫ মাইপ। ম্যানেজিং এজেণ্ট 
মার্টিন বার্ন কোং। রেল কোম্পানি রেজিস্ট্রির তারিখ ১৯-১০-১৯০৯ । এটি 
সাহাবাঁদ জেল। বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত লাইন। 

আরা থেকে সাসারাম ও সাপারাম থেকে তারাচণ্ডী পাহাড় অংশ খোল হয় 
যথাক্রমে ৬-৩-১৯১১ ও ১২-১১-১৯১৪ তারিখে । ১৫-২-১৯৭৮ তারিখ থেকে 
এই লাইন বন্ধ হয়ে গেছে । 

৮. ফতোয়া-ইসলামপুর লাইট রেলওয়ে । দৈধ্য ২৭ মাঁইল। ম্যানেজিং 
এজেণ্ট মাটিন বার্ন কোং। রেল কোম্পানি রেজি হয় ১৯১৫ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে । গভর্নমেণ্ট মণ্্ুরির তারিখ ২৪-৯-১৯১৫ | এক পয়সাও আয় নেই। 
গভর্নমেণ্টের মর্থসাহায্য চলছিল । ১৯৭ সনের মে ম'স থেকে গাড়ি চালানে। 
সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা হয়েছে। 

৯, ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে । দৈর্ঘ্য ২৪ ম.ইল। ডিহরি-অন-শোন 
থেকে রোহতাসগড় পর্যস্ত। রেলকোম্পানির সঙ্গে অনেকবার অনেক রকমের চুক্তি 
হয়েছে। সর্বপ্রথম চুক্তি হয়_ সাহাবাদ জেলা বোর্ড ও কলকাতার 0০6৪৮1035 
55৪] কোম্পানির মধ্যে । লাইন তৈত্রি করবার মঞ্ুরির তারিখ ১০-১১-১৯০৮। 
চুক্তি নাকচ ক'রে ৪-৬-১৯০৯ তারিখে আর এক চূক্তি হয় সরাসরি ডিহরি 
রোহতাঁস লাইট রেলওয়ে কোম্পানি লিঃ ও সাহাবাদ জেলা বোর্ডের মধ্যে 
লাইন তৈরির জন্য । এই চুক্তির ছারা অক্টেভিয়াস স্টিল কোম্পানিকে সবরকম 
দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া! হল । ১০-১২-১৯২৪ তারিখে সাহাবাদ জ্েলাবোর্ড 
ও ডিহরি-রে'হতাস লাইট রেলওয়ে কে*ম্পানি পিঃ-এর মধো চুক্তি হয় রোহতাস 
স্টেশন থেকে আকবরপুর পর্ষস্ত লাইন বাড়াবার জন্য । 

২৭-১২-১৯৫২ ত'রিখথে ডিহরি-রোহতাঁস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও 
রোহতাস ইণ্ডাস্ট্িপ্র লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় ডিহরি সিটি থেকে ডাঁলমিয়ানগর 
কারখানা পধন্ত লাইন নিয়ে যাবার জন্ত | এ ২৭-১২-১৯৫২ তারিখেই ডিহৰি 
রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লি; ও ডালমিয়া জৈন কোম্পানি লিঃ-এর মধ্যে 
চুক্তি হয় লাইনকে মুরূলি পর্যজ্ক নিয়ে যাবার জন্তয | 

৭-৮-১৯৫৩ তারিখে ডিহুরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও সাহাবাদ 
জেলারোর্ডের মধ্যে চুক্তি হয় লাইন পাচ] গ্রাম পর্যস্ত বিস্তৃত করবার জন্য । 

৩০-৬-১৯৫৪ তারিথে ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও রোঁহতাস 
ইগ্তাস্ট্িঙ্জ লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় লাইনকে তিউরা-পিপরাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত 
করবার জন্য । প্র ৩০-৬*১৯৫৪ তারিখেই ডিছ্রি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং 


২১৮ কলিকাতা-দর্পণ 


লিঃ ও রোহতাস ইগ্াস্ট্রিজ লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় নাসরিগঞ্জ পযন্ত লাইন নিয়ে 
যাবার জন্য । এই রেলপথ এখনো চালু আছে । 

বারাসাত-বসিরহাট-হাঁসনাবাদ বড় মাপের রেলপথ । এটি সরকারি লাইন, 
৫৩ কি.মি. দীর্ঘ । লাইন পাতার কাক্জ শুরু হয় ১৯৫৯ সনের নভেম্বর মাঁসে, 
খোল! হয় ৯-২-১৯৬২ তারিখে । তখনক'র রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এই 
লাইনের উদ্বোধন করেন এ তারিখে । এই লাইন ইস্টার্ন রেলের অন্তভূক্ত। 

ইতিমধ্যে আমি পুব-ভাঁর ত রেলপথের কথা বলেছি । কিন্তু আর ছৃ*টে৷ রেলপথ 
-য1 কলকাতার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ রক্ষা করত- হার কথা বলা হয় নি। 
সেই ছু'টে! রেলপথ ভচ্ছে : বাংল'*ন"গপুর ও পূর্ববঙ্গ রেলপথ । সেই ছু*টি 
রেলপথের কথা এখন লিখছি । 


বাংলা-নী গপ্ুর রেলপথ (বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ) 

এই রেলপথের ইতিহ"স একটু বিচিত্র । বেঙগল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৮৭ 
সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি ইংলাণ্ে গঠিত হয় । মনে হওয়া স্বাভাবিক বে কোম্পানি 
গঠিত হওয়ার পরেই ভারতে বাংলা-ন"গপুব রেলপথের কাজ আরন্ত হয়েছে । তা 
কিন্ত ঠিক নয়। এই রেলপথের স্চন] হয় অনেক 'জাগেই ১৮৬৩ সনে । উর সনে 
তখনকার মধাপ্রদেশের (£সন্ট্াল প্রভিন্স-এর ) চিফ-কমিশনার স্যার রিচার্ড 
টেম্পল নাগপুর থেকে মধাপ্রদেশের শস্যভাগার ছত্রিশগড় পর্বস্ত একটি ছোট 
মাপের ট্রামল'ইন পাতবাব স্ত্রপারিশ করেন । কিন্তু সেই স্থপারিশ ভারত 
সরকারের কাছে গ্রহণবধোগ্য মনে হয় নি। ৮৭০ সনে মধাপ্রদেশের তদানীন্তন 
চিফ-কমিশনার মিঃ মরিদ আবার এ ট্রামলাইন খোল'র স্থপারিশ করেন । ভারত 
সরকার প্রস্তাবটি অ'বণব বিবেচনা কবেন । কিন্তু তখনো! প্রস্তাব গ্রাহথ ভন না। 
শেষে ১৮৭৮ সনে ভারত সরকার নাগপুর থেকে রাজনন্দগাও পর্স্ত একটি মাঝারি 
মাপের রেললাইন প:;তব'ব 'অন্তমতি দেন । এই লাইনটি ১৪৫ মাইল দীর্ঘ, 
খোল] হয় ১৮৮২ ₹নে। 


১৮৮৪ সনে নাগপুর থেকে পূর্ব-ভারত রেলপথের সীতারামপুর স্টেশন 
( আসানসোল স্টেশন থেকে « মাইল পশ্চিমে ও কলকাঁত1 থেকে ১৩৭ যাইল ) 
পর্যন্ত একটি বড় মাপের রেললাইন তৈরির মঞ্চুরি দেওয়] হয়। ১৮৮৫ সনে এই 
লাইনের জন্ত প্রয়োজনীয় জমি দখল কর! হয় এবং মাটি ফেলার কাজও অনেক- 
দূর এগোয়, কিন্তু হঠাৎ কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হয়। তার কারণ, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হওয়ার দরুন সরকারি তহবিলে অর্থের ঘাটতি 
পড়ে। 

এমন একট] গুরুত্বপূর্ণ লাইনের কাজ মুলতুবি রাখায় বিদেশী বাবসায়ী মহলে 
অসন্তোষের হ্ৃষ্টি হয় । তারা গভর্নমেণ্টকে অনেক বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে এই লাইন 


যোগাযষোগ-ব্যবস্থা:ঃ রেলপথ ২১৯ 


পাতার ভার একটি বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দিতে রাজি করায় । তারই 
ফলে ইংল্যাণ্ডে ২৩-২-১৮৭ তারিখে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত 
হয়। এ সনের ন মার্চ তারিখে এই কোম্পানি ভারত সচিবের সঙ্গে একটি চুক্তি 
করে এই মর্মে যে তারা মাঝারি মাপের নাগপুর-ছত্রিশগড় সরকারি রেলপথকে 
নিয়ে নেবে, এ রেলপথকে মাঝারি মাপ থেকে বড়মাপে পরিবত্তিত করবে, 
ধর লাইনকে সীতারামপুর স্টেশন পর্যন্ত নিযে যাবে এবং কাঁটনি থেকে 
উমারিয়া পর্ষস্ত বে বড়মাপের ৩৬২ মাইল দীঘ রেললাইন সরকার ১৮৮৬ সনে 
তৈরি করেছিল, সেই লাইনকে নিষে বিস্তুত ক'রে পরিকল্লিত নণ'গপুর- 
সীতারামপুর প্রধান লাইনের সঙ্গে যোগ ক”রে দেবে । এই চুক্তির শর্ত অন্বঘায়ী 
বাংলা-নাঁগপুর রেল কোম্পানি কাউনি-উমারিয়া লাইন ১৮৮৮ সনের এপ্রিল 
মাসে নিয়ে নিল। এইটিই হল বাংলা-নাগপুর রেলপথের প্রথম বড়মাপের লাইন । 
একদিনের জন্যেও ট্রেন চলাচল বন্ধ না রেখে নাগপুর থেকে রাজনন্দগাঁও পর্ন 
মাঝারি মাপের লাইনকে বড়মাপের লাইনে পরিবতিত করা সম্পূর্ণ হল ১৮৮৮ 
সনের ২৭ নভেম্বরের মধ্যে । তবে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে এই লাইনকে পূর্ব 
দিকে প্রসারিত ক”রে সীতারামপুরের বদলে আঁসাঁনসোল স্টেশনে পর্ব-ভারত 
রেলপথের সঙ্গে যুক্ত কর হবে । ১৮৮৮ সনেই একটি শ্রমিক ও এঞ্জিনিয়ারের 
দল রাজনন্দগাও থেকে পূর্বদিকে রেলপথটি তৈরি করতে করতে এগোতে লাগল, 
আর ১৮৮৯ সনে অন্য একটি দল আসানসোল থেকে রেলপথটি তৈরি করতে 
করতে ঠিক উল্টোদিকে এগোতে লাগল । ১৮৯১ সনের ১৮ জানুয়ারি এই ছুঃটি 
পথ এসে জোড়া লাগল রায়গড় সেঁশনে। কাটনি থেকে উমারিয়া পর্যন্ত শাখা 
লাইনটিকেও প্রসারিত ক'ত বিলাসপুর স্টেশনে প্রধান লাইনের সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হল প্র তারিখেরই মধ্যে । 

তালে দেখা যাচ্ছে, বাংলা-নাগপুর রেলের প্রধান লাইনটির, অর্থাৎ নাগপুর- 
গোত্ডিয়া-রায়পুর-বিলাসপুর-চক্রধরপুর-পিনি-পুরুলিয়া-আসানসোৌল লাইনের নির্মাণ 
এবং কাটনি-উমারিযা লাইনেব বিলাসপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হয় ১৮-১- 
১৮৯১ তাঁরিখে । ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউন বেঙগল-নাগপুর রেলের সরকারিভাবে 
উদ্বোধন করেন ১৮৯১ সনের ৭ মাচ তারিখে । 

এরপর সিনি জংশন থেকে খড়গপুর জংশন পর্যস্ত লাইন খোল। হয় ১-৬-১৮৯৮ 
তারিখে । তারপর খড়গপুর থেকে টিকিয়াপাড়া (হাওড়া ) লাইন খোলা হয় 
১৪-১২-১৯০০ তারিখে । এই লাইন তিন দফায় খোল! হয় : খড়াপুর থেকে 
দাইনন খালপুর পযন্ত ১৭-১২-১৮৪৮ তারিখে, দাইনান খালপুল থেকে রাজাপুর 
খাল পর্যস্ত ২৪-৫-১৯০০ তারিখে, এবং রাজাপুর খাল থেকে টিকিয়াপাড়া 
( হাওড়া ) পর্যন্ত ১৪-১২-১৯০০ তারিথে। 

সঙ্গে সঙ্গে থড়ীপুরকটক লাইম তৈরির কাজও চলতে থাকে । খড়াপুর 
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থেকে বালেশ্বর পর্যস্ত লাইন খোল! হয় ১৭-১২-১৮৯৮ তারিখে এবং বালেশ্বর 
থেকে কটক পর্যস্ত ১০-১-১৮৯৯ তারিখে । 

১৯০১ সনে বাংলা-নাগপুর রেলপথ পূর্ব উপকূল রেলপথের (ইস্ট কোস্ট 
রেলওয়ের) উত্তর অংশ কিনে নেয়। পূর্ব উপকূল রেলপথটি তৈরি করে 
গভর্নমেন্ট । এটি দক্ষিণে বিজয়ওয়াড়া৷ (বেজওয়াদা) থেকে আরম্ভ ক'রে 
সামলকোট, বিশাখাপত্মম্‌ (ভিজাগাপটম্‌)), গঞ্জাম হয়ে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
খুরদা। রৌড থেকে পুরী পর্যস্ত শাখা লাইনও এই সরকারি রেলের অন্তর্গত ছিল। 
এই রেলপথের ছিল ছু+টি অংশ | এক, বিজয়ওয়াড়া থেকে বিশাখাপত্বম্‌ পর্যন্ত 
দক্ষিণ অংশ; আর, বিশাখাপত্বমের ঠিক উত্তরে ওয়ালটেয়ার থেকে কটক পর্যন্ত 
উত্তর অংশ । এই উত্তর অংশ তৈরি হয় ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ সনের মধ্যে । পুর্ব 
উপকূল রেলপথের এই উত্তর অংশটি বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি কিনে নেয় 
১৯০১ সনে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৩ বছরের মধ্যে বাংলা-নাগপুর রেলপথ দুদিকে বিস্তৃত 
হয়: বাংলা-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের নয়নপুর জেলায় । আদ্রা- 
ভোজুড়ি-মহুদা-চন্ত্রপুরা বাংলা-নাগপুর রেলপথের এই বড়মাঁপের অংশট1 বাংলা- 
বিহার কয়লাখনি অঞ্চলে; আর, গোতিয়া-বালাঘাট-নয়নপুর-জব্বলপুর ও 
নাগপুর-ছিন্দওয়াড়া-নঞনপুর, এই ছু+টি ছোটমাপের রেলপথ নয়নপুর জেলায় । 

শেষ গুরুত্বপূর্ণ বড়মাপের লাইন, যা বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি তৈরি করে, 
তা হচ্ছে রায়পুর থেকে বিজয়নগরম্‌ (ভিঞ্জিয়ানাগ্রাম ) শাখা লাইন। এটি 
দৈর্ঘ্যে ৪৬৭ কিলোমিটার (প্রায় ২৯০ মাইল) । ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে পাবতীপুরষ্‌ 
পর্যস্ত একটি শাখা লাইন ১৯০৯ সনে খোলা হয়েছিল । ১৯২৪ সনে রায়পুর থেকে 
পার্বতীপুরম্‌ অংশটার শেষ সমীক্ষা আরম্ভ হয়। পরে রেল লাইন পাতা মঞ্জুর হয় 
ও কাজ আরম্ত হয়। এই অঞ্চলট] ছিল আয়তনে ইংল্যাণ্ডের মতোই বড়, কিন্তু 
অত্যন্ত অনুন্নত, বনঙ্রঙ্গলে ভরা । কাজ আরম্ভ হয় ছুই প্রান্ত থেকে | এই লাইনের 
শেষ অংশট!র কাঞ্জ সম্পূর্ণ হয় ও ট্রেন চলাচল করতে ।আরম্ত করে ১৯৩১ সনের 
২০ ডিসেম্বর তাঁরিখ থেকে | কোন অংশ কবে খোল! হয়েছিল তার হিসেব নিচে 
দেওয়া হল : 

ক. ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে বিলি, ২৪-১২-১৯০৮ 

খ. ববিলি থেকে পার্বতীপুরম্, ৮-৩-১৯০৯ 

গ. পার্বতীপুরম্‌ থেকে জুমা দিপেটা, ৩১-৩-১৯৩০ 

ঘ. জুমািপেট। থেকে রায়াঘড়া, ১২-৪-১৯৩০ 

উ. রায়াঘড়া থেকে থেরুবলিঃ ৩১-৩-১৯৩১ 

চ. রায়পুর থেকে জৌক, ১৫-১১-১৯২৯ 

ছ, জৌঁক থেকে হুরিশঙ্কর রোড, ৩০-৩-১৯৩০ 
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জ. হরিশঙ্কর রোড থেকে তিতিলাগড়, ৩০-৯-১৯৩০ 
ঝ. তিতিলাগড় থেকে থেরুবলি, ২০-১২-১৯৩১ 
আরে। কতকগুলি লাইন কবে থোলা হয়েছিল, তার হিসেব নিচে লেখা হল 
ক. শাতরাগাছি-শালিমার শাখা, ১৫-৩-১৯০১ 
থ. টাটানগর-গরুমহিষানি শাখা : 
টাটানগর থেকে ওনলাজুড়ি, ১-২-১৯১১ 
ওনলাজুড়ি থেকে গরুমহিষাঁনি, ৬*৪-১৯১১ 
ওনলাজঞুড়ি থেকে বাদামপাহাড়, ২৩-১০-১৯২২ 
গ. কটক-তালচের শাখা, ২০-১-১৯২৭ 
ঘ. বারকাথানা-চাণ্ডিল শাখা। ৩১-৩-১৯২৭ 
উ* পূর্ব উপকূল রেলপথের উত্তরাংশ : 
ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে ওয়ালটেয়ার ও গোপালপত্বম্ঠ ১৫-৭-১৮৯৩ 
ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে নৌপদ1, ২০-৯-১৮৯৪ 
নৌপদ। থেকে পলাশী, ১৭-১২-১৮৯৪ 
পলাশ! থেকে বহরমপুর € গঞ্জাম ), ১-৪-১৮৯৫ 
বহরমপুর ( গঞ্জাম ) থেকে রম্তা, ১-৯-১৮৯৫ 
রস্তা থেকে খুর্দী রোড, ১-৩-১৮৯৬ 
খুর্দী রোড থেকে ভুবনেশ্বর, ২০-৭-১৮৯৬ 
ভুবনেশ্বর থেকে কটক, ১-২-১৮৯৭ 
চ* খুর্দা রোড থেকে পুরী শাখা, ১-২-১৮৯৭ 
ছ. গুয়া শাখা : 
রাজখরসাওয়ান থেকে ডাঙ্গোয়াপোসি, ১-৭-১৯২৪ 
ডাঙ্গোয়াপোসি থেকে ওয়া, ২০-২ ১৯২৫ 
জ. বীরমিত্রপুর শাখ : 
কোয়েল নদীর তীর থেকে বীরমিত্রপুর, ২-২-১৯২২ 
রাউরকেল!। থেকে কোয়েল নদীর তীর, ১৭-৯-১৯২২ 
ঝ. সম্ধলপুর শাখা : 
ঝাড়ম্থগুদা থেকে সম্বলপুর, ১-২-১৮৯৩ 
এ. পুরুলিয়া-রী চি শাখা : 
পুরুলিয়া থেকে রাঁচি, ১৫-১১-১৯০৭ 
রীঁচি থেকে লোহারভাগ! (ছোট মাপের ), ৬-১০-১৯১৩ 
ট. রায়পুর-ধামতারি শাখা : 
রায়পুর থেকে কুরুড়ঃ ১০-৭৯-১৯০০ 
কুরুড় থেকে ধামতারি, ১৭-১২-৯৯০০ 


ক 
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আভনপুর থেকে বীপ্্রিম, ১৫-১০-১৯০০ 


সাতপুরা রেলপথ ( ছোটমাপের )- 


ক, 


খ. 


গ 


উ 


গোও্য়া-চান্দা ছুগ শাখা : 

গোত্ডিয়া থেকে নাগভির, ৯১-১১-১৯০৮ 
নাগভির থেকে রাজোলি, ১-১২-১৯১০ 
রাঞ্জোবি থেকে বাবুপেট, ১-৪-১৯১৩ 
বাবুপেট থেকে চান্দা ছুগ, ২০-২-১৯১৬ 
গোশ্ডিয়া-জ্জব্বলপুর শাখা : 

গোওডয়। থেকে নয়নপুর, ১৩-৪-১৯০৩ 
নয়নপুর থেকে বগা, ৫-৭-১৯০৪ 

বগা থেকে হাওবাগ, ৭-৪-১৯০৫ 
নয়নপুর-গড়ম গুল] শাখা, ১৫-২-১৯০৯ 
নয়নপুর-বারকুহি শাখা : 

নয়নপুর থেকে সিওনি, ১২-২-১৯০৪ 
সিওনি থেকে চৌরাই, ২৭-৭-১৯০৪ 
চৌরাই থেকে ছিন্দ ওয়াড়া, ১-৯-১৯০৪ 
ছিন্দওয়াড়! থেকে ক্ষীরসাদো, ১৫-৩-১৯০৬ 
ক্ষীরসাদে! থেকে বারকুহি, ২৩-৩-১৯০৭ 
্সীরসাদে! থেকে পারাসিয়, ২৩-১২-১৯২২ 
বালাঘাট-কাটার্দি শাখা, ১-৫-১৯১৩ 


বাংলা-নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন : 


নাগপুর থেকে রাজনন্দগাঁও, ১৮৮০-৮২ 
রাজনন্দগাও থেকে রায়পুবঃ ৪-১২-১৮৮৮ 
রায়পুর থেকে বিলাসপুর, ১০-০১-১৮৮৯ 
বিলাসপুর থেকে রায়গড়, ১০-২-১৮৯০ 
পুরুলিয়া থেকে দামোদর নদ, ১৪-২-১৮৮৯ 
দামোদর নদ থেকে আস'নসোল, ১২-৬-১৮৮৯ 
পুরুলিয়া! থেকে চক্রধরপুর, ২২-১-১৮৯০ 
চক্রধরপুর থেকে গোইলকেরা, ১৫-৫-১৮৯০ 
গোইলকেরা থেকে ঝাড়সুগুদা, ১-২-১৮৯১ 
ঝাড়স্থগুদা1! থেকে বায়গড়। ২০-৪-১৮৯০ 


মধ্যভারত কয়লাখনি রেলপথ ( সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোলফিল্ড রেল ওয়েন) 


অনুপ্প,র থেকে বিজুড়ি, ১৭-৬-১৯২৮ 
বিজুড়ি থেকে মহেহ্দ্রগড়, ২৫-৪ -১৯২৯ 
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মহেন্দ্রগড় থেকে চিডিমিড়ি, ২৩-১-১৯৩১ 

তুমসার রোড-তিরোদি ছোটমাঁপের রেলপথ : 

এই লাইনটি ভারত সরকার সেন্ট্রাল ইগডয়া মাইনিং কোম্পানির কাছ থেকে 
কিনে নিয়ে ১-৪-১৯১৬ তারিখে বাংলা-নাগপুর রেল “কোম্পানিকে দিয়ে দেন 
তাদের নিজন্ব লাইন হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন'র জন্য | 

ছোটমাপের পারলাকিমেদি রেলপথ : 

নওপদা থেকে গুনুগ্ুর। এই রেলপথ পালাকিষেদির রাজা তৈরি করেন। 
স্থতরাং এটা তারই সম্পত্তি ছিল। বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি এই লাইন 
দেখাশোনা করত ও চালাত। ভারত সরকার ১-২-১৯৫০ তারিখে এই রেল- 
পথ কিনে নিয়েছে । সেইদিন থেকে এই রেলপথ বাংলা-নাগপুর রেলপথের 
অচ্ছেগ্ক অংশ হয়েছে। 

খোলার তারিখ : 

ক. নওপদ] থেকে পার্লাকিমেদিঃ ১-৪-১৯০০ 

খ. পালাকিমেদি থেকে বারাণলী, ১৭-১১-১৯২৯ 

গ. বারাণসী থেকে গুনুগীর, ১৬-১১-১৯৩১ 

ময়ুরভঞ্জ স্টেট রেলওয়ে : 

এই রেলপথের রূপসা থেকে বারিপদ৷ অংশটি আগে মধূরভ্জ সরকারি রেলপথ 
বলে পরিচিত ছিল। এর মালিক ছিল মযূরশঞ্জ স্টেটের রাজা | এই অংশটি 
যয়ুরভপ্ রেলওয়ে কোম্পানি কিনে নেয় এবং যেদিন বারিপদা থেকে তালবাধ 
(বাংডিপোসি ) পযন্ত অংশ খোলা হয় ( ১৫-৭--৯২০ তারিখে ), সেদিন থেকে 
কোম্পানি নিজ্বের রেলপথের অন্তভূক্তি ক'রে নেয়। ১৯১৫ সনে ময়ূরভগ্ 
রেলওয়ে কোম্পানি রেজিস্ট্রি কর্ণ হয় এবং এই রেলপথের শেষোক্ত অংশের 
ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল কলকাতার হোর মিলার কোম্পানি । 

এই লাইন ভারত সরকার তৈরি করে, কোম্পানি অর্থ বোগায়। স্থতরাং 
লাইনের মালিক ছিল কোম্পানি । তবে, ভারত সরকার এই রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ 
ও পরিচালন! করত বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানির মারফত ৷ ভারত সব্রকার 
এই রেলপথ নিয়ে নেয় ১-৪-১৯৫০ তারিখে এব" খ্র তারিখ থেকে রাষ্ট্র- 
পরিচালিত বাংলা-নাগপুর রেলপথের অঙ্গীভূত ক'রে দেয়। এই রেলপথটি ছিল 
ছোটমাপের। 

খোলার তারিখ : 

ক. রূপসা থেকে বারিপদা, ২০ ১-১৯০৫ 

থ. বারিপদা থেকে তালবীধ ( বাংড়িপোসি )১ ১৫-৭-১৯২০ 


এখন আমর। ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাস পর্যস্ত এলাম । এই সময়ের ছু'বছর পরে 


২২৪ কলিকাতা-দপণ 


১৯৫২ সনের ১৪ এপ্রিল ৩টি আঞ্চলিক রেলপথের জন্ম হল। ক. উত্তর রেলপথ, 
থ. উত্তর-পূর্ব রেলপথ, গ. পূর্ব রেলপথ । এদিন সমস্ত বাংলা-নাগপুরর রেল- 
পথকে (বড় ও ছোট ছুই মাপেরই ) পূর্ব-ভারত রেলপথের শিয়ালদহ, হাওড়া, 
আসানসোল, দানাপুর ও ধানবাদ-_ এই ৫টি বিভাগের দে জুড়ে দিয়ে পুর্ব 
রেলপথ তৈরি হল। কিন্ত এই ছুই বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের কাজ এত 
বেশি হয়ে দীড়াল যে একই কর্তৃপক্ষের পক্ষে একসঙ্গে ছু'টোকে পরিচালন! করা 
অসম্ভব হয়ে পড়ল । তাই ১৯৫৫ সনের ১ আগস্ট থেকে বাংলা-নাগপুর রেল- 
পথকে পূর্ব রেলপথ থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে তার নাম রাখা হল দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথ । বাংলা-নাগপুর রেলপথের প্রধান কার্যালয় যেখানে ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথের প্রধান কার্যালয়ও সেখানেই রইল-_গার্ডেনরিচে | 

শুধু একটি রেলপথের কথা! এ পর্যন্ত বলা হয় নি। সেটি বাকুড়া-দামোদর নদ 
রেলপথ, ছোটমাপের এবং ৬০ মাইল দরীর্ঘ। এই রেলপথ তৈরি করে বীকুড়া- 
দামোদর নদ্ব রেলওয়ে কোম্পানি । এই লাইন তৈরি করবার অনুমতি দেওয়া 
হয় ১-৫-১৯১৪ তারিথে। এই কোম্পানির সম্পাদক ও খাজাঞ্চি ছিল কলকাতার 
ম্যাকলিয়ড কোম্পানি । 

খোলার তারিখ : 

ক. বীকুড়া থেকে ইন্দীস, ১৫-১২-১৯১৬ 

খ. ইন্দাস থেকে সেহারা বাজার ( বর্ধমান জেলায় ), ১-৪-১৯১৭ 

গ. সেহার। বাজার থেকে রায়নগর ( বর্ধধান জেলায় ), ৬-৬-১৯১৭। ভারত 
সরকার এই লাইন কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নেয়। 


নিয়লিখিত রেলপথগুলি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের অস্তভু্ত ছিল : 
১, বাংলা-নাগপুর রেলওয়ে 
( বড়মাপের ৪,৩৭১ কিলোমিটার, ছোটমাপের ১,৪৮৩ কি: মি. ) 
২, ময়ুরভঞ্জ স্টেট রেলওয়ে 
€( ছোটমাপের, ১১৩.৬৮ কি.মি. ) 
৩. পার্লাকিমেদ্ি লাইট রেলওয়ে 
€( ছোটমাপের, ৯০.৬১ কি.মি.) 
৪. সাতপুর] রেলওয়ে 
( ছোটমাপের, ১৪০১০ কি মি. ) 
৫. তুমসার রোড-তিরোদি রেলওয়ে 
(আগে ছিল ছোটমাপের, এখন বড়মাপের, ৪৭ কি.মি. ) 
পরবর্তী কালে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের সম্প্রসারণ ঘটেছে । যেমন ঝাড়স্থ গুা- 
সন্থলপুর লাইনকে তিতলাগড় পর্যন্ত বিস্তৃত কর! হয়েছে। আর, ওয়ালটেয়ার 


যোগাযষোগ-ব্যবস্থা: রেলপথ ২২৫ 


থেকে কোট্রাভানস। হয়ে কিরাওুল পর্যন্ত ২৯৫ মাইল দীর্ঘ এক নতুন লাইন খোলা 
হয়েছে । তবে এ লাইন শুধু মালগাড়ি বহন করে । 


হাঁওড়াম্টেশন 
এথন প্ররশ্র হচ্ছে, বাংলা-নাগপুর বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের স্টেশন কোনটি ? 
সকলেই জানেন, হাওড়া স্টেশন পূর্ব-ভারত ( বর্তম।নে ইস্টার্ন ) ও বাংলা-নাগপুর 
(বর্তমানে সাউখ-ইস্ট' ) রেলপথের যৌথ স্টেশন ॥ এই উক্তির সপক্ষে একটি 
প্রমাণ দিচ্ছি । ১৭-৪-১৮৯৬ তারিখের “স্টেটসম্যান, পত্রিকায় যে সংবাদটি 
প্রকাশিত হয়েছিল তার বাংল] অগ্রবাদ নিচে দেওয়া হল : 


হাওড়ায় যৌথ স্টেশন 

ইষ্ট-ইপ্ডিয়ান রেলওয়ের ইংল্যাগ্ু-হ্বিত ডিরেকটর বোর্ড বেঙ্গল-নাগপুর রেল- 

ওয়ের সঙ্গে যৌথভাবে হাগুড়ায় বে নতুন স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব করেছে 

এখন তারা তার নকশা ও খরচের হিসেব খতিয়ে দেখছে। 
এই প্রস্তাব অনুযায়ী পরে বে নতুন বিরণ্ট হাওড়া স্টেশন তৈরি হয়, শেষপর্যন্ত 
তার উত্তর অংশের ৮টি প্রাটকর্ম পূর্ব-শ্ারত রেলওয়ের ও দক্ষিণ অংশের ৬টি 
প্লাটকর্ম বাংলা-নাগপুর বা সাউথ ইস্ট'্ন রেলের নিঙ্গন্ব সম্পপ্তি বলে আমাদের 
এপধন্ত ধারণ ছিল। কিন্তু ১-৪-১৭৭৯ শভারিখে “স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি 
খবর বেরিয়েছে, তাতে অন্য কথা পাচ্ছি । খবরটির প্রাসর্পিক অংশ নিচে 
বাংল! তর্জম] ক'রে দেওয়' হল : 

প্রিন্সেপ ঘাট থেকে হুগপি নদীর ওপর যে দ্বিতীয় পুল তৈরি হচ্ছে, সেটি 

সম্পূর্ণ হলে আর একটি প্রধান রেল স্টেণন তৈরি হবে। ছু*টি পরিকল্পন"কেই 

এমনভাবে কাধকর করবার চেষ্ট। হচ্ছে যাতে ক”রে ছুটিরই | পুল ও স্টেশন 

বাঁ. মি. ]। 

এই স্টেশনটি ধক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ তৈরি করবে» কেনন! এ রেলের কলকাত। 

অঞ্চলে বর্তমানে নিজন্ব কোনে স্টেখন নেই । হাওড়া এবং শিয়ালদা, এই 

দুই স্টেশনেরই মালিক হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে । সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েকে 

হাওড়া স্টেশনের ১৪টি প্রাটফর্মের মধ্যে ৬টিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় । 

দক্ষিণ-পূব রেলের কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন এই সুবিধে যথেষ্ট নয়। 

একটি নতুন স্টেশন ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষ একটি নতুন 

মালগুদাম তৈরি করতে চান । শ'লিমারে ষে মালগুদাম আছে তাকে বড় 

করবার কোনে! উপায় নেই। ক্রমবর্থমান মাল পরিবহনের প্রয়োজন মেটা- 

বার জন্তে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া থেকে ১৬ কিমি. দুরে, হাওড়া- 

খড়গণুর লাইনের ওপর অবস্থিত, সাকরাইলকে এই নতুন মাল-ডিপোর 


১৫ 


২২৬ কলিকাতা-দর্পণ 


উপযুক্ত স্থান বলে পছন্দ করেছেন । এই মাল-ডিপে! তৈরি করতে ২২ কোটি 
টাক1 খরচ পড়বে বলে আন্দাঙ্গ করা হচ্ছে । 

দ্বিতীয় স্টেশনটি দ্বিতীয় ছুগলি পুলের হাওড়! প্রান্ত থেকে প্রায় এক 
কিলোমিটার দুরে তৈরি হবে । তৈরি করতে খরচ পড়বে ৯২ কোটি টাকা। 


পূর্ববঙ্গ রেলপথ (ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ) 


পূর্ব-ভারত রেলের হাওড়া-হুগলি লাইন খোলার ৩ বছর পরে ১৮৫৭ সনে “ইস্টার্ন 
বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি” গঠিত ও রেজিস্ট্রি করা হয়। এই কোম্পানির সঙ্গে 
সরকারের চুক্তি হয় যে, তারা কলকাতা থেকে কুন্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল 
রেলপথ খুলবে, আর কুষ্টিয়াতে পুল বেঁধে ঢাক] পর্যস্ত লাইন নিয়ে যাবে । তখন 
পদ্মা! কুষ্টিয়ার ধার দিয়ে বইত। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে পল্মা দূরে সরে 
যাওয়ায় পুল হাধা অসম্ভব হয়। অতএব কুষ্টিয়াই তখনকার মতো পূর্ববঙ্গ রেল- 
পথের শেষ সীমা হল । শিয়ালদা থেকে কুঠিয়] পর্যস্ত লাইন খোল] হয় ১৫-১১- 
১৮৬২ ( অন্তযতে ২৯-৯-১৮৬২ ) তারিখে । 

তখন শিয়'লদ]1 স্টেশন বলতে মাত্র একখানি টিনের ঘর ছিল। বড় আকারে 
পাক শিয়ালদার প্রধান (মেন) ফেেশন তৈরি হয় ১৮৬৯ সনে। সম্প্রতি এই 
স্টেশনের বাইরের দিকে খানিকট? ভেঙেচুরে অন্য ধরনের করা হয়েছে, ভেতরের 
দিকট! অনেকটা আগের মতোই আছে। 

১৮৭১ সনে কুষ্টিয়া থেকে লাইনকে বিস্তৃত ক'রে গোয়ালন্দ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া 
হয়। গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত স্টিমার সাভিস চালু হয়। এই স্ট্িমারে 
ক”রে ঢাক। ও পূর্ববঙ্গের নান! জায়গায় যাবার বাবস্থা হয়| 

কিয়া লাইনের পরেই “ক্যালকাট] আযাণ্ড সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানি” 
কলকাত1 থেকে পো ক্যানিং ( মাতলা নদী ) পর্যন্ত রেল লাইন খোলে ১৮৬২- 
৬৩ সনে । ১৮৫৬ সনে ১০ লক্ষ পাউও মূলধন নিয়ে এই কোম্পানি বিলেতে 
গঠিত হয়। এই কোম্পানির কলকাতায় এজেণ্ট ছিল-ম্যাকে কোম্পানি, 
ঠিকানা -৩৩নং জ্যাকসন ঘাট স্রিট। 

পোর্ট ক)ানিং লাইন আরম্ত হয় শিয়ালদার পাশের স্টেশন বেলেঘাট! থেকে । 
বেলেঘাট1 স্টেশন এখনে! রয়েছে । ১-৪-১৮৮৭ তারিখের আগে পর্যন্ত বেলেবাটা 
স্টেশন কলকাত] ও সাউথ-ইস্টার্ন রেলের স্টেশন ছিল। এ তারিথ থেকে ইস্টার্ন 
বেঙ্গল রেলওয়ের স্টেশন হয়। 

বেলেঘাটা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ২-১-১৮৬২ তারিখে । 
ত্র একই তারিখে সোনারপুর থেকে চম্পাহাটি পর্যন্ত লাইন খোলা হয়। চম্পা- 
হাটি থেকে পোর্ট কানিং পর্যন্ত থোলা হয় ১৫-৫-১৮৬৩ তারিখে । কিন্তু 
কোম্পানি বেশিদিন রেল চালাতে পারল ন1। তাঁর লোকসান হতে লাগল । 
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কোম্পানি গভর্নমেণ্টকে লাইন বিক্রি ক'রে দিল ১৮৬৩ জনেই ।. ভারতবর্ষে 
ক্যানিং লাইনই হচ্ছে সর্বপ্রথম সরকার-পরিচালিত (স্টেট ) লাইন । 

১৮৬২-৬৩ সনের পর ২০ বছর আর রেলপথ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয় নি। 
১৮৮২-৮৩ সনে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি ভায়মণ্ড হারবার লাইন 
খোলে । সোনারপুর থেকে বারুইপুর পর্যস্ত লাইন খোলা হয় ১০-৬-১৮৮২ 
তারিখে, বারুইপুর থেকে মগরাহাট পর্যন্ত ১০-৬-১৮৮২ তারিখে, মগরাহাট 
থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্ষস্ত ২৫-৪-১৮৮৩ তারিথে। 

এতদিন পর্যন্ত বেলেঘাটা৷ পোর্ট ক্যানিং লাইনের নাম ছিল কলকাত! ও 
সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে । ১-৭-১৮৮৪ তারিখে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারের 
দখলে আসে । ১৮৮৭ সনের সনের ১ এপ্রিল তারিখ থেকে ইস্টংর্ন বেঙ্গল 
রেলওয়ের নাম হয়--ইস্টর্ন বেঞ্ল স্টেট রেলওয়ে । সেদিন থেকে ক্যালকাটা ও 
সাউথ-ইস্টার্ন স্টেট রেলওয়ের । নাম ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। এই রেলওয়ে 
ইন্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়। 

বাণিগঞ্জ থেকে বঙ্গবঙ্গ পর্বস্ত লাইন খোলা হয় ১-৫-১৮৯০ তারিখে । বারুইপুর 
থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পযন্ত লাইন খোল। হয় ১৫-১২-১৯২৮ তারিখে । 

পূর্ববঙ্গ রেলপথের মধ্য অংশ ( ০210091 52০6107) ) থোলার তাৰিথ : 

ক. দমদম জংশন থেকে দত্তপুকুর, ২-৪-১৮৮২ 

থ. দত্তপুকুর থেকে গোবরডাডা, ৭-১২-১৮৮৩ 

গ. গোবরড'ঙা থেকে বনগী, ২২-৪-১৮৮৪ 

ঘ. রানাঘাট থেকে বনগী, ১৬-১০-১৮৮২ 
শাস্তিপুর শাখা : 

উ. চুনি নদীর পুল থেকে শীন্তিপুর, ৩১-৫-১৯২৫ 
চিৎপুর অংশ : 

চ. দমদম জংশন থেকে চিৎপুর লেঙেন ক্রসিং, ১০-১২-১৯১৩ 
মুশিদাবাদ লাইন : 

ছ. রানাঘাট খেকে ভগবানগোল, ১-৯-১৯০ ৫ 

জ. ভগবানগোলা থেকে কৃষ্ণপুর, ১০-১১-১৯০৫ 

ঝ. কৃষ্ণপুর থেকে লালগোলাঘাট (নসিপুর রোড-সমেত )১ ১৫-৭-১৯০৭ 


নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে 
১৮৭৫-৭৬ সনে উত্তরবঙ্গে ভীষণ ছুতিক্ষ হয়। ছুভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকার 
এই রেলপথ খোলেন । পূর্ববঙ্গ রেলের পোড়াদ! স্টেশন থেকে আরম্ত হয়ে এই 
লাইন জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যায় । মধ্যে একটা বড় ফাক ছিল--সেখানে স্টিমারে 
চেপে গঙ্গ! পার হতে হতো । বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৭ দনে 


২২৮ কলিকাতা-দর্পণ 


বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেবার আগে সার! (বা সীড়া) থেকে জলপাইগুড়ি 
পর্যন্ত এই রেলে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন । সরকারিভাবে এই রেলের উদ্বোধন হয় 
১৮৭৮ সনের জানুয়ারি মাসে । জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত লাইন থোল৷ 
হয় ১৮৭৮ সনের নভেম্বর মাসে । 
২-৭-১৮৭৮ তারিখের “স্টেটসম্যান* পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়। 
এথানে তার তর্জমা ক'রে দেওয়া হল : 
নর্দীর্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের জন্য কতকগুলি এদেশীয় স্টেশন মাস্টার, গুডস 
ক্লার্ক ও মর্স সিগন্থালার আবশ্তক | সারটিফিকেটের নকল-সমেত সৈয়দপুরে 
ট্রাফিক স্থুপারিনটেন্ডেণ্টের কাছে দরখাস্ত করুন। 
জি. এম. ড্র্ণর 
ট্রাফিক স্থপারিনটেনডেণ্ট | 
ট্রাফিক স্ুুপারিনটেনডেণ্টের আঁফস। সৈয়দপুর, ৭ জুন, ১৮৭৮ 
সৈয়দপুর পার্বতীপুরের উত্তরে । এখানেই উত্তরবঙ্গ সরকারি রেলপথের প্রধান 
কারধালয় ছিল । 
প্রথমে লাইন পাত] হয় মাঝারি মাঁপের। পরে সান্তাহার পর্যন্ত লাইন বড় 
মাপের করা হয় । এর উত্তর 'অংশে শিলিগু'ড় পথন্ত মাঝারি মাঁপের লাইন বহদিন 
ছিল। শেষে এই অংশকেও বড় মাপের লাইনে পরিবতিত কর হয়। পাবতীপুর 
থেকে বাদিকে দিনাজপুর ও ডানদিকে রংপুর হয়ে কৌনিয় পর্যন্ত ল/ইন প্রথম 
থেকে শেষপর্যন্ত ছিল মাঝারি মাপের । স্টিমারে চড়ে গঙ্গাপারু হওয়ার হাঙ্গামা 
দূর করা হয় ১৯১৫ সনে জড়ায় বিখ্যাত হাডিং পুল তৈরি ক'রে । এই পুল রি 
হবার পর থেকে দাজিলিং মেল শিয়ালদ।! থেকে শিপিগুড়ি পর্যন্ত সরাসরি 
যাতায়াত করতে থাকে । 
শেষপর্যন্ত ২৪-পরগনা, খুলনা, ফরিদপুর, যশোর, নদীয়।, মুশিদাবাদ, পাবনা, 
রাহ্মশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর,-রংপুর, জলপাই গুড়ি, দার্জিলিং, মালদা, পূ্িয়া 
(বিহার ) কুচবিহার, ময়মননিং, ঢাকা, গোয়ালপাড়া ( আনাম ) দরং ( আলাম ) 
ও কামরূপ ( আসাম )- এই ২১টি জেলার ভেতর দিয়ে পৃবর্র্ রেল চলত। 
কলকাতা থেকে বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও আসামের শ্রীহট, 
শিলচর ও গ'রো পাহাড় যেতে হলে ই. বি. রেল ব্যবহার করতে হতো । 
পরে দিনাঞ্পুর-রুহিয়া লাইন, পুশিয়া-মুরলীগঞ্জ লাইন, আবছুলপুর-নবাবগঞ্জ 
লাইন, কালুথালি-ভাটিয়াপাড়া লাইন ও আসামে ট্যাংলা-রাঙ্গাপাড়া শাখা 
লাইন খোল] হয়। 
১৯৪০ পর্যস্ত ই. বি. রেলওয়ে বাংল1, আসাম ও বিহার প্রদেশে ৩১০৭৮ 
মাইলের কিছু বেশি বিস্তৃত ছিল। তার মধ্যে বড়মাপের লাইন ছিল ১,৭১৭ 
মাইল, মাঝারি মাপের ১,৩৪৩ মাইল ও ছোটমাপের ৪০ মাইল | মোট স্টেশনের, 
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সংথা। ছিল ৪৬১। 
উল্লিখিত লাইনগুলির মধ্ো নিয়লিখিতগুলি বড়মাপের লাইন ছিল : 
, কলকাত1-ক্যানিং, কলকাতা-বজবজ, 
কলকাতা-ডায়মণ্ড হারবার, কলকাতা-লক্ষমীকাস্তপুর, 
কলকাতা-রান'ঘাট, 
রানাঘাট-মুশিদাবাদ-লালগোলাঘাট, 
রানাঘাট-পোড়াঁদহ-কুষ্টিয়া, 
কুষ্টিয়া-কালুখাঁলি, 
কালুখশলি ভাটিয়াপাড়া 
, কালুখালি-গোয়ালন্দ, 
কালুথালি-ফরিদপুর, 
ঞ. পোড়াদহ-ঈশ্বরদি-সিরাঁজগঞ্জঘাট, 
ট. ঈশ্বরদি-আবছুলপুর, 
ঠ আবছুলপুব-আমান্ররা-নবা বগঞ্জ, 
আবছুলপুর-নাটোর-সান্তাহার-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর-জলপাই গুড়ি- 
শিলিগুড়ি, 
দমদম-বারাঁসত, 
* গোবরাঙ্গী-বনর্গী-যশোহর-খুলন।, 
, রানাঘাট-বনগ]। 
যাঝারি মাপের লাইন ছিল এইগুলি : 
ক. মনিহ'বিঘাট-কাটিহান-পৃণিয়া-যৌগবনী ১ 
খ. পূর্িযা-বাণমাঁনখি মুবলীগঞ্জ, 
বাণমানখি-বিহারীগঞ্জ, 
কাটিহাব-বাবসোই-কিষণগঞ্জ, 
বাবসোই-দিনাক্রপুর-পার্বতীপুর, 
দিনাজপুব-রুহিয়া, 
পার্ব হীপুব-রংপুর কাউনিয়1, 
, সান্তাহার-বোনারপাডা-ফুলছড়ি, 
ঝ, বোনারপাড়া-গাইবাধা-কাউনিয়া, 
৪, কাউনিযা-কুড়ি গ্রাম, 
ট. কাউনিয়া-লালমনিরহাট-গিতালদহ-গোলকগঞ্জ-ধুবড়িঘাট, 
ঠ. গিতালদহ-কুচবিহার-রাজাভাতথা ওয়া, 
ড. রাজাভাতখাওয়1-জয়ন্তী, 
ঢ. বরাজাভাতখা ওয়।-ডালসিং পাড়], 
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২৩৩ কলিকাতা-দর্প৭ 


পণ. গৌলকগঞ্জ-বড়পেটা রোড-রজিয়া। 

ত. রঙ্গিয়া-আমিনগীও, 

থ. রঙ্গিয়া-রাঙ্গাপাড়া নর্থ, 

দ. নারায়ণগঞ্জ-ময়মনসিং-সিংজানি, 

ধ. সিংজানি-জগন্াথগঞ্জ, 

ন. সিংজানি-বাহাছুরাবাদ ঘাট । 

১-৭-১৮৮৪ তারিখে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকার গ্রহণ করেন। পরের 
বছর (১৮৮৫ সনে ) সরকার নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাক] হয়ে ময়মনসিং পর্যস্ত একটি 
মাঝারি মাপের লাইন খোলেন ৷ ১৮৮* সনের ১ এপ্রিল তারিখে ( মতান্তরে 
১-৭-১৮৮৪ তারিখে ) এই ঢাক-ময়মনসিং স্টেট রেলওয়ে, নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট 
রেলওয়ে ও ক্যালকাট। আযাণ্ড সাউথ-ইস্টার্ন স্টেট রেলওয়ে_ এই ৩টি স্টেট 
রেলওয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে “ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে, 
নামে পরিচিত হয় । ১৯১৫ সনে “স্টেট” কথাটি বাদ দেওয়া হয়। 

৩১-১২-১৮৬৩ তারিখের “সোমপ্রকাঁশ+ পত্রিকায় এই খবর বেরিয়েছিল : 

পূর্বব বাঙ্গালা! রেলওয়ের বারাসত ও যশোহর শাখা আরম্ভ হইবার আর বড় 

অধিক বিলম্ব দেখা ধাইতেছে ন1। গেজেটে দৃষ্ট হইল লেপটানণ্ট গভরনর 

দমদমার অন্তর্গত পঞ্চানন গ্রামের কতক ভূমি ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন । 

এই ভূমিতে একটি বৃহৎ স্টেশন এবং এই স্থান হইতে শাখা বহির্গত হইবে। 
কিন্ত আমরা পূর্বেই দেখেছি, দমদম জংশন থেকে বনগা পর্যন্ত যশোর শাখা 
খুলতে লাগে ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সন। 

১৫-৪-১৮৯৭ তারিখের “স্টেটসম্যান” পত্রিকায় এই খবর বেরিয়েছিল । 
এখানে তার তর্জমা! দেওয়া হল : 


বাংলাদেশে নৃতন রেলপথ । 
ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের রাজবাড়ি-ফরিদপুর শাখা তৈরির কাজ খুক 
ক্রুত এগোচ্ছে । অন্তর্দিকে রংপুর-ধুবড়ি লাইন যা গঙ্গার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 
ও আসামের মধে/ যে স্থদরপ্রসারী মাঝারি মাপের রেলগুচ্ছের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সংযোগকারী অংশঃ তার কাজ এখনো সমীক্ষার স্তর পার হয়ে অগ্রসর 
হয় নি। 

১০-৭-১৮৯৭ তারিখের 'স্টেটসম্যান” পত্রিক। লিখেছিল ( তরজমা দেওয়া! হল) £ 
আমরা রানাঘাট-কষ্জনগর ট্রামওয়ে পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই | এই পরি- 
কল্পনা কার্কর করবার জন্য একটি সীমাবদ্ধ দায়িত্বসম্পন্পন (লিমিটেড 
লায়েবিলিটি) কোম্পানি সম্প্রতি রেজিস্ট্রি কর] হয়েছে । এই কোম্পানির মূলধন 
৭ লক্ষ টাকা । এখন জনসাধারণকে ডাক] হচ্ছে এই মূলধনের অংশ ( শেয়ার) 


যোগাযোগব্যবস্থা: রেলপথ ২৩১ 


কেনবার জন্য । প্রত্তাবিত বাম্পীয় ট্রীমওয়ে কিংবা লাইট রেলওয়ে নদীয়। 

জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগরকে পূর্ববঙ্গ রেলপথে অবস্থিত রানাঘাটের সঙ্গে 

রর করবে শাস্তিপুর হয়ে। কৃষ্ণনগরের কোনো রেলপথের সঙ্গেই যোগ 

1 

পরে ইস্ট ইও্ডিয়ান রেলওয়ে ২৭.৫ কিলোমিটার লস্বা ছোটমাপের শাস্তিপুর- 
নবদ্ধীপঘাট শাখা লাইন খুলে শাস্তিপুর ও কৃষ্জনগরকে যোগ করে। এই লাইন 
থোলা হয় ৫-৪-১৮৯৯ তারিখে । তখনে। রানাঘাটের সঙ্গে শান্তিপুরের যোগ 
হয় নি। 

কুষ্ণকুমার মিত্র “আত্মঙ্জীবনী”তে লিখেছেন : “তথন [ ১৮৭১ সনের জানুয়ারি 
মাসে _রা. মি. ] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে চারিটি শ্রেণী ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে 
বসিবার বেঞ্চ ছিল না । লোকে বিছানা পাতিয়া বসিত। সে গাড়িতে বসিয়। 
থাকিলে বাহিরের কিছুই দেখা যাইত না ।” 

পূর্ববঙ্গ রেলপথের কতকগুলি লাইন ও শাখা লাইন খোলবার তারিখ আগেই 
দিয়েছি । এখন আরো কতকগুলি লাইনের তারিখ দিচ্ছি । 

ক. কৌনিয়া জংশন থেকে গিতালদহ জংশন, ২-১-১৯০২ 

থ. গিতালদহ জংশন “থকে বামনহাট, ২৩-৯-১৯০২ 

গ. বামনহাট থেকে গোলকগঞ্জ জংশন, ২৩-৯-১৯০২ 

ঘ,. গোলকগঞ্জ জংশন থেকে কোকড়াঝাড় ( আসাম ), ১-২-১৯০৬ 

ও. কোকড়াঝাড় থেকে সরভোগ ( আসাম ) ১-৩-১৯০৯ 

চ. সরভোগ থেকে আমিনগাও ( আসাম, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে), ১-৪-১৯০৯ 
জয়ন্তী শাখা : 

ছ. কালজানি নদীর দক্ষিণতীর থেকে আলিপুরছুয়ারঃ ১৮-১-১৯০০ 

জ. আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া, ৫-৪-১৯০০ 

ঝ. রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী, ১-২-১৯০১ 
ডালসিংপাড়া শাখ। : 

ঞ. রাজাভাতখা ওয়া থেকে কালচিনি, ১-৪-১৯১২ 

ট. কালচিনি থেকে হাসিমারা, ১-৪-১৯১৩ 

ঠ. হাসিমার৷ থেকে ডালসিংপাঁড়া, ৫-১-১৯১৪ 
ধুবড়ি শাখা: 

ড. গোলকগঞ্জ থেকে ধুবড়ি (আসাম )১ ২৩-৯-১৯০২ 

ও. রঙ্গিয়া থেকে ট্যাংল। (আসাম ), ১-৩-১৯১২ 

ণ. ট্যাংলা-বেপপদির-রাডাপাড়া নর্থ শাখ। : 

ত. ট্যাংলা থেকে মাজভাত, ১-২-১৯৩২ 

থ, মাজভাত থেকে রাঙাপাড়া নুর্থ, ৭-২-১৯৩৩ 


২৩২ কলিকাতা-দর্পণ 


দ্ব, মনিহারিঘাট থেকে কাটিহার জংশন, (বিহার ), ১-৪-১৮৮৭ 
ধ. কাটিহার জংশন থেকে বারমোই জংশন ( বিহার ), ১-৭-১৮৮৯ 
ন বাঁরসোই জংশন থেকে কিষণগঞ্জ (বিহার )১, ১৫-১২-১৮৯২ 
প. বারসোই জংশন থেকে রায়গঞ্জ ( পশ্চিম দিনাজপুর ), ১-৭-১৮৮৯ 
ফ. রায়গঞ্জ থেকে দিনাজপুর (বাংলাদেশ ), ১৫-২-১৮৮৮ 

কোশী শাখা (বিহার ) : 
ব. কাটিহার থেকে কসবা, ১-৪-১৮৮৭ 
ভ. কসবা থেকে ফরবেশগঞ্জ, ১- -১৮৮৯ 
ম. ফরবেশগঞ্জ থেকে যোগবনী, ১৫-২-১৯০৯ 

মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জ শাখা (বিহার ) : 
য. পুশিয়! থেকে মুরলীগঞ্জ, ২০-৩-১৯২৯ 
র. বানমান্থি থেকে বিহারীগঞ্জ, ১-৮-১৯২৯ 


পূর্ববঙ্গ রেলপথের কথা মোটামুটি বলা হল। এরপর আসাম-বেঙগল রেলওয়ের 
কথা বলা দরকার। 


আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে 

সরকারি রেলপথ হিসাবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নির্মাণ গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর 
করেন ১৮৯১ সনের মে মাসে । আপসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি ইংল্যাণ্ডে 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সনে । ইতাবসরে সরকার আসামে যে সমস্ত কাজ আরম্ত 
ক'রে দিয়েছিলেন সেগুলিকে এই কোম্পানি নিজের হাতে নেয় ১-৭-১৮৯৫ 
তারিখে । কোম্পানি অধুনীলুপ্ত নোয়াখালি (বেঙ্গল) রেলওয়েকে চালায় ১৯০৫ 
সনের শেষ পর্যন্ত । সরকার নোয়াখালি (বেঙ্গল) রেলওয়ে কিনে নিয়ে আসাম- 
বেঙ্গল রেলওয়ের অস্তুভূক্ত ক'রে দেন ১-১-১৯০৬ তারিখ থেকে । এরপর 
আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানির কাছ থেকে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েকে সরকার 
নিয়ে নেন ৩১-১২-১৯৪১ তারিখে এবং ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করে 
দেন ১-১-১৯৪২ তারিখে । আর, এই তারিখ থেকে এই যুক্ত রেলপথের নাম 
রাখা হয় প্রথমে বেঙ্গল আযণ্ড আসাম রেলওয়ে, তারপর বেঙ্গল-আপাম 
রেলওয়ে । 

১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে দেশ ভাগাভাগি হলে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়েও ভাগা- 
ভাগি হয় ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে রাঙ্জনৈতিক সীমানা অনুসারে । তার 
ফলে ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে আসাম রেলওয়ের জন্ম হয়। অর্থাৎ বেঙ্গল-আসাম 
রেলওয়ের সেইসব অংশ, যেগুলি ভারত ইউনিয়নের মধো পড়ল সেইগুলিকে 
নিয়ে আসাম রেলওয়ে হল, ছু+টি অংশ বাদদে। সে ছুটি অংশ হল বেঙ্গল- 


যোগাযোগব্যবস্থা: রেলপথ ২৩৩ 


আসাম রেলের শিয়ালদহ বিভাগ ও কাটিহার বিভাগ | শিয়ালদহ বিভাগকে 
দিয়ে দেওয়া হল ইস্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়েকে, এবং কাঁটিহীর বিভাগ আউধ 
ও তিরহুত রেলওয়েকে । 


আসাম রেলওয়ে 

উক্ত ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের বড় অংশটাই পূর্ব-পাকিস্তানের 
ভাঁগে পড়ল । আর, আসাম প্রদেশের মধ্যে আগে থাকতে যে সমস্ত রেলপথ ছিল 
সেগুলিকে নিয়ে হল আসাম রেলওয়ে । কিন্তু জন্মলগ্নেই আসাম প্রদেশ পূর্ব- 
পাকিস্তান দ্বারা অবশিষ্ট ভারতরা্ গেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । কোনে! পথ 
দিয়েই ভারতরাষ্ী থেকে নিজস্ব জামর উপর দিয়ে আসামে পৌছবার উপায় রইল 
না। সুতরাং সকলের আগে প্রয়োজন হল রেলপথে বাকি ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে 
আসামের যোগস্থাপনা কর! ভারতের নিজন্ব জমির উপর দিয়ে। 

এই উদ্দেশ্টসাধনের জন্য আসাম রেল সংযোগ প্রকল্প (95210) 7২91] [11015 
[০1০০6 ) উদ্ভাবিত হল। এই প্রকল্পের কাঁজ আর্ত হয় ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি 
মাঁসের শেষের দিকে এবং কাজ শেষ হয় ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার 
দিকে। এই প্রকল্পের দৈর্ঘ্য মোট ১৪৩ মাইল প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে মোট ২ বছর 
লাগে । ১৯৫০ সনের প্রথঘ থেকে ভারত ও আসামের মধ্যে খিচ্ছিন্ন রেল সংযোগ 
পুনঃস্থাপিত হয় । 

এই প্রকল্পের কাজ বুঝতে হলে আরে ২টি রেলওয়ে সম্পর্কে কিছু জানা দর- 
কার। একটি হচ্ছে দাক্জিলিং-হিমালয় রেলওয়ে, আর দ্বিতীয়টি বেঙ্গল-্ডুয়ার্স 
রেলওয়ে । 

দ্রাজিলিং-হিমাঁলয়ান রেলওয়ে কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১৮৭৯সনে । ছোটম*পের 
লাইন, দৈর্ঘ্য ৮২১৯ কিলোমিটার (৫১ মাইল )। ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌_ 
কলকাত'র গিল্যাণ্ডর্স আরবুথনট কোম্পা'শ লিমিটেড । 

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওযের এজেণ্ট ফ্রাঁংকলিন প্রেস্টেজ (া91010176 01০5৮ 
৪০) এই রেলের পরিকল্পন তৈরি করেন ও ছু'বছরের মধ্যে কাজ শেষ করেন। 
এই রেললাইন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাঙ্জার ফিট উঁচুতে উঠেছে । কালকা-সিমলা 
রেলপথে অনেক স্থুড়ঙ্গ আছে । কিন্তু দ্রাক্িলিং-এর পথে একটিও সুড়ঙ্গ নেই। 
কোথাও কোথাও লাইন এগিয়ে গিয়ে আব গ পিছিয়ে এসেছে (2515০ ), 
আবার কোথাও কোথাও চক্রাকারে ঘুরে গেছে (1995 )। এই ছুই কৌশল 
গ্রয়ৌগ করে লাইন নিচে থেকে ক্রমাগত উপরে উঠেছে সুড়ঙ্গ না ক/রে। 

লাইন খোলার তারিখ : 

ক. শিলিগুড়ি থেকে কাশিয়াং, ২৮-৮-১৮৮০ 

খ. কাশিয়াং থেকে সোনাদা, ১-২-১৮৮১ 


২৩৪ কলিকাতা-দর্পণ 


গ. সোনাদা থেকে ঘুষ, ৪-৪-১৮৮১ 
ঘ. ঘুম থেকে দার্জিলিং, ৪-৭-১৮৮১ 
ঙ. দাঞজিলিং থেকে দাঞজজিলিং বাজার, ১৬-৬-১৮৮৫ 


দাঞজিলিং-হিমালয়ান রেলের সম্প্রসারণ 

দাজিলিংহিমালয়ান রেলওয়ে এক্সটেনশন কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ২০-১- 
১৯১৩ তারিখে । ম্যানেজিং এজেন্টস্‌_গিল্যাপ্ার্ আরবুথনট কোম্পানি লিঃ, 
কলকাতা । রেলওয়ে বোর্ড এই লাইন তৈরি করার অনুমতি দেন ৬-২-১৯১৩ 
তারিখে । 

উক্ত সম্প্রসারিত অংশে আছে ২টি শাখা-_কিষণগঞ্জ শাখা, ও তিস্তা উপত্যকা 
শাখা। 
১, কিষণগঞ্জ শাখা ( ছোটমাপের ), ১০৬৭৮ কি. মি. 

লাইন খোলার তারিথ : 

ক. পঞ্চনই থেকে মাটিগড়া, ৬-৩-১৯১৪ 

থ, মাটিগড়1 থেকে নকশালবাড়ি, ১-২-১৯১৫ 

গ. নকশালবাড়ি থেকে তলবপুর, ৬-৫-১৯১৫ 

ঘ, তলবপুর থেকে ইসলামপুর-আলুয়াবাড়ি, ১-১১-১৯১৪ 

ঙ. ইসলামপুর-আলুয়াবাঁড়ি থেকে কিষণগঞ্জ, ১৫-৬-১৯১৪ 
২. তিস্তা উপত্যকা শাখা ( ছোটমাপের ), ৪৬ ৮১ কি. মি. 

লাইন খোলার তারিথ : 

চ. শিলিগুড়ি থেকে শিভোক, ১৬-৩-১৯১৪ 

ছ. শিভোক থেকে রিয়াং, ১-৫-১৯১৫ 

জ. রিয়াং থেকে গিয়েলখোলা, ২১-৯-১৯১৫ 

ভারত সরকার ২০-১০-১৯৪৮ তারিখে এই ছুই সম্প্রসারিত অংশ-সমেত সমস্ত 
দাজিলিং-হিমালয়ান রেলওয়েকে কিনে নেন কিনে নেবার কারণ ছিল এই রেল- 
পথের অংশবিশেষকে ছোটমাপ থেকে মাঝারি মাপে পরিবতিত করা, যাতে 
ক”রে নিঙ্গম্ব মাটির উপর দ্িয়ে আসামের সঙ্গে ভারতের রেল সংযোগ স্থাপন 
করা যায়। তথন পর্যন্ত আসাম রেলপথের অধিকাংশই ছিল মাঝারি মাপের 
লাইন । 


বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে 
এবার বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে সম্পর্কেও কিছু বল] দরকার । এটি মাঝারি মাপের 
রেলপথ । ছিল বাংল! প্রদেশের মাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় । এ রেলপথ তৈরি 
কর! হয় প্রধানত ডুয়ার্সের চা-শিল্পের উন্নতির জন্যে । এই রেলওয়েকে গভর্নমেন্ট 


ষোগাযোগ-ব্যবস্থা: রেলপথ ২৩৫ 


কিনে নিয়েই ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেন ১-১-১৯৪১তারিথে। 
তখন থেকে বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ের নাম হুল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। 

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলের প্রধান লাইন (খোলার তারিখ ) : 

ক. তিস্তানদীর পূর্বতীর ( বার্নেসঘাট ) থেকে দোমোহানী, ১৫-১-১৮৯৩ 

থ,. দৌমোহানী থেকে ডামডিম, ১৫-১-১৮৯৩ 

শখ] লাইন খেলার তারিখ : 

গ. লাটাগুড়ি জংশন থেকে রামশাহী, ১১-৬-১৮৯৩ 

ঘ. মাল জংশন থেকে চালস। জংশন, ১-৪-১৯০১ 

উ. চালসা জংশন থেকে চেংমারি, ১-১-১৯০৩ 

চ. চেংমারি থেকে ভালগাও, ২৩-৩-১৯০৩ 

ছ, ডাঁলগাঁও থেকে মাদারিহাঁট, ১৪-৬-১৯০৯ 

জ. চালস1 জংশন থেকে মেটেলি, ১০-৬৩-১৯১৮ 

ঝ. বার্নেস জংশন থেকে চাঁংড়াবান্ধা, ২০-৪-১৯০০ 

9. ডামভিম থেকে ওদলাবাড়ি, ১-৫-১৯০১ 

ট. ওদলাবাড়ি থেকে বাগরাকোট, ১-১-১৯০২ 


আসাম লিংক প্রকল্প 
যদ্দিও ১-১-১৯৪১ তারিথে বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে কোম্পানি ও ইস্টার্ন বেঙ্গল 
রেলওয়ে যুক্ত হল, কিন্তু তাদের রেলপথ যুক্ত হল না। বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলের 
মাদারিহাট স্টেশন ও ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের হাসিমারা স্টেশন (এ ছু"টিই ছ”টি 
রেলের পরম্পর নিকটতম স্টেশ -_ এই ছুই স্টেশনের মধ্যে একটা বড় রকমের 
ফাঁক থেকে গেল। 

এখন আসাম রেল সংযোগ প্রকল্প এই *টি কাজ করল : 

ক. দাজিলিং-হিমালয়ান রেলপথের কিষণগঞ্জ থেকে মাটিগড়া পর্যস্ত ও 
মাটিগড়া থেকে শিলিগুড়ি টাউন পর্যন্ত ছোট মাপের অংশ থেকে মাঝারি মাপে 
পরিবর্তিত করল, যাতে মাঝারি মাপের লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন যেতে পারে। 
আসাম রেল সংযোগ প্রকল্প মাটিগড়া থেকে পঞ্চনই পর্যন্ত ছোট মাপের লাইনকে 
তুলে দ্িল। কিষণগঞ্জ থেকে নকশালবাড়ি -পন্ত অংশ খোলা হয় ৩১-৭-১৯৪৮ 
তারিখে, আর নকশালবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি টাউন পর্যস্ত অংশ ৯-১২-১৯৪৯ 
তারিখে । এই নতুন লাইনের পরিচালনার ভার আসাম রেলওয়ে নিজের হাতে 
তুলে নিল ২৪-১২-১৯৪৯ তারিখ থেকে । 

থ. ছোট মাপের দ্াঞ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের শিলিগুড়ি থেকে জিয়েল- 
খোলা পর্যস্ত ৪৬৮১ কি. মি. দীর্ঘ তিস্তা উপত্যকা অংশ ১৯৫০ সনের জুন মাসের 
ভীষণ বন্ঠায় একেবারে বিধ্বস্ত হয় । স্ততুরাং এই অংশটি পরিত্যক্ত হল। পরে 


২৩৬ কলিকাতা-দর্পণ 


শিলিগুড়ি নর্থ থেকে শিভোক পর্যন্ত মাঝারি মাপের লাইন পাতা হয় । 

গ. শিভোক থেকে পূর্বদিকে মাঝারি মাপের রেললাইন পেতে বাগড়াকোট 
পর্যন্ত নিয়ে গেল। এতে ক”রে শিভোক ও বাগড়াকোটের মধ্যে রেল-সংযোৌগ 
স্কাণ্পত হল । আগে শিভোক ও বাগড়'কোটের মধ্যে রেল-সংযোগ ছিল না । 

ঘ. তারপর সাবেক ই. বি. রেলের রাজাভাতখাওয়া স্টেখন থেকে ডালসিং- 
পাড়া লাইনের হাসিমারা স্টেশনের সঙ্গে পূর্ববর্তী বেঙ্গল ডূযার্ন লাইনের মাদারি- 
হাট স্টেশনকে এক মাঝারি মাপের লাইন তৈরি ক'রে জুড়ে দেওয়া হল। 

উ. হাসিমারা থেকে ই. বি. রেলের মাঝারি মাপের লাইন কালচিনি, রাঞ্জা- 
ভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দিনহাট। হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পুর্ব- 
পাকিস্তান সীমান্তে গিতালদহ জংশন পর্যন্ত আগে থাকতেই ছিল। এখন এই 
লাইনে আলিপুরছুয়ারের ঠিক উত্তরে একটি নতুন স্টেশন তৈরি কর! হল। তার 
নাম দেওরা হল আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন । এই আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে 
এক মাঝারি মাপের একেবারে নতুন লাইন পেতে পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে আসাম 
রেলের ( আগেকার ই. বি. রেলের) গোৌঁলকগঞ্জ-আমিনর্গাও লাইনের ফকিরা- 
গ্রাম স্টেশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। 

এই হল আসাম লিংক রেললাইন, পশ্চিমে বিহারের কিষণগঞ্জ স্টেশন থেকে 
পূর্বে আসামের ফকিরাগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত । এই লাইন হবার পর আসামের সঙ্গে 
অবশিষ্ট ভারতের বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃস্থাপিত হল ভারতের নিছ্গের মাটির উপর 
দিয়ে । এই ১৪৩ মাইলবাী লাইনে তিস্তা, তোর্গা, সক্কোশ নিয়ে মোট ২২টি 
নদী পড়ে । এই ২২টি নদীর ওপর খুব শক্ত পুল বাধতে হয়েছে। 

এই আসাম রেল লিংক তরি হবার পর ৯-১২-১৯৪৯ তারিখে আসাম 
রেলওয়ে এটিকে নিজের হাতে নিয়ে নেয়। 

ছুই সম্প্রসারিত শাখা-সমেত গোট। দাঞ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়েকে ভারত 
সরকার ২০-১০-১৯৪৮ তারিখে কিনে নেন, সেকথা আগেই বলেছি । এই রেল- 
৪য়েকে আসাম রেলওয়ে ২৪-১২-১৯৪৯ তাঁরিখে নিজের হাতে নিয়েছে । 

যে কাটিহার বিভাগ দেশ ভাগাভাগির পূর্বে আগেকার বেঙ্গল-আপাম রেলের 
সম্পত্তি ছিল এবং যা ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে 'আউধ-তিরহুত রেলওযেকে দিয়ে 
দেওয়] হয়, সেই কাটিহার বিভাগকে ২৬-১২-১৯৪৯ তারিখে আউধ-তিরহুত 
রেলের কাছ থেকে নিয়ে আসাম রেলকে ফিরিয়ে দেওয় হয়। 

পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্নবঙ্গ রেলপথের চিপাহাটি স্টেশন ও পশ্চিমবঙ্গের হলদি- 
বাড়ি স্টেশন এই ছুই স্টেশনের প্রায় মাঝামাঝি পড়েছিল ভার ত-পূর্ব পাকিন্তান 
সীমান্ত । এই সীমান্ত থেকে শিপিগুড়ি টাউন পর্যন্ত ছিল বড়মাপের লাইন । 
৬২*১৭ কি.মি. দীর্ঘ এই লাইন দিয়েই শিয়ালদ্হ থেকে দাঞ্জিলিং মেল শিলিগুড়ি 
যেত ভারত ভাগের আগে । রেলপথের এই 'অংশট] বেঙ্গল-আঁপাম রেলের সম্পত্তি 
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ছিল। দেশ ভাগাভাগির পর সমস্থ ঈাড়ালো! এই বড়মাঁপের লাইনের ওপর দিয়ে 
ট্রেনকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত কেমন ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে । কারণ, আঙাল রেলে 
এইটুকুই তো মাত্র বড়ঘাপের লাইন, আশেপাশে আর সবই মাঝারি মাপের 
লাইন। তাই নিরুপায় হয়ে দেশ-বভাগের অব্যবহিত পরেই এই অংশটুকু 
পরিচালনার ভার পাকিস্তানের ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের হাতে দেওয়া! হল। প্রায় 
আড়াই বছর পরে ২০-১-১৯৫০ তারিখে আপাম রেলওয়ে পাকিস্তান রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর পাথচালনার দায়িত্ব আবার নিঙ্গের হাতে নিল। 
নিয়েই আসাম রেল লিংক প্রোঞ্জেকুট-এর হাতে দিল বড়মাপের লাইনকে 
মাঝারি ম'পের লাইনে পরিবঠিত করার দায়িত্ব । শিপিগুড়ি থেকে হলদ্রিবা়ি 
পর্যন্ত ৫৮৭১ কি. মি. লাইনকে মাঝারি মাপের লাইনে পরিবতিত করা হল 
২৩-১-১৯৫৫ তারিখে | হলপিবাডি থেকে পূর্ন-পাঁকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ ) 
সীমান্ত পর্যন্ত ৩৪৬ কি. মি. লাইন বড়মাপের রয়ে গেল। 

এ পর্যন্ত বা বলা হল ত1 মবই কিন্তু ১৯৫২ সনের ১৪ এপ্রল তারিখের আগের 
কথা । আগেই বলা হয়েছে এবং এখানে আবার বলা দরকার বে এর ১৪-৪-১৯৫২ 
তারিখে তথন পর্যন্ত উওর ও পুৰ-ভাতে ঘে সমস্ত রেলপথের অস্তিত্ব ছিল তাদের 
আঞ্চপিক রেল€য়ে হিসেবে পুনাবন্স্ত করা হয। তার ফলে প্র তারিখে তট 
রেলপথের জন্ম হয়। বথা, ১. নরদর্ন রেলওয়ে, ২. ইস্টং্ন রেলওয়ে, ৩ নর্থ- 
ইস্টার্ন রেলওয়ে । নর্দার্ন রেলওয়ের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । ইস্টার্ন 
রেলওয়ের কথা 'মাগেই দু'বার বলা হয়েছে- একবার ইস্ট ইগ্ডয়ান রেলওয়ে 
প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়বার বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে প্রসঙ্গে । বাকি রইল নখ-ইস্টার্ন 
রেলওয়ে ॥ এখন এই রেলওয়ের কথা সংক্ষেপে বল প্রয়োজন । 


'নর্থ-ইস্টার্ন রেলের উদ্ভব হয় ছু'টি রেল€স্মকে এক ক,রে-আউধ-তিরহু ত 
রেলওয়ে ও আসাম রেলওয়ে । আসাম রেলওয়ের কথা এতক্ষণ বল] হল। 

আউধ-তিরহুত রেলওয়ের জন্ম হয় এই ক'টি রেল ওয়েকে যুক্ত করে : 

ক. বেঙ্গল ও নধ-ওয়েস্ট/্ন রেলওয়ে মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ্য ২১৯৫'৫৩ 
কিলোমিটার । এই রেলপথ খোলা হয়, ১-১১-১৮৭: তারখে। 

থ. রোহিলথণ্ড ও কুমারুন রেলওয়ে, মাঝা'নি মাপের, দৈধধ্য ৪-৬ ৩৭ কি.মি. । 

গ. মশরক-থাওয়ে সম্প্রসারিত শাখা, মাঝা।র মাপের, দৈর্ঘ্য ৬৩.২৮ কি, মি. | 

ঘ. লখনৌ-বেঞিপি রেলওয়ে, মাঝারি মাপের, দৈথ্য ৫০০৭৬ কি. মি. । 

মশরক-থাওয়ে সম্প্রসারিত শাখা পূর্বে সরকারের তরফে বেঙ্গল ও নথ- 
ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত হতে । সেইরকম লখনৌ- 
বেরিলি রেলওয়ে পূর্বে সরকারের তরফে রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওষে 
কোম্পানি দ্বার পরিচালিত হতো । 
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ও. তিরহত রেলওয়ে, মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ ১২৬১'১৬ কি.মি.। 

আগেকার ইস্ট-ইত্ডিয়ান ( এখনকার ইস্টার্ন ) রেলওয়ের মোকাম! জংশন ও 
বখতিয়ারপুর জংশনের মাঝামাঝি বাঢ় (0891 ) নামে একট স্টেশন আছে। 
সেই স্টেশন থেকে একটি রেগলাইন বরিয়ে অল্প উত্তরে গঙ্গার দাক্ষণতীর পর্যন্ত 
গিয়ে একটি ফেরি স্টিমারে গঙ্গাপার হয়ে গঙ্গার উত্তর তীর থেকে ৫২ মাইল দুরে 
যোজাফফরপুর পর্যন্ত যেত, আবার মোজাফফরপুর থেকে আরেকটি শাখা লাইন 
২৩ মাইল দূরে দ্বারভাঙ] পর্ধন্ত গিরে শে; হতো । এই ছিন সাবেক তিরহত 
রেলওয়ে যা ১৮৭৭ সনের আগে তৈরি হয়। 

বেঙ্গল ও নর্-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির এবং রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন 
রেলওয়ে কোম্পানির লাইন গভর্নমেন্ট নিঙ্গের হাতে নিয়ে নেন ১-১-১৯৪৩ 
তারিখে । তারপর গভর্নমেণ্ট তিরহত রেলওয়ে, মশরক-থ:ওয়ে শাখা ও লখনৌ- 
বেরিলি রেলওয়ে- এই তিনটি রেলওয়েকে এ্রদিনেই বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন 
এবং রোহিলখণ্ড ও কুমাযুন রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে একটিমাত্র স্টেট রেলওয়ে 
গঠন করেন এবং তার নাম দেন আউধ এবং তিরহত রেলওয়ে । পরে এই নামটি 
আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে দাড়ায়, আউধ-তিরহুত রেলওয়ে । 

এই আউধ-তিরহুত রেলওয়ে ও আসাম রেলওয়েকে এক ক'রে ১৪-৪-১৯৫২ 
তারিখে স্থষ্টি হয় নর্থ-ইস্ট'র্ন রেলওয়ে । 

এই রেলপথ আগাগোড়াই মাঝারি মাপের । এর প্রধান কার্যালয় উত্তরপ্রদেশের 
গোরক্ষপুর শহরে । গঙ্গার উত্তরে উত্তরপ্রদেশের অনেকথানি জুড়ে, উত্তর-বিহ'রের 
গ্রায় সবটা ও আসামের বট] জুড়ে এই রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে । পশ্চিম প্রান্তে 
আগ্র1 ফোর্ট স্টেশন থেকে পৃব প্রান্তে আনামের তিনস্থ কয়া, ডিক্রগড়, নৈদিয়া, 
ডিগবয়, মণ্রঘারিটা, লেডোঃ লেখাপানি পর্মস্ত এই রেগপথের বিস্তার । এই রেল- 
ওয়ের অন্তর্গত কতকগুলি লাইনের উল্লেখ এখানে করা হল : 
আগ্রাফোর্ট-লথনৌ-কাটিহার, 
কাঠগোদাম-কাশগঞ্জ, 
জয়নগর-দ্বারভাঙ্গা, 
লখনৌ-বেরিলি, 
নারকটিয়াগঞ্জ-বেরিলি, 
ভাটনি-গুনরিহার-এলাহাবাদ সিটি, 
মোরাদাবাদ-রামনগর-লালকুয়া, 
বারাণসী-ছাপরা, 
সোনপুর-মোজাফ ফরপুর-বরোনি জংশন, 
নারকটিয়াগঞ্জ-ঘবারভাঙ্গ। সমস্তিপুর, 
মৈলানি জংশন-নানপাড়া জংশন, 
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গোণ্ড। জংশন-গোরক্ষপুর জংশন, 
নৌহনওয়া-গোরক্ষপুর, 
নেপালগঞ্জ রোড-গোণ্ড, 
গোরক্ষপুর-ছিতৌনি, 
গোরক্ষপুর-সিওয়ান, 
ছাপরা-সি ওয়'ন, 
সাহগঞ্জ-ইন্দ'রা-বালিয়া, 
মানসি-দাহরসা-সপৌল-ফরবেশগঞ্জ, 
ন. সাহরপা-পৃণিয়া জংশন-কাটিহার জংশন। 
এই হল বর্তমান নর্থ-ইস্ট'্ন রেলওয়ে ছোট ছোট লাইনগুলি বাদে। এর সঙ্গে 
সমগ্র আসাম রেলওয়ে নিয়ে ১৪-৪-১৯৫২ তারিথে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত 
হয়েছিল। 
কিন্তু ইস্ট'র্ন রেলওয়ের বেলায় য! হয়েছিল, নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ের বেলায়ও 
ঠিক তাই হুল। ছুই রেলওয়েরই জম্ম একদিনে । ছুই বিশাল রেলওয়ে-ইস্ট 
ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর নিয়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে হয়েছিল। কিন্তু একই কর্তৃ- 
পক্ষের দ্বার৷ এই ছুই রেলওয়ে চালানো অ'স্তব হওয়ায় সওয়া-তিনবছর পরে 
১-৮-১৯৫৫ তারিখে বেঙ্গল-নাঁগপুর রেলওয়ে ইস্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে থেকে 
আলাদ। হয়ে সাউথ-ইস্ট. ৪ রেলওয়ে গঠিত হয় । ঠিক সেইরকম ভাবে ছুই বিশাল 
রেলওয়ে-আউধ-তিরহত ও আসাম-নিয়ে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়। 
কিন্তু একই কারণে, অর্থাৎ একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই ছুই বিশাল রেলওয়ের 
পরিচালন! অসম্ভব হয়ে ওঠায় কিছু-কম ৫ বছর পরে ১৯৫৮ সনের ১৫ জানুয়ারি 
উত্তরবঙ্গ ও আসাম রেলপথ, 'এ-ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে আ'লাদ! হয়ে গেল। 
তখন তার নাম হল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিম্নার রেলওয়ে । এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত 
হল মালিগাওয়ে। পরে প্রধান কাধালয় স্থান গ্তরিত হয়েছে পাঙুতে | মালিগগাও 
ও পাও ছুইই বৃহত্তর গোহাটির আংশ। 
বিহারের মনিহারিবাট, কাটিহার, যোগবনী থেকে আরন্ত ক”রে পশ্চিম বাংলার 
দ্াঞ্জিপিং, জলপাই গুড়ি ও কুচবিহার জেলার রেলপথ ও আসামের সমস্ত রেলপথ 
এই নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের আওতায় এল । 
নিচের রেলওয়ে গুলি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেট: -য়র অন্তভূক্তি হল : 
১, ক, আসাম রেলওয়ে, 
থ. কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে, 
' জোড়হাট এ্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে, 
দাজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, 
ত্র রেলওয়ের দুই সম্প্রসারিত অংশ-কিষণগঞ্জ-শিলিগুড়ি এবং 
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শিলিগুড়ি-শিভে'ক (তিস্তা উপত্যক1), 
, ক. ডিক্র-সৈদিয়া রেলওয়ে, 
থ. লেডে| ও টিকাক মারবারিট] কয়লাথনি রেলওয়ে, 
* বেঙ্গল- মাসাম রেলওয়ে, 
, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে, 
, ক. বেঙ্গল-্ডুয়াস রেলওয়ে, 
থ. এ রেপওয়ের সম্প্রপারিত শাখা, 
» তেজ্জপুর-বালিপাড়া ল'ইট রেলওয়ে, 
* চাপারমুখ-শিলাবাট রেলওয়ে, 
৯* কাটাখ'ল-লালাবাজার রেলওয়ে । 
কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে ছিল কুচবিহার রাজোর, মাঝারি মাপের, ৩৩ মাইল 
দীর্ঘ । স্বাধীনতায় পর কুচবিহার স্টেট পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্তি হওয়ার ফলে 
কুচবিহ'র স্টেট রেলওয়ে ভারত সরকারের সম্পত্তি হয়ে যায় ১-১-১৯৫০ তারিখে । 
তখন এই রেলওয়েকে আনাম-বেঞ্গল রেলওয়ের অংশ ক'রে . পয! হ্য। 
তেজপুর-বালিপাড়া লাইট রেলওয়ে ছিল তেজপুর-বালিপাড়া লাইট রেল ওয়ে 
কোম্পানির, ছোটমাপের, ২০ মাইল দীর্ঘঃ জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত রেলপথ । 
এই রেলপথ থেকে ১-৯-১৯৫২ তারিখে সরকার নিয়ে নর্থইস্টার্ন রেলের সর্প 
যুক্ত ক'রে দেয়। তেজপুর থেকে রাঙাপাড়1 নর্থ পর্যন্ত ২৬৬৭ কি. মি. লঙ্থ| 
অংশট1 ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে মাঝারি মাপের লাইনে পরিবতিত করা হয় 
এবং রাঙাপাড়া নর্থ থেকে বালিপাড়া পর্যন্ত ছোটমাপের অংশটাকে তুলে দেওয়া 
হয় ৩০-৪-১৯৫৩ তারিখে । 
চাপারমুখ-শিলবাট রেলওয়ে ছিল ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির, মাঝারি মাপের, 
৫১ মাইণ দাঘ। চালায় _ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে । 
কাটাখ'ল লালাবাজার রেলওয়ে ছিল ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির, মাঝারি মাপের 
২৪ মাইল দীর্ঘ । চাপায় _ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। 
জোড়হাট-প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে । এট ছিল ছোটমাপের লাইন । এর মার্লিক 
ছিল তখনকার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট | কিন্তু এই মালিকানা ১৯৩৭ সনের ১ল! 
এপ্রিল ভরত গভর্নমেণ্টে বর্তায় । এই রেলওয়েকেও ১-১০-১৯৪৩ তাবিখে 
বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের সঙ্গে বুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তারপর এই রেলপথের 
একট] অংশকে মাঝারি মাপের লাইনে পরৰতিত করা হয়, আর বাদ বাকি 
অংশ তুলে দেওয়া হয়। 
ডিক্র-সৈদিয়া রেলওয়ে । এই রেলওয়ের মালিক ছিল আসাম রেলওয়েজ 
আযাও ট্রেডিং কোম্পানি । এই কোম্পানি এই রেলওয়েকে চালায় ৩১-৩-১৯৪৩ 
তারিখ পর্যস্ত। যুদ্ধের প্রয়োজনে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে কোম্পানি ১-৪-১৯৪৩ 
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তারিখে এই রেলপথের পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেয়। সরকার এই লাইন 
কিনে নেয় ১-৪-১৯৪৫ তারিখে । 
নিচের লাইনগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অন্তর্গত : 


প 


এ মেপে জা রে সাস/ড এপ্স জে শ্রেনি এ 


কাটিহার-ফকিরাগ্রাম-গৌহ"টি-মারিয়ানি-তিনসুকিয়া, 
বারসোই জংশন-কাটিহার, 

মনিহারিবাট-কাটিহার, 

নিউ জলপাই গুড়ি-হলদিবাড়ি, 

নিউ জলপাইগুড়ি দাঞ্জিলিং, 

সিংহাবাদ-মালদ। টাউন, 

কাটিহার জংশন-পৃণিয়! জংশন-যোগবনী, 
আলিপুরছয়ার-বাঁমনহাট, 

ধুবড়ি ফকিরাগ্রাম জংশন, 


, কাটিহার-বারসোই-রাধিকাপুব, 


চাংড়াবান্ধা নিউমাঁল-রামসাহী, 
রাঁজাভা তথা ওখা-জয়ন্তী, 

রঙ্গিয়া জংশন রাঙাগাড়া নর্থ-তেজপুর, 
চাপারমুখ জংশন-ময়রাবাড়ি-শিলঘাট টাউন, 
ফারকাটিং-জোড়ভাট-মারিয়ানি জংশন, 
ডিক্রগড় টাউন-লেডো!-লেখাপানি, 
নাগিনীমোরা-মৌরানহাট, 

লামডিং জংশন-কবিরিম"'গ-ধর্ম নগর, 
করিমগঞ্জ জংশন-বদরপুর জংশন-শিলচর, 
কাটাখাল জংশন-লালঘাট, 
বড়ালগ্রাম-ছুলভচেরা । 


নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ছিল আগাঁগোঁড়া মাঝারি মাপের । মাঝারি মাপের 
লাইনে, কি যাত্রীবাহী কি মালবাহী, কোনো ট্রেনই ভ্রতগতিতে যেতে পারে ন, 
ব1 বেশি মালপত্র ও যাত্রী বহন করতে পারে না । সুতরাং বড়মাপের রেলপথের 
অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে লা", । একই সঙ্গে আর একটি জিনিসের 
অভাব দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের এবং আসামের লোক অন্কভব করতে লাগল । সেটি 
হল গঙ্জার ওপরে একটি বড় রেলপুলের অভাব । গঙ্গার ওপর একটি বড় রেলপুল 
তৈরি হলে ও বড়মাপের রেললাইন তার উপর দিয়ে নিয়ে গেলে সবদিক 
দিয়েই সমস্যার সুরাহা হয় । 

গঙানদী বাংলাদেশকে ছুই বড়ভাগে ভাগ করলেও দেশবিভাগের পূর্ব পর্যস্ত 
উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত একটি আগ্োপান্ত বড়মাপের 
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২৪২ কলিকাতা-দপণ 


রেপলাইন-হাডিং সেতুর ওপর দিয়ে পদ্মা পার হয়ে একদিকে পোড়াদা, 
অন্তাপকে ঈশ্বরদি দিয়ে গিয়ে । তখন আগাগোড়া রেলপথে আবদুলপুর ও 
আমরা জংশন হয়ে মালদায় যা ওয়। যেত। শুধু আমছুরায় বড়মাপের রেল থেকে 
মাঝারি মাপের রেলে একবার মাত্র গাড়িবদল করতে হতো৷। আর একটা পথ 
ছিন মালদায় যাবার-লালগোলাঘাট থেকে ফেরি স্টিমারে গঙ্গাপার হয়ে ওপারে 
গোদাগাড়িঘাট থেকে সোজ। মাঝারি মাপের রেলপথে । দেশবিভাগের সঙ্গে 
সঙ্গে এই ছু”টি পথই আমরা হারালাম । 

স্বাশীনতার পর উত্তরবঙ্গ ও আসাম গঙ্গার দক্ষিণের অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা 
করতে আরম্ভ করল ছু'টি নতুন পথে । ছুই পথেই ফেরি স্টিমারে গঙ্জাপার হতে 

তো ও একমাপের লাইন থেকে আর শ্রক মাপের লাইনে গাড়িবদল করতে 
হতো! । একটি পথ ছিল গঙ্গার এপারে বিহারের দকরিঞলিধাট থেকে ওপারে 
মনিহারিঘাট হয়ে কাটিহার । এট1 ছিল দূরের পথ । দ্বিতীয় এবং নিকটতর পথ 
হল ধুল্য়ানে গঙ্গাপার হয়ে ওপারে থেজুরিয়াঘাট থেকে মালদ। । পরবর্তীকালে 
গঙ্গার পাঁড় ক্রমাগত ভাঙতে থাকার ফলে ধুলিয়ানকেও পরিত্যাগ করতে হয়। 
তাহলে কাছাকাছি আর কোন্‌ জ'য়গায় গঙ্গাপার হওয়1 যায় খুজতে খুঁজতে 
পেষ পর্যন্ত ফারাক নামে একটি অতি অধথ্যাত গ্রামকে বেছে নেওয়া হল। 

ঠিক হল, গঙ্গার দক্ষিণতীরে তি লডাঙা৷ থেকে ফারাক্ক। পর্যন্ত একটি বড়মাপের 
,রলল"ইন পাতবে ইস্টার্ন রেলওয়ে, এবং এর বিপরীত দিকে (গঙ্গার উত্তরতীরে ) 
থেজুরিয়াঘাট থেকে মালদ! পর্যন্ত আর একটি বড়মাপের লাইন পাতবে নর্থ-ইস্ট 
ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে । আর, ফারাক্কা ও খেস্ুরিয়াঘাটকে যৌগ করবে এক বিরাট 
ফেরি, যাঁকে বলা হয় “নালগাড়ি ( ৪5015) ফেরি? । 

ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সলের মে মাসে গঙ্গার দক্ষিণে মোকাম! জংশন ও উত্তরে 
ৰববৌনি জংশনের মধ্যে একটা বড় নতুন পুল তৈরি শেষ হল। তার নাম হল 
রাক্গেন্্র-পুল | এই পুল হওয়ায় কিন্ত কলকাতার যাত্রীদের বিশেষ কোনো স্থবিধে 
হল না। স্টিমারে গঙ্গা! পারাপারের হাঙ্গামাটা বেঁচে গেল বটে, কিন্ত দূরত্ব 
অনেক বেড়ে গেল; 'মার ওপারে গিয়ে গাড়ি বদল করার, অর্থাৎ মাঝারি 
ষাপের গাড়িতে চেপে কাটিহার যাবার ভোগান্তি রয়েই গেল। রাজেন্দ্-সেতু 
হবার ফলে ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষ গঙ্গার আরে! ভাটিতে প্ররকম একটা বড় 
রকমের পুল তৈরি করবার উৎসাহ পেলেন। সীড়ার হাডিং পুলের কথা তো 
স্ভাদের মনে আগে থাকতেই ছিল। 

৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ তি লডাঁঙা-ফারাকা। ব্রডগেক্জ রেললাইন পাতবার কাজ 
আরম্ত হল ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বর মাসে এবং শেষ হল ৩১-৩-১৯৬০ তারিথে। 
উল্টোদিকে খেঙ্ুরিয়াঘাট থেকে মালদা পর্যস্ত ৩৭.২৭ কি. মি. দীর্ঘ ব্রডগেজ রেন 
লাইন পাতার কার্জ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আরম্ত করে ১৯৫৯ সনের নভেম্বর 


যোগাযোগশ্ব্যবস্থা: রেলপথ ২৪৩ 


মাসে ও শেষ করে ১৯৬০ সনের জুলাই মাসের মধ্যে । এ সনের ৩০ আগস্ট 
*ফারাকায় এসে পৌছল ৮টি স্টিমার ও ১০টি বঙ্গরা (০৪:৪০ )-সুখ্যত মালগাড়ি 
ও গৌণত যাত্রী পারাপার করবার অন্ত | তাই, এই ফেরির নাম হয় 'মালগাড়ি 
( ওয়াগন ) ফেরি” । এক একটা বজরায় পাত। থাকত পাশাপাশি ৯টি রেল- 
লাইন। প্রত্যেক লাইনে ২টি ক'রে বড়মাপের মালগাড়ি ধরত। স্ৃতরাং প্রতি 
ক্ষেপে ১৮টি ক"রে বড় মালগাড়ি পার করা যেত । তাহলে ১০টি বঙ্জরায় ১৮০টি 
মালগাড়ি একবারে পার কর! সম্ভব ছিল। এই ফেরি দিনে গড়পড়তা ৪৫০ 
খান মালগাড়ি এপার থেকে ওপারে নিয়ে গেছে ও ওপার থেকে এপারে নিয়ে 
এসেছে । সমস্ত ভারতের মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় “ওয়াগন ফেরিঃ। 
ফারাকায় এই ফেরি কাঞ্জ করেছে ১০ বছর। 
নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে খেঞ্ছুরিয়াথাট ও মালদার মধ্যে বড়মাপের রেল 
লাইন তৈরি করবার পরে এই লাইনকে একদিকে কাটিহার পর্যন্ত এবং অন্দিকে 
নিউ জলপাইগুড়ি ও নিউ বনগাইগাও পযন্ত প্রসারিত করে। মালদা-সিঙ্গাবাদ 
লাইন এবং নিউ জলপাই গুড়ি-হলপিবাড়ি লাইনও এই সময়ে বড়মাপের লাইনে 
পরিবতিত হয়| পুরনো! মালদহ থেকে খেছ্ুরিয়াঘাট লাইন, ৩৭,২৬ কি.মি' 
কুমেদপুর জংশন থেকে মুকুরিয়া জংশন 
পর্যন্ত লাইন, ২২.৬৩ কি. মি. দীর্ঘ । মুকুরিয়া জংশন থেকে বারসই 
জংশন পর্যস্ত লাইন, ৪.৫০ কি.মি. দ্ধ, খোল! হয় 
কুমেদপুর-মুকুরিয়া-বারসই লাইন প্রথমে মাঝারি মাপের 
লাইন হিসাবে তৈরি হয় ও খেল হয় ১৪-১২-১৯৫৯ তারিখে । পরে এই লাইন 
বড় মাঁপের লাইনে পরিবতিত করা হয় । 
কাটিহার জংশন থেকে সিংহাবাদ লাইন, ১ ০.১৪ কি.মি, দীর্ঘ,। 
মোট ১১৬.১৫ কি. মি. দীর্ঘ এই লাইন প্রথমে মাঝারি 
মাপে তৈরি হয় ও খোলা হয় ১-১-১৯০০ তারিখে । এই ১১৬.১৫ কি, মি. এর 
মধো ১১০১৪ কি. মি. পরে বড়মাপের পরিবতিত করা হয় 


আগেই বলেছি, ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্তুপক্ছে" মনে মোকামায় রাজেন্দ্র-সেতু 
তৈরি হবার পর গঙ্গার ভাটিতে আরে একটি নতুন বড় পুল তৈরি করবার 
বাসন! জাগে । এই সময়ে তীরা শুনলেন যে ভারত সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ 
শক্তিমন্ত্রক ফারাককায় গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যস্ত একটি বড় বাধ (ব্যারেজ ) 
ও তার পাশে একটি “ফিডার, খাল তৈরি করার সিদ্ধান্ত করেছে । এই খবর 
পেয়ে রেলমস্ত্রক সেচ ও বিছ্যাৎ শক্তিমন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত করে 
যে তারা এর বাধের ওপরে একটি পুল তৈরি ক'রে তার ওপর দিয়ে বড়মাপের 
একটি রেললাইন ওপারে নিয়ে যাবেন ।-এই রেললাইন যাবে বীধের ওপর 


২৪৪ কলিকাতা-দর্পণ 


দিয়ে হেটে যাবার ও অন্যান্য বানবাহন চলার যে রাস্তা হবে, তার সমান্তরাল* 
ভাবে । এবং “ফিডার' খালের ওপরেও আরেকটি বেলপুল তৈরি করা হবে। 

ফারাক্কা বধের কাঁজ শুরু হয় ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে । এই কাজে খরচ 
হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাক1। রেলপুলে ওঠবার জন্টে যে ক্রমোচ্চ ( %00:0- 
2.01) ) বীধ তৈরি করা জরুরি, তার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৯ জনের জানুয়ারি 
মাসে । আর ফারাক্কায় বড়মাপের রেলপুল তৈরি করবার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৯ 
সনের নভেম্বর মাসে । ১৫ জন এনজিনিয়ার, ২৬১ জন যন্ত্রবিদ (টেকনিক্যাল 
স্টাফ ) ও ২ হাজার শ্রমিক প্রায় ৩০ মাঁস থেটে কাছ্রটি শেষ করেছেন। নতুন 
রেলওয়ে লাইনের পূর্ণ দৈর্ঘা হচ্ছে ১০৮৯ কিলোমিটার ( অন্য হিসাব মতো! 
১০ ৯৩ কি. মি. ৬*৭৮ মাইল )। শুধু ফারাক পুলটিরই দৈর্ঘা হচ্ছে ২,৬৩ কি. 
মি (অন্য হিসাব মতে" ২.২৪ কি. মি, ১৩৯ মাইল )। ফিডার খাঁলের ওপরের 
পুলটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৮৭০ ফিট । রেলপুলের ওপর 'আপাতত মাত্র একটি লাইন 
পাতা হয়েছে । ভবিষ্কতে দরকার হলে আরে! একটি লাইন পাতা বাবে। তাঁর 
জন্য পুলের ওপর জায়গা রাখা আছে। এই কাজে রেলমন্ত্রকের সবন্ুদধ 
৭ কোটি টাক খরচ পড়েছে"। এ লাইন খোলবার কথা ছিল ১৯৭২ সনের ১ 
জানুয়ারি, কিন্তু খোল। হয়েছে তার প্রায় দেড় মাস আগে ১৯৭১ সনের ১১নভেম্র 
তারিখে । উদ্বোধন করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী কে. হচুমন্ছিয়া । এই সেতু 
খোলবার পর ফারাক্কা-খেজুরিঘাটের “ওয়াগন ফেরি” সাভিসের 'আঁর প্রয়োজন 
না থাকায় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। 

পুরনে ফারাক-থেসুরিয়াধাটের কিছু পূর্বে ফারাক্কা বাধ ও ফারাক্কা রেল- 
পুল তৈরি করা হয়েছে৷ তিলডাঙা স্টেশন থেকে এক নতুন শাখা লাইন পেতে 
“ফিডার খালের ওপর দিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খালের ওপারে 
গিয়েই এই লাইন বাঁয়ে ও ডাইনে ছদিকে ভাগ হয়ে গেছে । তিলডাঙার আগে 
বল্লালপুর হণ্ট স্টেশন থেকে নতুন লাইন পেতে উত্তর-পূর্বে নিউ ফারাক্কা স্টেশন 
পর্যন্ত নিয়ে যাওয়! হয়েছে । সেখান থেকে সোজ। উত্তরে বাধ ও রেলপুলের ওপর 
দিয়ে এই লাইন গিয়ে গঙ্গার ওপারে নর্থ-ইস্টার্ন ফ্র্টিয়ার রেলের ব্রডগেজ থেজুরিয়া- 
মালদ! লাইনের প্রথম স্টেশন চাম! গ্রামে শেষ হয়েছে। আর তিলডাঙা স্টেশন 
থেকে যে শাখা লাইনটি “ফিডার খাল পার হয়ে ডাইনে-বীয়ে ছুই বাহু বিস্তার 
করেছিল, তার বাম বাহুটি নিউ ফণ"রাক্কা স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়েছে ) আর, ডান 
বাছটি বল্লালপুর হণ্ট ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যবর্তী প্রধান লাইনের সঙ্গে 
মিলেছে । বল্লালপুর হণ্ট থেকে নিউ ফারাক! স্টেশন পর্যস্ত লাইনকে ভূমি (০৪3০) 
হিসেবে ধরলে এই ভূমির উপর তিলভাঙ1 শাখা লাইন একটি ত্রিতুঙ্গ বা ব-্বীপ 
রচনা করেছে । 'আর, পূর্বদিক দিয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক বাধের ওপর দিয়ে 
ওপারে চামাগ্রাম স্টেশনের পাশ দ্রিয়ে উত্তরদিকে চলে গেছে । 


যোগাযোগ-ব্যবস্থা: রেলপথ ২৪৫ 


আজকাল দাজিলিং মেল এই ফারাক পুলের ওপর দিয়েই যাতায়াত করছে। 
আরো ২টি ট্রেন এই পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে হাওড়া-ফারাকা। 
প্যাস্ঞোর, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহারওয় লুপ লাইন দিয়ে কাটিহার পর্যন্ত 
যাচ্ছে । দ্বিতীয়টি কামরূপ এক্সপ্রেস, হাওড় থেকে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে নিউ 
বনগাইগাও পর্যস্ত যাতায়াত করছে । 

আগেই বল! হয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৯৫৮ সনের ১৫ জানুয়ারি 
গঠিত হয় । তারপরে এই রেলওয়ে কতকগুলি বড়মাপের লাইন তৈরি করেছে। 
সেকথাও বল] হয়েছে । তারপরে এই রেলওয়ে মাঝারি মাপের কয়েকটি নতুন 
লাইন তৈরি করেছে ও কয়েকটি পুরনো লাইনকে সম্প্রসারিত করেছে। নতুন 
তৈরি করা লাইনের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইন হচ্ছে ব্রঙ্গপুত্রের উত্তর তীরে রাঙা- 
পাঁড়া নর্থ জংশন স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্বে মারকংসেলেক পর্যন্ত ৩২৭কিলোমিটার 
(২০৫ মাইল ) লম্বা লাইনটি । আর, সম্প্রসারিত লাইন হচ্ছে লেডো থেকে 
লেখাপানি ও তিনসুকিয়া থেকে ডাংগড়ি (২৫ মাইল )। শিলিগুড়ি থেকে 
আসামের যোগীঘোপা-পর্ণস্ত একটি বড় মাপের ২৬৮৭৮ কি. মি. ( ১৬৮ 
মাইল ) দীর্ঘ লাইন খোলা হয়েছে । 

বর্তমানে ভারতীয় রেলগান্টি বাংলাদেশের এইসব মাঝারি মাপের রেললাইনের 
উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে : 

ক. বুড়িমাড়ি (বাংলাদেশ )--চাংড়াবান্ধ1 (ভারত )-২.৪১ কি মি. 

থ. লালমনিরহাট (বাংলাদেশ )-গীতলদহ (ভারত )- ১২.৮৭ কি. মি. 

গ. বিরল (বাংলাদেশ )--রাধিকাপুর (ভারত )-৮ ৪৫ কি. মি.) 

আবার বাংলাদেশের রেলগাঁন্ি ভারতের এইসব বড়মাপের রেললাইনের উপর 
দিয়ে চলাচল করতে পারে : 

ক. হলদ্দিবাড়ি (ভারত )- চিলাহাটি ( বাংলাদেশ )-৩.৩৭ কি, মি. 

থ. করিমগঞ্জ (ভারত )- লাটু (বাংলাদেশ )- ১২৮৭ কি. মি. 

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে থেকে কথা শুরু হয়েছে । এতক্ষণে সেকথা শেষ হল। 


এখন কতকগুলি ছোটখাটে1 লাইনের কথা বল। বাকি আছে । বথা - 

১, বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে । 

এই রেলপথ ছিল ছোটমাঁপের, ৫২ মাইল দীর্ঘ । বারাসত-বসিরহাট লাইট 
রেলওয়ে কোম্পানি এই লাইন তৈরি করে । ২৪ পরগনা জেলাবোর্ড এই কোম্পা- 
নিকে সাহায্য করত | ম্যানেজিং এজেণ্টস - এন.এল, রায় অ]াগু সন্স লিমিটেড, 
কলকাতা । কোম্পানি রোঙ্জিস্ট্র হয় ৩০-৭-১৯০৩ তারিখে । 

প্রধান লাইন থোলার তারিখ : 

ক. বারাসাত থেকে বপিরহাট, ১-২-১৯০৫ 


২৪৬ কলিকাতা-দপণ 


থ. বসিরহাট থেকে চিংড়িঘাটা (হাসনাবাদ ), ২-৩-১৯০৯ 

হ্যামবাজার শাখা -- 

গ. বেলেঘাট! পুল থেকে পাঁতিপুকুর, ১৬-২-১৯১০ 

ঘ. পাতিপুকুর থেকে বেলগাছিয় (শ্তামবাজার ), ২-১০-১৯১৪ 

এই ল'ইন বন্ধ হয়ে যায়, ১-৭-১৯৫৫ তারিখে । 

২. লাইন না থাকায় যাত্রীদের বিশেষ অস্থবিধা হওয়ায়, ভারত সরকার" 
বারাসত থেকে বসিরহাট হয়ে হাস্নাবাদ পর্যস্ত একটি বড় মাপের রেলপথ তৈরি 
করেছেন । এই লাইন ৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ । কাজ গুরু হয় ১৯৫৯ সনের 
নভেম্বর মাসে | খোলা হয় ৯-২-১৯৬২ তারিখে । উদ্বোধন করেন, তৎকালীন 
রেলমন্ত্রী জগজীবন রাম । 

এখন এই রেলপথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অন্তভূর্ত। 

৩. কালীঘাঁট-ফলতা রেলওয়ে । 

এটি ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির লাইন। তৈরি করে ক'*লীঘাট-ফলতা! রেলওয়ে 
কোম্পানি । ছোটমাপের লাইন, ২৬ মাইল লম্বা। কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা 
হয়- ১৯১৫ সনের এপ্রিল মাসে । এই লাইন তৈরির মঞ্জুরি দেওয়া হয়, ২৬-৪- 
১৯১৫ তারিখে | ম্যানেজিং এজেণ্টস _ম্যাকলিয়ড কোম্পানি কলকাতা । 

(কালীঘাট স্টেশনের কাছে ) ঘোলসাহাপুর থেকে ফলতা পর্যন্ত লাইন খোল! 
হয় ২৮-৫-১৯১৭ তারিখে । ঘোলসাহাপুর থেকে মাঝেরহাট স্টেশন পর্যস্ত বেঙ্গল- 
আসাম রেলওয়ের সঙ্গে অস্থায়ী সংযোগ স্থাপন করা হয় ১-৫-১৯২০ তারিখে । 
ভারত সরকার ১-৪-১৯৪৭ হাঁরিখে এই লাইনটি কিনে নিয়ে একেবারে বন্ধ 
করে দেন এবং লাইনও উপড়ে ফেলেন । 

৪. যশোর-বিনাইদ1 রেলওয়ে । ৃ 

ছোটমাপের লাইন । ম্যানেজিং এজেণ্টস-বি. সি. রায়, কলকাতা । 
(কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হয়, ৪-৮-১৯২৪ তারিখে । প্রথমে বাংল! সরকার এই 
লাইন পাতার মঞ্জুরি দেন। ভারত স্রকার এই মঞ্জুরি অন্চমোদন করেন ২-১২- 
১৯১০ তারিখে । যশোর-ঝিনাইদ1 রেলওয়ে কোম্পানি লাইন তৈরি করে। 
কিন্ত কোম্পানি দেউলে হয়ে যায়। কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি ঝিনাইদ' 
রেলওয়ে সিণ্ডিকেট লিঃ কিনে নেয়, ২৪-৯-১৯২৪ তারিখে ॥ ১-৪-১৯৩৩ 
তারিথে এই রেলওয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। 

প্রধান লাইন (খোলার তারিখ ) : 

ক. যাশোর থেকে ঝিনাইদা» ১-১০-১৯১৩ 

শাখা লাইন-_ 

খ. শিবনগর [ শিবনিবাস ? -রা. মি' ] থেকে কোটটাদ্রপুর, ১-১০-১৯১৩ 

এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৭২ মাইল। 

এতক্ষণে বেলের কথা ফুরলে। | এবার অন্ত প্রসঙ্গে যাওয়1 যাক। 


কটি5 ২ধ ক 


যোগাযোগ-ব্যবস্থা : বিমান পরিবহন 


প্রথম গ্রথম যেসব বৈমানিক (পাইলট ) তাদের বিমান নিয়ে কলকাতায় 
আসেন, তার! গড়ের মাঠকেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্র (৪17: 010 ) রূপে ব্যবহার 
করেন । ছু'জন ফরাসি বিমানচাঁলক ]0195 [5০ ও 03810) 0০ (8601:5 
: ১৯১২ সনের ২৪ ডিসেম্বর এই গড়ের মাঠের ওপরেই খানিকটা চক্কর দিয়ে 
কলকাতাবাসীকে সর্বপ্রথম শ্যানে ওড়া দেখান। এই ঘটনা ঘটে বিশ্ববিখ্যাত 
ফরাসি বৈমানিক 015110£ ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে ইংল্যাণ্ডে 
উড়ে যাবার ঠিক সাড়ে-তিন বছর পত্ে। [০015 9120106 (১৮৭২-১৯৩৬ ) 
ফ্রান্সের ক্যালে থেকে ইংল্াগ্ের ডোভারে উড়ে যান ২৫-৭-১৯০৯ তারিখে । 
তার সাড়ে পাচ বছর আগে দু'জন আমেরিকান বৈমানিক 01116 ৬/11510 
( ১৮৭১-১৯৪৮) ও তার দাদ! ড111901 ড110100 (১৮৬৭-১৯১২) এঞজিন- 
চালিত বিমানে চড়ে সর্বপ্রথম ওড়েন ২৩-১২-১৯০৩ তারিথে । এর আগে বিমানে 
ওড়া ছিল না, ছিল বেলুনে ওড়া । 

১৯২০ সনের বসন্তকালে (মার্-এপ্রিল মাসে ) রোম থেকে টোকিও উড়ে 
ধাবার সময় একঝাঁক ইটালিয়ান বিমান ভিক্টোরিয়া! মেমোরিয়ালের দক্ষিণের 
খোল! মাঠকে তাদের বিমানথাটি হিসেবে ব্যবহার করে। 

অতঃপর কলকাতা থেকে প্রায় ৭ মাইল দুরে দমদমার মাঠ হল বিমান ওঠা- 


নামার জায়গা । 
১৩-৮-১৯২২ তারিখে 1510: 91916, 0896. 70০411191, ও ০2০৮ 


২৪৮ কলিকাতা-দর্পণ 


21159 লগ্ুনের ক্রয়ডন € 00950: ) থেকে উড়ে এসে দমদমে নামেন । 
তারা বিমানটিকে কলকাতায় নিলামে বিক্রি ক'রে দিয়ে লগ্নে ফিরে 
যান। ূ 

এরপর ২-৫-১৯২৪ তারিথে ফরাসি পাইলট [,. 1:0155 প্যারিস থেকে উড়ে 
এসে দমদমে নামেন । তারপর আসেন ছু'জন পোতু গিজ পাইলট 0৪. 6253 
ও 0870. ০1০75, ৩০-৫-১৯২৪ তারিথে। এরপর ২৬ ৬-১৯২৪ তারিখে 
আসেন কয়েকজন মাকিন পাইলট সামুদ্রিক বিমানে (9০৪-11279 ) চড়ে। 
তারা নাষেন গঙ্গায় বারাঁকপুরের কাছে নবাবগঞ্জে । তারা সার৷ পৃথিবী ঘুরতে 
বেরিয়েছিলেন । 

১৩-১১-১৯২৪ তারিখে ছু'জন ডাচ পাইলট ৬৪0০7 [79০9 ও ন্‌. 
[91610081% আমস্টারডাম থেকে ব্যাটাহিয়া যাবার পথে রাত্রিবেলায় অন্ধকারে 
মশালের আলোর সাহাযো দমদম বিমানক্ষেত্রে নামেন । 

১৯২৫ সনের বড়দিনের সময় ইংরেজদের ৬ খানি রাজকীয় সামরিক (২0581 
£৯11 70156) বিমান অল্পসময়ের জন্যে দমদমে নামে । ৩১-১২-১৯২৫ তারিখে 
৫ খানি বিমান কলকাতা ও মাশপাশের ওপর দিয়ে উড়ে কলকাতার লোককে 
দেখায় । 

১১-৪-১৯২৬ তারিখে স্পেনদেশীয় সামরিক বিমান পাইলট (0971. 0. 
[01159 ও 0970. 001758155 মান্রিদ থেকে কলকাতায় পৌছান । তারপর 
আসেন দু'জন ডেনমার্কের পাইলট 7০1৮2৭ ও চ7০15155759, ১৯-৩-১৯২৬ 
তারথে, কোপেনহঢাগেন থেকে টোকিও যাবার পথে। 

বিটেনের 4৯100 0010138100 ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রোলয়া 
থেকে ছু'বার ইংল্যাণ্ডে বিমানে আকাশপথ সমীক্ষা করতে যাবার সময় দু'বার 
দমদম হয়ে যান ১৯২৬ সনের ২৩ জুলাই ও ২৩ সেপ্টেম্বর । 

৩-১১-১৯২৬ তারিখে দু'জন ফরাপি পাইলট চ1£)090 ও 095:25 প্যারিস 
থেকে দমদমে পৌছান । 

হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম ও ইন্দোনেশিয়ার ব্যাটাভিয়ার মধ্যে প্রথম 
বাণিজ্যিক বিমান চলাচল গুরু হয় ১৯২৭ সনের জুন মাসে | এই বিমান বাাটা- 
ভিয়ার পথে দমদম হয়ে যায় ২৫-৬-১৯২৭ তারিখে ও ফিরতিপথে দমদম হয়ে 
যায়, ১০-৭-১৯২৭ তারিখে । 

প্রথম জার্মান পাইলট 0৪06. 060 7021760০16০ কলোন (0019£176)থেকে 
টোকিও যাবার পথে কলকাতা পৌছান, ১১-১২-১৯২৮ তারিথে । তিনি দমদম 
বিষানক্ষেত্র ঠাওর করতে না পেরে দমদমের পাশ দ্দিয়ে উড়ে গিয়ে বিমান 
সামলাতে না পেরে হাওড়া জেলার সাকরাইলে বিমানসমেত পড়ে যান। 
তিনি প্রাণে রক্ষা! পান পটে, কিন্তু বিমানখানি ধ্বংস হয়ে য'য়। 
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১৬-২-১৯২৮ তারিখে অস্ট্রেলিয়া অথব] নিউজিল্যাণ্ডের পাইলট ০: 
71170151 অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে দমদমে নামেন। 

এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব বৈষানিকের কথ! বলা হল তারা দমদষে এস্ছেন, 
আবার চলে গেছেন । কেউই কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ-ব্যৰস্থা 
(21 551:51০6) স্থাপন করেন নি। তারা নামতেন দমদমার ঘাসেভরা মাঠে । 
সেইটেই ছিল তখনকার বিমানক্ষেত্র । তখনে। পর্ন্ধ কোনো বিমানখারটি 
(90109101129) তৈরি হয় নি। বিমানটি দমদমে প্রথম কবে তৈরি হল তার 
সঠিক সন-তারিখ আমি পাই নি। তবে মনে হয, ১৯২৮-২৯ সন নাগাদ 
হয়েছিল । 

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কংক্রিটের বিমান ওড়ার পথ (75725 ) তৈরি 
করার কান প্রথমে শুরু হয় ১৯৩০ সনে । এখন আর সেই পথ নেই । তার জায়- 
গাষ আরে। মজবুত, ারো লম্বা-চওড়া রানওয়ে তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বপুদ্ধের 
পর। বর্তমানে দমদম "আন্তর্জাতিক বিমানখাটি হওয়ায় ১৯৭২-৭৩ সনের পরে 
আাগেকার রানওযেগুলেোকে ভারি-ভারি জ্সেটবিমান বহনের উপযোগী কর! 
ভয়েছে | ভাবতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ( [05009610709] /৯1]- 
[09:6 £১001)০7105 0£ [70019 ) দমদম বিমান খন্দরকে নিজের দখলে 
এনেছেন এক মাইন-বলে, যা কার্যকর হয়েছে ১৯৭২ সনের এপ্রিল মাস থেকে । 

স্বপ্রথম ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল এযারওয়েজ ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার যাবার 
পথে করাচি পর্ধস্থ নিষমিত বিমান সাভিস শুরু করে ১৯২৯ সনে। এ বছরই 
ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েঞ্জ করাচি থেকে দিল্ল পর্যন্ত ভারতের ভিতরে আঞ্চলিক 
পরিবহন শুক করে। পরে এ অগ্যা্রীণ পরিবহন প্রসারিত হয় কলকাতা পর্যন্ত 
১৯৩৩ সনে । ১৯২৯ সনে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ দ্বারা করাচি ও দিল্লর 
মধ্যে নিয়মিত যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থ, শুরু হবার পরেই এ ১৯২৯ পনেই লগ্ন 
থেকে দিল্লির মধ্যে বিম'নফোগে ডাক পরিবহন ব্যবস্থা (210 1091] 52]৮1০6 ) 
চালু হয়। শ্রী সনেই ভারতে এয়ারমেলের জন্য আলাদ] খাম ও টিকিট 
প্রবর্তন করে ভারতের ডাঁক ও তার বিভাগ । ১৯৭৯ সনে তার ৫০ বতসর 
পূর্ণ হয়েছে । আর ্র বছরই হল ওারতে প্রথম পোস্টকার্ড প্রবর্তনের শতবাধিকী 
বসর। এই শতবাধিকী ও এয়ারখে টিকিটের অর্ধশত বাধিকী একসঙ্গে 
পালন করার জন্য ভারতের ডাক ও তার বিভাগ নয়াদিল্লিতে ১৯৮০ সনে 
একটি আন্তর্জাতিক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর বাবস্থা করে। সেই প্রদর্শনীর 
নাম স্থির হয় “ভারত-১৯৮০,। প্রদর্শনীর, সময়_২৫ জানুয়ারি থেকে ৩ 
ফেব্রুয়ারি । 

আগেই বল! হয়েছে, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ দিল্লি থেকে কলকাতা পর্স্ত 
তার কার্যক্রম (সাভিস) প্রসারিত করে ১৯৩৩ সনে । তখন সাভিস ছিল সপ্তাহে 


২%০ কলিকাতা-দর্পণ 


একবার । ১৯৩৫ সনে শুরু হয় সপ্তাহে দু'বার, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার 
পর ১৯৪০ সনে সপ্তাহে € বার । তার মধ ছু"টি ছিল শ্থল-বিমান | তার! দমদম 
বিমানধাটিতে যেত । আর ৩টি ছিল জল বা নৌ-বিমান ( 56৪. 01975 ) তারা 
উইক্ংডন পুলের উত্তর পাশ পর্যজ্ত আসত | তখন দকষিণেস্বর মন্দিরে যারাই যেত, 
তারাই এই জল-বিমানগুলি দেখতে পেত । 

রয়াল ডাচ মেল সাভিস (7৫.],.1$, হল্যাণ্ড থেকে জাভা ) ১৯৩০ সনে শুরু 
হয়। এই সাভিস প্রথম ছিল পাক্ষিক, ১৯৩১ সনে হয় সাপ্তাহিক ও ১৯৩৭ সনে 
হয় সপ্তাহে ৩ বার। 

এয়ার ফ্রান্স (ফ্রান্স থেকে ইন্দো-চায়ন1 ) ১৯৩০ সন থেকে সাপ্তাহিক সাভিস 
শুরু করে। হল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের বিমানও দমদম হয়ে যেত, এখনো যায় । 

এই সমস্ত নিয়মিত সাভিস চালু হওয়ার আগে আকাঁশে ওড়াকে নিয়ন্ত্রণে 
আনার জন্তে ৫-৪-১৯২৭ তাঁরিখে বেসামরিক ব্যোমযানের প্রথম সর্বময় অধিকর্তা 
(101050091-360518] 0৫6 0151] £5190070 ) নিযুক্ত হন। কয়েকজন 
শিক্ষপপ্রাপ্ত এয়ারোড্রোম-অফিসারও নিষুক্ত হন। তাদের মধ্যে করাচি ও 
কলক:তায় ছ'জন বাঙালি নিযুক্ত হন-করাঁচিতে ডি. চক্রবর্তী ও কলকাতায় 
কে. এম. রাহা! । এঁরা ছু'জনেই পরে 70150601-02102181 0৫ 011] 
4£১5190010 হয়েছিলেন | বিমান পরিবহন বিভাগে এটিই সর্বোচ্চ পদ । 

২১-৫-১৯২৯ তারিখে বেঙ্গল এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি কলকাতা! থেকে 
শিলিগুড়ি পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি সাভিস চালু করে। এ সাভিস মাত্র 
১ সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল । তারপর বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মতো আরো 
অনেকগুলি বেসরকারি বিমান পরিবহন কোম্পানির জন্ম হল। যথা--ইণ্ডিয়ান 
এয়ার-ওয়েজ, এয়ারওয়েজ ( ইত্ডিয়া ), অস্থিকা এয়ারওয়েজ, ইপ্ডিয়াঁন ওভারসিজ 
এয়ার-লাইন্স, ভারত এয়ারওয়েজ, ডেকান এয়ারওয়েজ, হিমালয়ান এয়ারওয়েজ, 
এয়ার সাণ্ভিসেস অফ ইপ্ডিয়া, কলিঙ্গ এয়ারলাইন্স ইত্যাদি 

এতগুলি পরিবহন-সংস্থার আবির্ভাব ভারত সরকারকে ভাবিয়ে তুলল । ১৯৪৭ 
সনে নয়াদিলির অস্থায়ী (11)01100 ) ভারত সরকার ও অসামরিক বিমান 
পরিবহন মন্ত্রী সর্দার আবদার রব নিস্তার একটি কমিটি নিয়োগ করেন । এই 
কমিটির সদস্ত ছিলেন পশ্চিম-ভারত থেকে জে. আর. ভি. টাটা॥ পুর্ব-ভারত 
থেকে বীরেন রায়, ডিরেকটার-জেনারেল অফ সিভিল আযতিয়েশান, কংগ্রেস 
দলের দেওয়ান চমনলাল এবং একজন মুসলমান ভদ্রলোক । এই কমিটির ওপর 
তার দেওয়। হয় বেসরকারি বিমান পরিবহন-সংস্থাগুলির ভবিষৎ নির্ধারণের । 

কমিটির আলোচনার ফলে ১৯৫৩ সনে ভারতীয় পার্পামেণ্টে একটি আইন 
পাশ হয় । এই মাইনবলেসমস্তবেলরকারি সংস্থাগুলিকে রাষ্্রীয়ত্ত করে একটিমাত্র 
রাষ্্ীয় কর্পোরেশনে পরিণত করা হয়। এই কর্পোরেশনের জন্ম হয় ১৯৫৪ সনের 
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অকৃটোবর মাসে এবং নাম হয় ইত্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন (সংক্ষেপে, 
ইত্ডিয়ান এয়ারলাইন্স )। এবং এয়ার ইগ্ডিয়া ও এয়ার ইত্ডিয়। ইণ্টারন্তাশনাল- 
এই ছু”টিকে একত্র করে বহিভীরতে পরিবহনের জন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় 
পরিণত করা হয়। নাম হয় এয়ার ইত্ডিয়া ইণ্টারন্তাশনাল (সংক্ষেপে, এয়ার 
ইত্ডিয়া )। 

এয়ার ইয়ার প্রথম থেকে চেয়ারম্যান ছিলেন জে. আর. ডি. টাট|। 
১-২-১৯৭৮ থেকে এয়ার ইত্ডিয়। ও ইত্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, ছুয়েরই চেয়ারমাঁন 
কর হয়েছে এয়ার চিফ-মার্শাল পি. সি. লালকে | তীকে এ পদ থেকে সরিয়ে 
অন্য লোককে চেয়ারম্যান কর! হয়েছে । ২৮-৫-১৯৭৯ তারিখে জে.আর.ডি টাটা 
বলেছেন যে ৩৬ টি বিদেশী এয়ারলাইন ভারতে ও ভারতের মধ্য দিয়ে যাতায়াত 
করছে । তাদের বিমানের সংখ্যা হবে কয়েকশত। এই কারবারে ভারতের অংশ 
শতকরা ৪৩ ভাঁগ। ভারতের মোট বিমানসংখ্যা মাত্র ১৫ খানি, যাতায়াত 
করে ৩৪টি দেশে। 

শ্রীবীরেন রায়ের মতে ইম্পিকিয়াল এয়ারওয়েজ লগুন থেকে করাচি সাগিস 
শুরু করে ১৯২৫ সনে। ১৯২৭ জনে এই সাভিস কলকাতা (দমদম ) পর্যস্ত 
প্রসারিত হয়। 


দমদম বিমানখাটি গ্রসঙ্গে ২টি সংস্তার কথা বল! প্রয়োজন । প্রথমটির নাম 
বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব, দ্বিতীয়টির নাম এয়ার টেকাঁনক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট । 

বেঙ্গল ফরাইং ক্লাবের উদ্দেশ্ট হচ্ছে বিমান চালানে' শিক্ষা দিয়ে দক্ষ পাইলট 
বা বৈমানিক তৈরি কলা। ইংল্যাণ্ডে বেসরকারি পাইলট শিক্ষণের কাজ শুরু 
হয় ১৯২৫ সনে । আর, বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব দমদমে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সনের 
আগস্ট মাসে । এটি এশিয়ার মধ্যে পথম বৈমানিক শিক্ষণ-স্ংস্থা । বিমান চালন। 
শিক্ষা দেওয়া! শুরু হয় দমদমার মাঠে ৬-২-১৯২৯ তারিখে | এই ক্লাবের নিজস্ব 
একটি বাঁড়ি তৈরি হয় দম্দমে ১৯৩১ সনের স্ষোশেষি | এখন এই বাড়িটি দমদম 
বিমানথাটির মধ্যে পড়ে গেছে । 

বেক ফ্রাইং ক্লাব দমদমে ছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সন পর্যস্ত। ১৪৯৪০ থেকে 
১৯৪৬ ₹ন পযস্ত (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে) এই ক্লাবের কাজকর্ম বন্ধ থাকে । 
১৯৪৬ জনে নিউ-আলিপুরে আমেরিকার পরিত্যক্ত সামরিক খাটিতে ক্লাবের 
কার্যকলাপ আবার চালু করা হয়। ১৯৪৮ জনে এর জায়গা ছেড়ে ক্লাবকে 
ব্যারাকপুরে ভারতীয় সামরিক বিমানবাহিনীর বিমানক্ষেত্রে চলে যেতে হয়। 
১৯৬০ ফনের মধ্যে ক্লাব গভর্নমেণ্টকে দিয়ে বেহালায় একটি বিমান্খাটি তৈরি 
করায়। উক্ত ১৯৬০ স্নে ক্লাব ব্যারাকপুর থেকে বেহাল'য় চলে আসে। কিন্ত 
*শ্চিমহজ জ্রকাঁর নিজেরা শিক্ষা দিয়ে পাইলট তৈরি করবে, এই কথা বলে 
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বিমানধীটিটি দখল করে। ক্লাব গতর্মমেণ্টের বিরুদ্ধে মামল| ক'রে গভর্মমেন্টকে 
হারিয়ে দিয়ে তার বেহীলার নিজস্ব খাটি ফিরে গেয়েছে। 


১৯২৯ সন থেকে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব অন্ততপক্ষে ১৫৫০ জন বৈমা- 
নিক তৈরি করেছে। সেই বৈমানিকদের মধ্যে অনেকে এখনো হাওয়ান এয়ার- 
লাইন্স, এয়ার ইত্িয়া ও ই্ডিয়ান এয়ার ফোর্ধে কাজ করছেন। 

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন স্যার রাঙ্ধেন্রনাথ মুখাজি, 
তুলসীচন্্র গোস্বামী, জে. পি. গাঙ্গুলি ও বেহালার বীরেন রায়। স্বাধীনতার 
পূর্বে বীরেন রায় এই ক্লাবের নানাপদে অধিঠিত ছিললেন। স্বাধীনতার পর 
তিনিই এই ক্লাবের সর্বেসর্বা হয়েছেন বল! চলে। 

দমদমের এয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনটিটিউটের উদ্দেশ্ত হচ্ছে বিমান সংক্রান্ত 
এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিয়ে বিমান-এঞ্জিনিয়ার তৈরি কর|। এই প্রতিষ্ঠানটি 
এস. পি. মৈত্র ১০-২-১৯৪৮ তারিখে স্থাপন করেন । তিনি ভারত সরকারের 
বে-সামরিক বিমান পরিচালনা (01511 /১18001)) দ্থরের কাছ থেকে একটি 
ছোট হ্যান্গার (1)8718৫), একটি ছোট বিমান, ক্লাব করবার জন্য একটি 
ছোট বাড়ি ভাড়া নিযে কাজ শুরু করেন। দমদমে 
এই ইনস্টিটিউটের ৩১-তম গ্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়েছে। বি কে. ঘোষ এই 
প্রতি্ঠানের অধাক্ষ । অনেক বিদেশী ছাত্র এই ইনসিটিউটে ভি হতে চায়। 
কিন্তু স্থানাভাবে তার! ভতি হতে পারছে ন!। 
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গঙ্গার ঘাট 


আমার বিষয় হচ্ছে গঙ্গার ঘাট । আদি গঙ্গাতেও আগে অনেক ঘাট ছিল, 
এখনে! গোটাকতক আছে । আমি তাদের বাদ দিচ্ছি। উত্তরে কাশীপুব থেকে 
দক্ষিণে আদি গঙ্গার মুখ ( হেস্টিংস ) পর্যন্ত যে বড গঙ্গা, ইংরেজরা যাকে বলত 
হুগলি নদী, সেই গঙ্গার পূর্বদিকের ঘাটের কথাই এখানে বলছি। 

আমার কাছে এই এঞ্গার ঘাটের ছোট-বড় ৮টি তালিকা আছে। এই 
তালিকাগুলি বিভিন্ন সমযে তৈরি হয়েছে । কোনে তালিকায় ঘাটের সংখ্য। 
কম, কোনোটাতে বেশি । বেশির ভাগ তালিকায় উত্তরে বাগবাজারের খাল 
থেকে দক্ষিণে টাদপাল ঘাট পর্যন্ত, আবার কয়েকটিতে উত্তরে কাণীপুব থেকে 
দক্ষিণে হেস্টিংস পর্যন্ত, ঘাটের নাম দেওয়া হয়েছে । একটি তালিকার সঙ্গে 
আরেকটি তালিকা হুবহু মেলে না, তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু তফাত দেখা বায়। 
গ্রথম তালিকায় ৪টি, দ্বিতীয় তালিকায় ৫টি, তৃতীয় তালিকায় ৮টি, চতুর্থ 
তালিকায় ১৬টি, পঞ্চম তালিকায় ২৪, ষষ্ঠ তালিকায় ২৭টি, সপ্তম তালিকায় 
৩৫টি ও অষ্টম তালিকায় ৪০টি ঘাটের নাম আছে । 

ধাটের সংখা। কম-বেশি হওয়ার মোটামুটি কারণ তিনটি। প্রথম কারণ, 
কতকগুলি পুরনো ঘাট ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধাদের নিজের খরচে 
ঘাটগুলি রক্ষ! করবার কথা, হয় তাঁরা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন, নয় চেষ্টা 
করেও রক্ষা করতে পারেন নি। দ্বিতীয় কারণ, একদিকে যেমন পুরনে। ঘাট 
ভেঙেছে, অন্যদিকে আবার নতুন 'নতুন ঘাট তৈরি হয়েছে। তৃতীয় কারণ হল, 
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ঘাট ঠিকই আছে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদের নাম পাণ্টে গেছে, যেমন বাগ- 
বাহারের রঘুমিত্রের ঘাটের নাম পরে হয়েছে অন্নপূর্ণা ঘাট । 

সব ঘাট একই উদ্দেশ্তে ( মানের জন্য ) তৈরি হয় নি। বাভিন্ন ঘাট বিভিন্ন 
উদ্দেস্তটে তৈরি হয়েছে । কতকগুলি ঘাট শ্শানঘাট, শবদাছের জন্য তৈরি 
হয়েছে_যেষন কাশীপুর, কাশীমিত্র ও নিমতল1 ঘাট । কতকগুলি শ্নানঘাট, 
ননানারথদের সুবিধার জন্য ধনী লোকেরা তৈ:র ক'রে দিয়েছেন । এরকম ঘাটের 
সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । কতকগুলি ঘাটে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে নান করেন। 
আবার কতকগুলি ঘাট শুধু পুরুষদের জন্য, কতকগুলি মেয়েদের জন্য _ যেমন 
নিমতলায় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট শুধু পুরুষদের শ্নানের জন্য ও গিরিশ- 
চন্দ্র বসুর ঘাট শুধু মেয়েদের জন্য । আবার কতকগুলি ঘাট বড় বড় কারবারীরা 
তৈরি করিয়েছেন নিজেদের মালপত্র নৌকোয় বা জাহাজে চাপানো ও তা 
থেকে খালাস করবার জন্য - যেমন, মদনমোহন দত্তের, শোভারাম বসাকের, 
বৈষ্ণবচরণ শেঠের, কানীনাথ বাবুর ও হুজুরিমলের ঘাট । শুধু এদেশী লোকেরাই 
নয়, সাহেব বাযবসাদারেরাও পয়স। খরচ ক'রে নিজেদের বাবসার খাতিরে ঘাট 
তৈরি করেছেন, যেমন রদবিবির ঘাট, জ্যাকসন খাট, ফোরম্যান ঘাট, ব্রাইথ 
ঘাট ও ন্দিথ ঘাট । 

কিন্তু সকলেই তে৷ আর টাকা-পয়সা খরচ ক'রে নিজেদের ব্যবদার জন্য ঘাট 
তৈরি করতে পারত না ! ছোটথাটো বাবপাদার ও সাধারণ "লোকেদের জন্য ছিল 
কতকগুলি ঘাট যাদের ঠিকা নিত মাঝিরা ৷ সেই মাঝিদের বলা হতো ঘাটমাঝি । 
তার! ঘাটেই থাকত, নৌকে। চালাত না। ঘাটমাঝির৷ লোকেদের চাহিদা 
অনুযায়ী বঙ্গরা, ভড়, কিস্তি,পানসি ইত্যাদি নৌকো এবং মাল বোঝাই ও খালাস 
করবার জন্ত কুলি-মজুর সরবরাহ করত। আবার লোক পারাপারের জন্য থেয়। 
নৌকে। ও ধাড়ি-মাঝিও সরবরাহ করত । তাঁদের সাহায্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব 
অনুসারে তার! মকেলদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করত । অনেক ঘাটমাঝি 
এইরকম ক”রে বড়লোক হয়ে গেছে । খিদিরপুরে তো এক ঘাটমাবির নামে 
রাস্তাই রয়েছে _ নারির মহম্মদ ঘাটমাঝি লেন, বর্তমানে শুধু নাজির লেন। 

'মাগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অর্থাৎ হাওড়া-শিবপুরের দিকে জল ছিল গভীর । 
সব জাহাজ সেইদিকে ভিড়ত । পোতুগিজ জাহাক্গুলে| মালপত্র নিয়ে বেতোড়ে 
গিয়ে কেনা-বেচ1! করত এই জন্তই । কিন্তু “ক্ুমাত্র/ নামে একখান! জাহাজ 
শিবপুরে. ডুবি হাওয়ায় কালক্রমে পশ্চিম পাড়ে, চড়া পড়ে জল হয়ে বায় অগভীর 
ও কলকাতার দিকে জল হয় গভীর যেখানে সুমাত্র! জাহাজ ডুবি হয় সেই 
জায়গাটাকে তাই আগে বল। হতো৷ স্তুমাত্রা পয়েন্ট । পরে কর্নেল রবার্ট কিডের 
শালিমার বাগ ও শালিমার হাউসের জন্য স্ত্মাত্রা পয়েন্টের নাম হয় শালিমার 
পয়েণ্ট | 
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কলকাতার দিকে গঙ্গায় এত বেশি জল ছিল যে দক্ষিণে আদিগঙ্গার মুখ 
( হেস্টিংস ) থেকে উত্তরে শোভাবাঞার ঘাট প্স্ত সমস্ত নদীর ধারটা--যাকে 
ইংরেঞ্জিতে বলে স্্র্যাণ্ড রোড-জলের তলায় ছিল। তাই আগে বর্তমান হেস্টিংল 
ট্রিট থেকে অ'রস্ত করে আর্মেনিয়ান স্ট্রিট পস্ত অনেকগুপি জাহাজ তৈরি ও 
মেরামতের জন্য “ডক' ও কারখান] ছিল বর্তমান ফ্্রযাণ্ড রোডের ওপর। এস 
“ডক” ও কারখানার সামনের দিক ছিল জলমণ্ন স্টর্যাপ্ড রোডের ওপর এবং তাদের 
পেছন দিক ছিল ক্লাইভ স্ট্রিটের ওপর। 

আন্দাজ ১৮০৮ সন থেকে গঙ্গার কজন কলকাতার কোল থেকে কমতে ও 
হাওড়ার দিকে বাড়তে আরম্ভ করে। কলকাতার রাস্তীবাট, পুকুর, সরকারি 
বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করবার জন্য ১৮১৭ সনে যখন লটারি-কমিটি তৈরি হয়, 
তথন বর্তমান ক্ট্র্যাণ্ড রেঃডের জায়গা থেকে জল সরে গেছে । তার ফলে ৬ বছর 
পরেই লটারি-কমিটির দ্বার! দক্ষিণে ঠাদপাল ঘাট থেকে উত্তরে রথতন1 ঘাট 
পর্যস্ত ্র্যাণ্ড রোড তৈ'র হতে আরপ্ত হয়। আর, উত্তরে ঠাদপাল ঘাট থেকে 
দক্ষিণে হেস্টিংস পর্যন্ত গঙ্গার ধার বরাবর স্ট্্যা্ড রোড ঠৈরি হয় তারও পরে। 
পুরো স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরির কার ১৮২৩ সনে আরম্ত হয়ে ১৮৩১ সনে শেষ "হয়। 
কিন্তু উত্তরে ১৮২৩ সনে স্ট্রযাগুরোড তৈরি হতে শুরু হওয়ার ফলে জাহাঞ্জ তৈরির 
ও মেরামতের “ডক” ও কারথানাগুলো উঠে গেল। জ্েসপ কোম্পানির মতো! 
একঞ্জিনিয়ারিং কারথানাগুলোর সামনের দিকটা --স্ট্রাণ্ড রোডের দ্িকটা--হল 
পিছন দিক, আর পিছন দিকটা _ ক্লাইভ স্রিটের দ্রিকটা১হল সামনের দিক | মাত্র 
৩ বছর পরে ১৮২৬ সনে দেখা গেল, ছ-এক জন নয়, আট-আট জন জাহাজ 
নির্মাতা কলকাতা থেকে তাধের জাহাঙ্জ তৈরির ও মেরামতের ব্যবপ! তুলে নিয়ে 
গিয়ে ওপারে ঘুনুড়ি ও শিবপুরের মধ্যে নতুন নতুন ডক তৈরি করেছে। 

তার পরেও কলকাতার দিক থেকে গঙ্গার জল সরে যাওয়া অনেক বছর 
পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । তারই ফলে স্ট্রাগুরোডের পশ্চিমে নতুন করে আর একটা 
স্্যাড রোড হয়েছে । পুরনো স্ট্র্াণ্ড রোডের থেকে তফাত করবার জন্য এই 
নতুন স্টর্যাণ্ড রোডের নাম হয়েছে স্টর্যাণ্ড ব্যাংক রোড । 

গঙ্গার ছু'পাড়ের ৪২টি ঘাট এখন পোর্ট কমিশনারর! রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 
তার মধো ১৫টি ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ প্রতিষ্ঠাতাদের দানে চলে। 
বাকিগুলোর থরচ যোগান পোর্ট কমিশনাররা । 

এবারে ঘাটের কথায় আসি । আমি যদিও ৮টি তালিকার কথা বলেছি, কিন্ত 
আমার আলোচনায় মাত্র ৩টি তালিকার কথা থাকবে । ঘাটের তালিকা তিনটি 
নিচে দেওয়! হল। প্রথম তালিকায় ১৩টি, দ্বিতীদ্ম তালিকায় ৪০টি এবং 
তৃতীয় তালিকায় ২৯টি ঘাটের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় তালিকাটি 
১৭৯৪ গ্রীস্টাবে প্রকাশিত আপজন ( 09191) ) সাহেবের ম্যাপের সাহায্যে 


২৫৬ কলিকাতা-দর্পণ 


ংকলিত। অপর তালিকা দু”টির ঘাটগুলি অন্ঠান্ত স্থত্র থেকে সংকলিত। 
মোট ৮২টি ঘাটের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি । এই ঘাটগুলি উত্তরে কাণীপুর 
থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে মাদিগঞ্গার মুখে দৈ ঘাটে এসে শেষ হয়েছে _- 
আমার আলোচনাও সেই ক্রম অনুসরণ করেছে। 


প্রথম তালিকা ॥ ১. কাশীপুর প্রমাণিক ঘাট, ২. কাশীপুর শ্মশানঘাট, 
৩ রতনবাবুর ঘাট, ৪. রানী দেবেন্ত্রবাণার ঘাট, ৫. রুস্তমজীর ঘাট, ৬. প্রাণনাথ 
চৌধুরীর ঘাট, ৭ হীরাণাল শ্ীলের ঘাট, ৮. রাজা বৈগ্যনাথ রায়ের ঘাট, 
৯. ব্রহ্মময় দাসের ঘ'ট, ১০. দেবীপ্রসাদ রায়ের ঘাট, ১১. ধন্ন'ঘাট ১২. পরাণ- 
বাবুর ঘাট, ১৩. চিৎপুরে হরি পোদ্দারের ঘাট। 

দ্বিতীয় তালিক1 ॥ ১. চিৎপুর পুল ঘাট, ২. ওল্ড পাউডার মিল ঘাট, ৩ রঘু 
মিত্রের ঘাট, ৪. কাণীরাম মিত্রের ঘাট, ৫. বনমালী সরকারের ঘাট, ৬. কেটুয়! 
ঘাট, ৭. রথতল! ঘাট, ৮ স্তুতালুটা ঘাট, ৯. আহিরীটোলা ঘাট, ০. মানিক 
বন্থুর ঘাট, ১১ মদনবাবুন ঘাট, ১২. টুন্তবাবুর ঘট, ১৩, নিমতল! ঘাট, 
১৪. জোড়াবাগান ঘাট, ১. গোকুলবাবুর ঘাট, ১৬. কাটমার ( কতমার ) ঘাট, 
১৭. পাথুরিয়া ঘাট, ১৮. গিরিবাবুর ঘাট, ১৯. শিব হুল ঘাট, ২০, হরিনাথ 
দেওযানের ঘাট, ২১, শোভারাম বসাকের ঘাট, ২২. নবাবের ঘাট, ২৩ বৈষ্ণব 
দাসের ঘাট, ২৪. মীরবহর ঘাট, ২৫. কদমতল] ঘাট, ২৬. কাশীনাথ বাবুর ঘাট, 
২৭ হুজুরিমলের ঘাট, ২৮. নান মল্লিকের ঘাট, ২৯. বলরাম চন্দ্রের ঘণট, 
৩০. গ্রেট বাজার (বড়বাঞ্জার) ঘাট, ৩১. রসবিবির ঘাট, ৩২. ব্যারেটো সাহেবের 
ঘাট, ৩৩ জ্যাকসন ঘাট, ৩৪. ফেরান সাহেবের ঘাট, ৩৫. ব্রাইথ সাহেবের 
ঘাট, ৩৬. ওল্ড ফোর্ট (পুরাতন কেল্লা ) ঘাট, ৩৭. নিউ হোয়াধ (নতুন কাঠের 
জেটি ) ঘাট, ৩৮. নতুন ডক ঘাট, ৩৯, 0০188509095 01১96 ৪০. চাদপাল 
ঘাট। 

ততীয় তালিক1 ॥ ১. বাগবাজার খালের দক্ষিণে রুম্তমজীর ঘাট, ২, ছূর্গাচরণ 
মুখাজির ঘাট, ৩ রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট, ৪. রাঁজা রাজকুষ্ণের ঘাট, ৫. প্রমদা- 
স্থন্দরীর ঘাট, ৬. রসিক নিয়োগীর ঘাট, ৭. ঠাকুরবাড়ি ঘাট, ৮. গোলাবাড়ি 
ঘাট, ৯. খানা-বাড়ি ঘাট, ১০. রাজ রাক্মবল্পভের দ্বাট, ১১. কুমারটুলির ঘাট, 
১২, চাপাতলার ঘাট, ১৩. বীরু মল্লিকের ঘাট, ১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট, 
১৫. আগ্মশ্রাদ্ধ ঘাট, ১৬. শ্রাদ্ধঘ'ট, ১৭. নিমাই মল্লিকের ঘাট, ১৮. গণপৎ রায় 
কীয়ার ঘাট, ১৯. রামচন্দ্র গোয়েক্কার ঘাট, ২০. ছোটেলালের ঘাট, ২১. মতি- 
শীলের ঘাট, ২২. বাবুঘাট, ২৩ আউট্রাম ঘাট, ২৪. পানিঘাট, ২৫. পাউডার 
ঘাট, ২৬. প্রিন্সেপ ঘাট, ২৭. বালুঘাট, ২৮. তক্তাঘাট, ২৯. দৈ ঘাট । 


ঘাট-পরিচয় : প্রথম তালিকা 
[ উত্তর থেকে দক্ষিণে ] 


১ প্রামাণিক ঘাট 


কাশীপুরের সরোৌত্তর রান্তার নাম প্রামাণিক ঘাট রোড ।* এই রাস্তা 
প্রামাণিক ঘাটে গিয়ে শেব হয়েছে। এই রাস্তার ছু'ধারে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দে- 
প্রামাণিক উপাধিধারী বৈশ্য গন্ধবণিকগণের বাস। এই বংশেরই একজন উত্তর- 
পুরুষ ৬/জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে বাংলা ১৩২৯ সালে, ইং ১৯২২ সনে নিজ বংশের এক 
কুলপঞ্জিক1 সংকলন কবে ছাপান | তিনি পেশায় ছিলেন সিভিল এনজিনিয়ার। 
বালী বিজ তৈরি হবার সময় তিনি এনজিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন । তীর 
ঠিকানা- প্রামাণিক বাটা, প্রামাণিক ঘাট রোড, বরাহনগর | এই বাড়ির পর্ব 
পাশের বাড়িতে থাকেন কলকাতা ৪০এ নং স্ট্যাণ্ড রোডের বিখ্যাত হোমিও- 
প্যাথিক ওধধ বিক্রেতা শেঠ দে মআ্যাড কোনম্পানি-র অন্ততম অংশীদার দে 
মহাশয়েরা। তারা মামাকে তাদের বংশলতিকা দেখতে দিয়ে আমার অশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাঙ্ন হয়েছেন। এই বংশলতিকা! থেকে জান! যায়, এই বংশের 
আদিপুরুষ ৬কামদেব দে গান্রমানিক বঙ্গাব্দ ১০ম শতাব্দীতে, অর্থাৎ ইং ১৪৯৪ 
ও ১৫৯৩গরীস্টাবের মধ্যে বর্ধমান জেলার 'মন্তর্গত সেলিমপুর গ্রামে বাস করতেন । 
তার অধস্তন নবম পুরুষ কৃষ্ণপাস দে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৬৯৪ 
থেকে ১৭৯৩ গ্রাস্টাব্ধের মধ্যে কোনো এক সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে বরাহনগরে 
এসে বাস করেন ও প্রামাণিক উপাধি পান। এর অধস্তন পঞ্চদশ পক্ষ 
৬ছুাগ্রসাদদে-র কর্তৃত্বাধীনে ও রামগোপাল দে-র বিশেষ উদ্মোগে ১২৫৯বঙ্গাবে 
(১৮৫২ খ্রীস্টাবে ) গঙ্গাতীরে দক্ষিণা কালিকা ৬কৃপাময়ীর প্রস্তরমূতি ও তাঁর 
পাশে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হন। এ ছ'জন দ-প্রামাণিকের দ্বার প্রামাণিক ঘাট 
তৈরি হয় বলে এরা আমাকে জানালেন । এও হতে পারে যে এখানে আগে 
থাকতেই একট। ঘাট ছিল। দ্ে-প্রামাণিকেরা পরে এসে সেই ঘাটেই নিজেদের 
ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। ঘাটের উপরেই ৬প্রেমনাথ মল্লিকের অট্রালিক। এই 
প্রেমনাথ মল্লিক ১৯৩০ সনে এই ঘাটটির সংস্কার করেন। 


২. কাশীপুর শ্বশানঘাট 
এই শাশানঘাট প্রামাণিক ঘাটের দক্ষিণে । এই শ্শানের দেওয়ালে লেখা 
আছে- “কলকাতার শহরতলির মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ হিন্দসম্প্রদায়ের 
বার নামে প্রামাণিক খাট বোড তার নাম হচ্ছে হুর্গপ্রস'দ (ম্যাপে আছে ছুর্গাচরণ ) ণে 
প্রামাণিক। 
১৭ 


২৫৮ কলিকাতা-দপণ 


ব্যবহারের অন্ত এই শ্মশানঘাট ১৮৭৪-৭৫ সনে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন 
নড়ালের জমিদার বাবু চন্্রকুষার রায় ও তাঁর ভাই বিনামুল্যে এই জি দান 
করেছেন । লেখাটি ইংরেজিতে । আমি তার বাংলা তর্জমা ক'রে দিলাম । 
চন্ত্রকুমার রায় হলেন রতন রায়ের বড় ছেলে। তার ছোট ভাইয়ের নাম 
কালী প্রসন্ন রায়। 
এই শ্শানে কয়েকজন দেশবরেণ্য নর ও নারীকে দাহ করা হম্। তাদের 
শ্বৃতিফলক এখানে আছে । সেগুলি এই : 
॥ ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদ্েব । ” 
(সন ১২৪২-১২৯৩) 
ও নমো ভগবতে রামকৃষ্ণয় 
কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশাঁন 
তীর্থ-বন্দন! 
শ্রীত্রীরামকষ্ণদেবের শুভ জশ্মতিথি 
১৯ ফাস্তন, ১৩৬৩ 
৩রা মার্চ ১৯৫৭ 
রবিবার 
॥ থ॥ স্বামী অভেদানন্দ // 
1),7$151001:5 01 
91177280 95/9.0)1 /১101)6091721702 
[01০6 4150101০ 0: 
911 বু৪009101:1510119, [02:80 818917052 
4৯021) 0০00১০1 2, 1896, 4560105101) 9০০620019০1 8, 1939 
[২91709101151809 ৬ ০0810911402) 091008669. 
॥গ॥ ১%/201 761191)1191)91009 
ঢ015017012 ০01 
911 119 92199. [0০৮1 
(1890-1963) 
শ্রম সারদাদেবীর শিল্প 
স্বামী কৃষ্ণানন্দ ( জঙ্গলীবাব। ) 
১২৯৭-১৩৭০ 
॥ ঘ॥ ভগবান শ্রীশ্রীরামকষ্চদেবের 
সন্ন্যাসিনী শিল্ঠা 
গোৌরীমাত। 


শ্ীগ্রাসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত - ১৩৪৫ 
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0500011-17$1 902, 
[015017915 0 911 51 [0২21721510191815 10০৮2 
£170 
0০০1১০0০101 981:9.0651)5721:1 £৯51:2170 
উ্রিছাসমাধি 
১৮ই ফাস্ঝন, ১৩৪৪ সাল, মঙ্গলবার 
অমাবস্যা! | 
॥ঙভ ॥ 1001591৬969 
[0150101620৫ 901 911 92.1:9,05158.11 [0০৮1 
জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর 
সন্ত্যাসিনী শি্কা 
হুর্গামাত। 
আ্ীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত -_ ১৩৭২ । 
মহাসমাধি 
২৭শে কান্তিক, ১৩৭০ (১৯৬৩) 
বৃহস্পতিবার, শ্যাম! চতুর্দশী 
॥ চ ॥ ভগবান শীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীল1 সহচর 
শ্রীমহেন্্রনাথ গুপ্ত 
“শ্রম” ( মাষ্টার মহাশয় ) 
জন্ম মহাসমাধি 
৩১শে আব,০ ২১শে জোন্ঠ 
১২৬১ সাল ৩৩৯ 
৫607 রি 
911 7৮121)611019. 12610 (30012. 
দা” 
0102 ঢু 256115 
4৯199501201 515 [২02,511 510152 4৯৪0 
31101) 06015 1401) 1854 1095 2 ৮৮৪৮ 01075 401) 1932 
॥ ছ ॥ নাট্যাচার্ধ্য শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
স্বৃতিরক্ষা কমিটি নিবেদিত, 
সঞ্চাবী (নাট্যসংস্থ!) আয়োজিত 
উদ্মোচক--মাননীয় শিল্পী শ্রীধীরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি, জি.) 
৩০শে জুন ১৯৭৭ 
_৩ু নন্ম! নটনাথায়-_ 
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নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
জন্ম_ ২রা অক্টোবর ১৮৮৯ । মৃত্যু -৩০শে জুন ১৯৫৯ 
প্রতিষ্ঠাদিবন ২রা অক্টোবর ১৯৬৯ 
| কলিকাতা পৌরসভা 
৷ জ॥ ৬শিশির আচাধেছুষ্টহাপ্রয়াণে শেষবাণী_ 
“মোর যত সাধনা এ জীবনে, 
শেষ হল শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে ।” 
জন্ম ১৮৯৩ মৃত্যু ১৯৭০ 
রাজসাহী সোদপুর 
॥ ঝ॥ অগ্নমিধুগে আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভা, 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী, 
স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধা-নিত্যানন্দ 'অবধূতের 
মন্ত্র-শিষ্ত বীরবিপ্রবী খগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে 
জল্ম ১২৯৬ সাল মৃতু ১৩৪৬ সাল 
১৬ই ফাল্তুন, . ২৮শে পৌষ 


৩. রতনবাবুর ঘাট 


রতনবাবুর ঘাঁট কাশীপুর শ্বশানঘাটের দক্ষিণে । রতনবাঁবু রোড শেষ হয়েছে 
এই ঘাটে এসে । রতনবাবুর পুরো নাম রাঁমরতন দত্বরায়। ইনি যশোর জেলার 
নড়াইল জমিদার বংশের গ্রতিষ্ঠাত1 ৬কালীশঙ্কর দত্তরায়ের পৌন্র এবং রামনারায়ণ 
দত্তরায়ের পুত্র । সংক্ষেপে লোকে এঁকে রতন রায় বা রতনবাবু বলত। ইনি 
দুর্দান্ত জমিদার ছিলেন । আযুদ্ষাল ১৭৮৫-১৮৬০ | এঁর নামেই রতনবাবু রোড । 
এই রোডের উপর উত্তরদিকে এদের প্রকাণ্ড বাড়ি ও দক্ষিণ দিকে ঠাকুর-বাঁড়। 
রতনবাবুই গঙ্গায় স্নানের ঘাট তৈরি করিয়ে দেন। কিন্তু কবে তৈরি করেন তা 
ঘাটের কোথাও লেখা নেই । তবে ১৮৬০ সনে তার মুত্র পূর্বে নিশ্চয়ই 
রতনবাবুর ঘাটের কাছে রতনবাবু রোডের শেষ প্রান্তে রাস্তার দক্ষিণ দিকে 
মালদা জেলার চাঁচলের রাজা শিবদাস (বা শিবশঙ্কর) রায়চৌধুরী গঙ্গাবাসের 
জন্ত গ্রকাণ্ড বাগান সমেত এক সুন্দর তিনতল! প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। 
ঝকবকে দরজা, জানালা,দেওয়'ল, প্রকা প্রকাণ্ড ঘর-_ মার্ধেল পাথরের মেঝে_ 
চকমেলানে। বাড়ি । চৌহদ্দির মধ্যে তিনটে বড় বড় বাঁগান-_ আম, কাঠাল ও 
'লিচু। তাছাড়া ডাব নারকেলের গাছ ছিল প্রচুর । পাশের কাশীপুর শশানের 
দুর্গন্ধে রাজাসাহেব এমন শখের বাগানবাড়িতে টিকতে পারলেন না। বাগান 
বিক্রি ক'রে দিলেন এক সাহেবকে । তিনি ভিতরের দিকে এক চটকল 
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বানালেন। পরে সাহেব শুধু চটকলটি রেখে বাকি জমি ও বাড়ি এক মাড়ো- 
য়ারিকে বেচে দিলেন । এখন সেই মাড়োয়ারি এই বাগানবাড়ির সামনের অংশের 
মালিক। এই অংশে ২২ বিঘে জমি । এখন রাজবাড়িতে “কাশীপুর ইনস্টিটিউশন 
ফর বয়েজ” নামে ছেলেদের এক স্কুল ও একটা! ক্লাব হয়েছে । 

ঠাচলের এই রাঙ্গাবাহাছুর কলকাতার হ্যারিংটন স্ট্রিটে রাজবাড়ি তৈরি ক'রে 
বাস করতেন। 


৪. রানী দেবেন্ত্রবালার ঘাট 
রানী দেবেন্্বাল| পাইকপাড়ার রাজ। প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র রাজ! গিরীশনন্ত্ 
সিংহের পত্রী ছিলেন। কাশীপুরে পাইকপাড়ার রানী কাত্যায়নীর প্রতিষিত 
ঠাকুরবাড়ির কাছে এই ঘাট । 


৫ রুস্তমঞ্জরীর ঘাট 
রুস্তমজ্জী ছিলেন পাসি। এর পুরে! নাম -রুম্তমঞ্জী কাওয়াসজী বানাজী। জন্ম : 
বোম্বাই শহরে ১৭৯০ সনে, মুত্যু কলকাতায় ১৮৫২ সনে। প্রথম পানি 
ভদ্রলোক যিনি ব্যবপা উপলক্ষে বোশ্বাই থেকে কলকাতায় আসেন তাঁর নাম 
দাদাভাই বেহরামঙ্গী বানাজী | তিনি এসেছিলেন ১৭৬৭ সনে। দ্বিতীয় পাপি 
ভদ্রলোক যিনি বোম্বাই থেকে কপক'তায় আসেন তিনিই হচ্ছেন রুত্তমজী 
কাওয়াসজী | তিনি এর প্রথম পাসি ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পকিত। তিনি প্রথম 
কলকাতায় এদেছিলেন ১৮০৬ সনে । কিন্তু বেশিদিন এখানে থাকেন ন। 
কিছুদিন পরে বোশ্বাইতে 7 র গিয়েছিলেন । দ্বিতীয়বার আসেন ১৮০৯ সনে। 
এবার এসে কলকাতায় বরাবরের জন্ত রয়ে গেলেন। এখানে এমনে একটা 
জাহাজের সাঁআ্রাজা গড়ে তুনলেন | চীনত শের সঙ্গে ভারতীয় আফিমের ব্যবদা 
করতেন। কিন্তু সংকল্প করলেন আফিম চালান দেবেন পরের জাহাজে নয়, 
নিঙ্গের জাহাজে । তাই খিদ্িরপুরের জাহাজ তৈরির পুরনে। ডকট| কিনে ফেললেন । 
সেই ডকে তাঁর চীনগামী জাহাজ তৈরি হতে।। ভারতে বাম্পীয় জাহাঙ্গ ও 
জীবনবীম। প্রবর্তন বিষয়ে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তিনি । ১৮৩৫ সনে £িনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেট নিথুক্ত 
হুন। ১৮৩৮ সনে তীর স্ত্রী বোম্বাই থেকে সমুরাথে প্রথম কলকাতায় আদেন। 
১৮৩৯ সনে ডোমষটুলিতে (বর্তমান এক্সর] ট্রিট) জমি কিনে পাসিদের জন্ত 
কলকাতায় গ্রথম 'আগিয়ারি” বা অগ্নি-মন্দির তৈরি করেন। এই মন্দিরের 
দবারোদবাটন হয় ১৬-৯-১৮৩৯ তারিখে । এক্গর ভ্িটের পাশের গলির নাম 
এখনে পাপি চার্চ স্ট্রিট (621:51 0000০) 905০৮ )। এ'র নামে বরাহনগরে 
একটি রাস্তা আছে, তার নাঘ--কুস্তমক্সী পালি রোড। দেখানে তাঁর এক 
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ছোঁটথাটে' বাম্পীয় জাহাজ তৈরি করবার ডক ছিল। আর একটি রাস্তা আছে 
কলকাতায় বালিগঞ্জে -কম্তমজী দ্রিট। এই রাস্তাটি গড়িয়াহাট রোড থেকে 
বেরিয়েছে 

তার প্রাসাদতুলা অষ্টালিক। ছিল আপার সাকুলার রোডে। গৃহপ্রবেশের দিন 
সেখানে একটা ঝড় রকমের বলনাচের বাবস্থা কর! হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল 
লর্ড অকল্যাণ্ড সেই উৎ্দ্বে যোগ দিয়েছিলেন। সেই জায়গাটার নাম তারপর 
থেকে হয়েছে “পাসসিবাগান। এখন যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজ রয়েছে । উত্তর পাশের গলির নাম “পাপসিবাগান স্ট্রিট” _ সেই 
বাগানবাড়ির স্থতি রক্ষা করছে । 

রুস্তমজী কাঁওয়াঁসজীর পুত্রের নাম -মানেকজী রুস্তমজী (১৮১৫-৯১)। ইনি 
পিতার মৃতুর পর ১৮৫২ সনে কস্তমজী কাঁওয়াসজী কোম্পানি” নামে পৈতৃক 
ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে চীনের সঙ্গে কারবার বঞ্জায় রাখেন । ইনিও 
পাপিবাগানের পৈতৃক অট্টালিকায় বাস করতেন | কলকাতার পাসি সম্প্রদায় দাবি 
করেন যে এরই নামে মানিকতল] অঞ্চলটির নাম হয়েছে-মানিক'পপীরের নাম 
থেকে নয় । ইনিও পিতার মতে! কলকাতার পাসি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন । 
ভারত*য়দের মধ্যে ইনিই প্রথম শেরিফ নিযুক্ত হন ১৮৭৪ সনে । 

মানেকজী রুল্তমজীর পুত্র হীরভীভাই মাঁনেকজী রুস্তমজী ( ১৮৪৫-১৯০৪ )। 
ইনিও পিতার মৃত্যুর পর কলকাতার পাসি সম্প্রদায়ের নেত', শেরিফ ইত্যাদি 
হয়েছিলেন । [িএ0500100)০০১ 10106 00 00100098175 নামে রুস্তমজী 
কাওয়ীসজীর এক এজেন্সি হাউস (4£১£612০5 [70056 ) ছিল; কলকাতায় 
অফিস ছিল ৩নং পোলক স্ট্রিটে । 


৬. প্রাণনাথ রায়চৌধুরীর ঘাট 
প্রাণনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন খুলন1 জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার জমিদার। 
কাশীপুরে তাঁর বাড়ি আছে, তাঁর নামে রাস্তাও আছে। 


৭. হীরালাল গীলের ঘাট 
হীরালাল শ্রীল ছিলেন মতিলাল শীলের বড় ছেলে । কাশীপুরে এদের প্রচুর 
স্থাবর সম্পত্তি ছিল। কাশপুরের “মতিঝিল' মতিলাল শীলের সম্পত্তি । তার: 
নামেই ঝিলের নাম হয়েছে । 


৮. রাজ! বৈগ্যনাথ রায়বাছাছুরের ঘাট 
এই ঘাটের আর এক নাম গান ফাউনড্রি ঘাট। রাজ বৈদ্যনাথ ছিলেন 
পোস্তার রাজ! স্থখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র । কাঈপুরে এর বিরাট বাগান সমেত, 


$ গজার ঘাট ই 
ৰবদতবাড়ি এখনে। আছে। 


৯». ব্রহ্মময় দাসের ঘাট 
বিবরণ জানা নেই। 


০. দেবীপ্রসাদ রায়ের ঘাট 
দেবীপ্রসাদ রায় “নাদিরুল কিশ ওয়ার (বাংলা মানে, «দেশের দুশ্রাপা 
বস্ত') নামে একখানি গ্রন্থ স্কুলের ছাত্রদের জন্য রচনা করেন। বড়বাজার- 
নিবাসী বস্তু রামরতন মঙ্লিকের বেতনভোগী মুনশি ছিলেন । 


১১. ধন্,ঘাঁট 
বিবরণ জানা নেই। 


১২. পরাণবাবুর ঘাট 
শুধ পরাণবাবু বলতে মাত্র একটি লোককেই বোঝায় । তিনি হচ্ছেন বর্ধধানের 
মহারাজ তেঞ্জচন্দ্রের একাধারে শ্টালক ও শ্বশুর এবং রাজা বনবিহারী কাপুরের 
পিতা।--বাবু পরাণটাদ কাপুর। তিনি কলকাতার চিৎপুরে এসে ঘাট তৈরি 
করিয়ে দেবেন একথ। বিশ্বাস হয় না। এ পরাণবাবু হয়তে| কোনো স্থানীয় 
লোক ধার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি ন!। 


১৩. হরি পোদ্দারের ঘাট 
হরিপোদ্দারের পুরো নাম হরিমোহন পোদ্দার । ইনি স্থানীয় বড়লোক ছিলেন । 
চিৎপুরে এর এক বাগানবাড়ি ও বাজার ছিল। 
এখানে কাশীপুর-চিৎপুর ঘাট শেষ। 


ঘাট-পরিচয় : দ্বিতীয় তালিক! 
[ উত্তর থেকে দক্ষিণে ] 


১. চিৎপুর পুল ঘাট 
তালিকার প্রথম ঘাট হচ্ছে “চিৎপুর পুল ঘাট” । এই ঘাটের নাম শুনলেই 
মনে হতে পারে যে, সাকু'লার খালের ওপর এই পুল ছিল-এখন যেমন আছে । 


২৬৪ কলিকাঁতা-দর্পণ 


কিন্তু তা ভাবলে ভুল হবে । তখন সাকু'লার খালের অস্তিত্ব ছিল ন1। এ খাল 
কাটা হয় অনেক পরে। এ পুল ছিল মারাঠা খাতের ওপর । 


২. ওল্ড পাউডার মিল ঘাট 

পুরনো বারুদ কারথানার ঘাট । ইংরেজদের কলকাতায় বাসের আদিপর্বে 
এথানে একটা মন্তবড় বাগান ছিপ। নাম ছিল পেরিন সাহেবের বাগান । 
পেরিন সহেব ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন । তার নিজেরও ২-৩ টি জাহাঙ্জ 
ছিল । এই বাগানে কোম্পানির বড় সাহেবের। তাদের শ্রীমতীদের নিয়ে সন্ধ্যা" 
বেলায় কিংব! চাদনি রাতে বেড়াতে আসতেন ডিহি বা টাউন কলকাতা 
থেকে । ১৭৪৬ সন নাগাদ সাহেব-বিবিদ্বের আন'গোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 
১৭৫২ সনে এই পরিত্যক্ত বাগানের এমনই হীন দশ! হয় যে এর সনে 
বাগানটি নিলামে ওঠে । কলকাতার জামদার হলওয়েল সাহেব মাত্র ২৫০০ 
টাকায় বাগানটি কেনেন । তিনি আবার ১৭৫৫ সালে কর্নেল ক্যারোলাইন 
ফ্রেডারিক স্কটের কাছে বিক্রি ক'রে দেন। এই কর্মেল সাহেব ছিলেন 
পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম ছুগের সেনাধ্যক্ষ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথম 
সর মেরির পিতা । এই মহিলাঁর প্রথম স্বামী ছিল্নে ক্যাপ্টেন জন বুকানন। 
তিনি “মন্ধকূপে” মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্রী ওয়ারেন ভেস্টিংসকে বিবাহ 
করেন ফলতায় । সেনাপতি স্বট সাহেব এই বাগানের মালিক হয়েই এথানে 
একটি বারুদ তৈরির কারখানা থোলেন। কর্নেল স্কটের মৃত্যুর পর এই 
বারুদ কারখানার বাগান কোম্পাশণির হাতে চলেযায় ১৭৫৫ সনে । ৬হরিদাস 
সাহার বর্তমান চুনের গুদামের জায়গা কোম্পানি একটি ছোট কেল্লার মতো 
আঁটকোণ। বাড়ি (ইংরেজি নাম [২০৭০০1১৮) তৈরি করেন । এতে ৬০ জন 
সৈন্স ধরত । ১৭৫৬ সনে সিরাজ-উদ্‌-দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় 
পেরিনের বাগানের ৬০ জন ইংরেজ সৈন্তের সঙ্গে নবাবের সৈন্ঠদের যুদ্ধ হয়। 
ইংরেজ সৈন্য হেরে যায় । 

'আপজনের ম্যাপে এই ঘ'টের সোজ৷ পূর্বদিকে পাউডার মিল রোড ও তার 
একটু উত্তরে পাউডার মিল বাজার দেখানো হয়েছে । 'অনেকে পাউডার মিল 
রোৌডকে বাগবাজার স্িটি বলেছেন। আপজনের ম্যাপে বাগবাজার আলাদ। 
দেখানো আছে- ওল্ড পাউডার মিল ঘাট ও রঘু মিত্রের ঘাটের মাঝামা ঝি, 
রাস্তার পূর্বদিকে । 

বাগানকে ফাসিতে “বাগ; বলে। সেযুগে ইংরেজরাও সাধামতে] ফাসি কথা 
ব্যবহার করত । পেরিনের বাগানকে বলত পেরিনের বাগ । এই পেরিনের বাগ 
থেকেই বাগবাজার নামের উৎপত্তি । “বাঘ” এর সঙ্গে “বাগণবাজারের কোনে! 
সম্পর্ক নেই। 


৩. রঘু মিত্রের ঘাট 

রঘু মিত্রের পুরো না রঘুনাথ মিত্র। ইনি কালো জমিদার কুমারটুলির 
গোবিন্বরাম মিত্রের পুত্র ও দলিল জাল করার অপরাধে যে রাধাচরণ মিত্রের 
ফ!সির হুকুম হয়েছিল তাঁর পিতা । পরে রঘু মিত্রের ঘাটের নাম হয় “অন্পূর্ণার 
ঘাট; । এখনো সেই নাম আছে । রঘু মিত্রকে লোকে ভূলে গেছে । 

বাগব।জারের বিষুরাম চক্রবতী ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে মাসে ৪ 
টাক] মাইনেতে কলকাতার আমিন নিষুক্ত হন। হেস্টিংদ বিলেত যাওয়ার সময় 
তাকে ৫২ বিঘে জমি দান করেন। বিষ্ণরাম চক্রবর্তী ন্নপূর্ণা ঘাটে চারটি শিব 
মন্দির তৈরি করেন ১৭৭৬ সনে । শিবমন্দির তৈরির পর বিরাম চক্রবন্তী 
অন্রপূর্ণ| দেবী প্রতিষ্ঠা করেন | এই দেবীর নামেই ঘাটের নাম হয় অন্নপূর্ণা ঘাট। 
বিষ্ণুরাম চক্রবতীর এক পুত্র ছিলেন, নাম রাধাকাস্ত চক্রবতী। অন্পূর্ণ৷ দেবীর 
মন্ৰির ১৯৩ নং বাগবাঙ্জার স্ট্রিটে আজও আছে । 


৪. কাশীরাম ফিত্রের ঘাট 

ম্যাপে ভুল নাম 'আছে, হবে কাণীশ্বর মিত্রের ঘাট । টালার বিখ্যাত এাঞ্জ- 
নিয়ার ৬নীলমণি মিত্রের বৃদ্ধ প্রপিতাঁমহের (ঠাকুরদাদার ঠাঁকুরদাদার ) নাম 
কদ্রেশ্বর মিত্র । এরই ছোট ভাই কাশীশ্বর মিত্র । কাশীশ্বর মহা ধনী ছিলেন। 
তীর চার পত্রী, কারোই সন্তান না হওয়ায় তিনি সৎকাঙ্গে সব টাকা খরচ 
করতেন। ১৭৭৪ সনে তিনি গঞ্গার ধারে শবদাহের ঘাট তৈপি করিয়ে দেন, 
ঘাটের কিছু পুব দিকেই তার খুব বড় বাড়ি ছিল। এব কাছেই একটি শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ! ন* কুমারের বিচারের সময় কাশীশ্বর মিত্র ত'র পক্ষে 
সাক্ষী ছিলেন । এই কাণীশ্বর মিত্র রাগ] রাঞজবল্পভ সোমের ভাগ্নে নন। তার 
ভাগ্নের নাম কাশীনাথপ্রলাদ মিত্র । 

কাণী [মত্রের শ্শানের আয়তন গোড়ায় ছিল মাত্র নয় কাঠা । এই শ্মশান 
একসময় অবস্থাপন্ন হিন্দুরা ব্যবহার কর, কিন্তু এখন গরিবেরাই বেশি ব্যবহার 
করে। বিভিন্ন হাসপাতালের কাটা-ছেড়। মড়ীও এখানে আগে পোড়ানো হতো | 
১৮৮২-৮৩ সনে বাবু অন্ষয়চন্দ্র গুহ নিঙ্গের থরচে একটি গঙ্গাযাত্রীর আবাদ 
তৈরি ক”রে দেন। ১৮৫৪ সনে এই কা মিত্রের ঘাট থেকেই ৩৯৮২টি মানুষের 
মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়] হয়। 


৫. বনমালী সরকারের ঘাট 
আত্মারাম সরকার ভড্রেশ্বর থেকে কলকাতায় এসে বাস করেন। তার ছুই 
পুত্র-বনমালী ও রাধাকষ্চ । এঁরা জাতে সদ্‌গোপ ।॥ বনমালী সরকার পাটনার 
কমাপিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ানি করে অনেক টাক] করেন। পাঁটনা থেকে 
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কলকাতায় এসে কিছুদিন কোম্পানির ডেপুটি-ট্রেডার নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
কলকাতা, হুগলি ও ২৪-পরগনায় তর প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। চিৎপুর রোড থেকে 
গঙ্গার ধার পর্যস্ত লম্বা এক বিরাট বাড়ি তিনি বসবাসের জন্ত তৈরি করান। সে 
বাড়ি কবে নিশ্চিন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তার স্বতি আজও প্রবাদবাকোর মতো হয়ে 
আছে--“বনমালী সরকারের বাড়ি । তিনি একটি বিষুমন্দির ও একটি শিব- 
মন্দিরও স্থাপন কঃরে গেছেন । তার ঘাট ও মন্দির ছুটি এখনো আছে। 


৬. কেুয়া ঘাট 
বড় বড় মোটা কাঠ দ্দিয়ে এই ঘাট তৈরি হয়েছিল বলে নাম কেটুয়া বা কেটো 
ঘাট। 


৭. রথতলণ ঘাট 

প্রবাদ, নন্দরাম সেন এই ঘাট তৈরি করেন। আরো প্রবাদ, ধোপা রতন 
সরক'র নন্দরামের প্রিয় চাকর ছিল। ১৬৭৯ সনে প্রথম ইংরেজ জাহাজ 
ঢ9107 যখন কলকাতায় পৌছয় তখন তার ক্যাপ্টেন স্্যাফোর্ড সাহেব একজন 
“ুবাস' (দোভাষি বা দালাল) চান। তিনি ধোবা চাইছেন ভেবে নন্দর'ম 
রতন সরকাঁরকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। রতন খুব চালাক-চতুর ছিল, দিবিবি 
কাজ চালিয়ে নেয়। তার নামে কলকাতায় ছু”টি গলি আছে-রতন সরকার 
গার্ডেন স্ট্রিট (মাথাঘস। গলি ) ও রতু সরকার লেন ( কলুটোলায় )। কেউ কেউ 
বলেন, রতন সরকার ও রতু সরকার আলাদা লোক । দেওয়ান রামকমল সেন 
তার ইংরেজি-বাংল। অভিধানে বলেছেন, রতন সরকারই প্রথম বাঙালি যে 
ইংরেজি শেখে । 

কিন্তু অন্য বিবরণ অনুসারে রতন সরকারকে ক্যাপ্টেন স্্যাফোর্ডের কাছে 
পাঠান নকু ধরু ব। লক্ষ্মীকাস্ত ধর। পোস্তায় তাঁর বাড়ির কাছেই রতন সরকারের 
কাপড় কাচার জায়গ1 ছিল, যেটা! পরে রতন সরকারের বাগান বা বাগানবাড়ি 
হয়ে দ্রীড়ায়। সেইরকম রথতলার ঘাট সম্বন্ধেও অন্তমত আহে । সেই মত 
অনুসারে, এই ঘাট তৈরি করেন হরচন্দ্র মল্লিক, ধার নামে শোভাবাজার অঞ্চলে 
এক গলি আছে । বিংবদস্তি, শোভরাম বসাকের রথ এই ঘাটে থাকত, তাই 
ঘাটের নাম রথতলার ঘাট । 


৮. স্তালুটী ঘাট 
১৭৮৪-৮৬ সনে তৈরি মার্ক উডের কণকাতার ম্যাপ ১৭৯২ সনে উইলিয়াম 
বেলি ছাপান। এই ম্যাপে দেখানে৷ হয়েছে উত্তরে চিৎপুর থেকে দক্ষিণে জোড়া- 
বাগান, ঘাট পর্যন্ত জায়গাট| স্থৃতালুটী বা সুতান্থুটী । এবং ঘাটের নাম দেওয়। 
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হয়েছে স্থৃতলুটা হাটখোলার ঘাট । ১৭৯৪সনের আঁপজনের ম্যাপে শেঠ বসাকদের 
হাট স্ৃতালুটা/ আলাদ। করে দেখানো হয়েছে আহিরীটোলা ঘাটের উত্তরে । 
খোলা জায়গায় এই হাট বসত বলে এই হাটের জায়গার নাম ছিল হাটখোলা । 


৯, আহিরীটোলা ঘাট 
সংস্কৃত আভীর থেকে হিন্দি আহির শব্দ হয়েছে । আহিরীটোলা মানে গয়ল। 
পাড়া । গয়লা পাড়াকে গোয়ালপাড়া বা গোয়ালটুলিও বল! হয়। আহিরী- 
টোল! বিখ্যাত জায়গা! । এখানে আগে অনেক বিখ্যাত লোকের বাস ছিল- 
যেমন, জনাই-এর জমিদার আযাটনি পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমাররুষ্জ মিত্র, 
ভোলানাথ চন্দ্র, বিপ্লবী যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা কিশোরীলাঁল 
মুখোপাধায় প্রমুখ | 


১০. মানিকবাবুর ঘাট 

মানিকবাবুর নাম মানিকরাম বসু । ব্যবসা ক+রে অতুল প্রশ্বর্য করেন। ঢাঁকা 
জেলায় তার বিস্তর জমিদারি ছিল। প্রবাদ, মানিকগঞ্জ হয়েছে তারই নামে । 
তার পৌত্র রামহরি, রামহরির পুত্র শিবনারায়ণ, শিবনারায়ণের চার কন্ত।। প্রথম 
তিন কন্তা অপুত্রক মারা যান । কনিষ্ঠ! কন্তা কৈল'সকামিনীর সঙ্গে প্যারীচরণ 
সরকারের বিয়ে হয় । এই মেয়েই পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ায় 
প্যারীচরণের পুত্রের এঁ সমন্ত সম্পত্তি পান । হাটখোলায় মানিকরাম বস্থুর বিরাট 
বাড়িও পাচ বিঘে জমি ছিল। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ৪৫ হাজার টাকায় এ জমি 
কিনে নেয়। বাঙল1 গভর্শমেণ্টের বাসায়নিক পরীক্ষক ডাঃ চুণীলাল বস্থ 
মানিকরাম বস্ত্রর বংশধর । বিখ্যাত ব্যারিস্টার ৬এইচ. ডি. (হরিদাস ) বস্ুও এই 
বংশের সন্তান । তিনি মানিক বস্তুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ । 


১১. মদন দত্তের ঘাট 

মদন দত্তের পুরে! নাম মদনমোহন দত্ত। ইনি হাটখোলার দত্ত বংশের 
প্রতিষ্ঠাত] | তেঙ্তারঠি ক'রে ও মাল সমেত ডুবে! জাহাজ কিনে অনেক টাকা! 
করেন। এঁর নিজেরও জাহাজ ছিল । জল ১৭১০ ্রীস্টাব্ধে, মৃত্যু ১-৪-১৭৮৭ 
তারিখে, অন্যমতে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে । 

রাষছুলাল দে (সরকার) এই মদনমোহন দত্তের সংসারে প্রতিপালিত 'হন। 
পরে তারই কাছে ৫ টাক! মাইনের বিল সরকার ও আরো পরে ১০ টাক! 
মাইনের শিপ সরকারের চাকুরি করেন। তিনি যে. শেষপর্যন্ত ধনকুবের হয়ে- 
ছিলেন তা এই মদনমোহন দত্তের কৃপায় । 

'এই দত্ত পরিবারের আদিবাস শ্ছিল বালীতে । সেখান থেকে তারা যান 
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আন্দুলে। আন্দুল থেকে আসেন গড় গোবিন্দপুরে, সেখান থেকে হাটখোলাম্ব। 
মদনমোহন দত্ত পুরনো বাড়িতে ও তার খুড়তৃতে। ভাই জগত্রাম দত্ত ৭৮ নং 
নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে ১৭৯৪ সনে নতুন বাড়ি তৈরি ক'রে বাস করেন। জগৎ- 
রামের পুত্র কাশীনাথ দত্ত | তার বংশধরেরা নিমতলার বাড়িতে এখনে৷ বাষ 
করছেন। জগত্রাম দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র হরস্থন্দর দত্ত কোন্নগরে দ্বাদশ শিবমন্দির 
ও ঘাট তৈরি করেন ১৮২১ সনের ফেব্রুয়ারি-মা্ মাসে। 


১২. টুন্ছবাবুর ঘাট 

টুহ্গবাবুর আসল নাম রামতন্গ দত্ত। ইনি মদনমোহন দত্তের বড় ছেলে। 
আঠারো শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতাবীর গোড়ায় কলকাতায় যে বিখ্যাত 
৮ বাবু ছিলেন তাদের মধ্যে ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ । এঁর বাবুগিরির কথা আষাঢ় 
গল্লের মতে। শোনায় । প্রত্যহ এর বাড়ি ওপর থেকে নিচে পর্যস্ত গোলাপজল ও 
আতর দিয়ে ধোয়া হতো, প্রত্যহ এঁর বাড়িতে ১০০টির বেশি সোনারুপোর থালা 
বাবহার হতো] । পেতল ব৷ কাসার বাসন বাড়িতে ঢুকতে পেত ন1। টুনুবাবু ৪০- 
৫০ টাঁক! দামের ঢাকাই কাপড় পরতেন, একবার পরেই ফেলে দিতেন। 
কোমরে লাগবার ভয়ে সেখানকার পাড় কেটে ফেলে পরতেন, ইত্যাদি । 

আপজনের ম্যাপে না থাকলেও এই ঘাটের পাশেই বর্তমানে একটা ঘাট 
আছে। তার নাম লেখ। আছে “মোহনট্ুনির ঘাট” | এই ঘাটের নাম নানা জনে 
নানাভাবে লিখেছেন মোহনটুনের ঘাট, মোহছনটুলির ঘাট, মোহস্তর ঘাট। 
এগুলো! সবই বিকৃত নাম। বর্তমানে মদনমোহন দত্তের ঘাট লুপ্ত হয়েছে, 
রামতন্থ দত্তের ঘাটও নেই। তাই পাশাপাশি ছু'টে। লুপ্ত ঘাটকে এক কঃরে 
দেখাবার জন্য মদনমোহন দত্তের মধ্য অংশ “মোহন” নিয়ে ও রামতন্থ দত্তের 
নামের মধ্য অংশ “তন নিয়ে “যোহন তন্গুর ঘাট নাম রাখা হয়েছে । “মোহন তঙ্গ 
লোকমুখে ক্রমশ বিকৃত হয়ে দাড়িয়েছে “মোহনটুন” “মাহুনট্রান', “মোহনটুল, 
ও “মোহন্ত, ইত্যাদি । 


১৩. নিমতলণ ঘাট 

এখন যেখানে আনন্দময় কালীর মন্দির আছে, আগে নিমতল। শ্মশানঘাট 
সেইথানে ছিল,তথন মন্দির তৈরি হয় নি। শ্মশানের মধ্যেই কালী ছিলেন,এই বন্ 
ইনি শ্বশ'নকালী। শ্মশানের পাশেই ছিল গঙ্গা । তখনো! ঝ্ট্যাও্ড রোড হয়ান। 
স্ট্যাণ্ড রোডের ওপর দিয়ে গঙ্গা বইত। 

তারপর স্ট্্যাণ্ড রোড ঠ5রি হলে শ্মশান উঠে গেল কালীমন্দিরের দোক্জা 
পশ্চিমে গঙ্গার ধারে -- বর্তমান নিমতল। শ্বশানের দক্ষিণে । 

১৬০ ফুট লম্বা ও ৯০ ফুট চওড়া জায়গা তিনদিকে ১৫ ফুট উচু পাচিন 


গঙজ'রধাট ২৬৯ 


দিয়ে ঘেরা, শুধু নদীর দিকটা! খোল1--এই ছিল শ্মশান । এই শ্বশান তৈরি হয় 
১৮২৮ সনের মার্চ মাসে । ১৭-৩-১৮২৮ তারিখ থেকে এখানে মড়া পোড়ানো 
আরম্ভ হয়। 

রানী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্ত্র দাস এই শ্রশানের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের 
থাকবার জন্য একটি পাক1 ঘর তৈরি ক'রে দেন। সেষুগে পারতপক্ষে কোনো 
মুমূর্ধকে নিজের বাড়িতে মরতে দে ওয়া হতো! না। বাড়িতে মর! অত্যন্ত ছুর্ভাগেতর 
কথ] ও অধর্মের কাক্জ বলে মনে কর! হতো! | যে বাড়িতে মরত লোকে ধরে নিত 
যে সে পাপী, সে মরলে তার আত্মার সদগতি হবে ন1। তাই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে 
গঙ্গাধাত্রা করানো) অর্থাৎ ঘট! ক'রে তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়া! হতো । 
এই রকম মৃতপ্র/য় লৌককে বল! হতো গঙ্গাধাত্রী । এদের আশ্রয়ের জন্য গঙ্গার 
ধারে যদি কোনে] ঘর থাকত তাহলে সেই ঘরে তাদের রাখা হতে] যতদিন না 
তাদের মৃত্যু হয় । এই ঘরকে বলা হত গঙ্গাযাত্রীর ঘর। অনেক পুণ্যলোতী 
বড়লোক গঙ্গার ধারে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘর তৈরি ক'রে দিতেন । 

প্রতিদিন জোয়ারের সময় মুমুষূকে তার আত্মীয়-স্বজনের ঘর থেকে বার 
কঃরে গঙ্গার জলের ভেতর তার দেহের অনেকথানি ডুবিয়ে রেখে দিত । একে 
বল। হতে অন্তর্জলী করা । এই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হতো তাহলে মনে করা 
হতো] সেসোজা ব্বর্গে যাবে । এইরকম ভাবে দিনের পর দিন অন্তর্জলী করার ফলে 
ও রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কষ্ট পেয়ে একদিন বেচারা মারা যেত । তখন 
তাৰ একটু মুখাপ্নি করে তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়] হতো । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
তাও করতে হতো ন1। জোয়ারের জল তাদের ভাপিয়ে নিয়ে যেত। তখন বেশির 
ভাঁগ লোক এত গরিব ছিল  মড়া পোড়াবার জন্য সামান্য কাঠ, তেল কেনাও 
তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল । তারা মুখে আগুন না ছুঁইয়েই নিজেদের মড়া 
গঙ্গায় ভাসিয়ে দিত । এইরকম ক'রে শাদা-গাদ| মৃতদেহ কাশীমিত্তির ও নিমতল। 
ঘাট থেকে রোজ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হতো । 

এইজন্য এক সময়ে চাদর তুলে গরিবদের মড়া পোড়াবার জন্য একটা ফা 
তৈরি করবার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। হিসেব ক'রে দেখানে৷ হয়েছিল যে 
মাত্র দু* টাকায় একট! মড়া স্বচ্ছন্দেই পোড়ানে! যেতে পারে। কিন্তু সে প্রস্তাবে 
কোনে! ফল হয় ন। 

শবদাহ সাধারণভাবে শান্ত্রসম্মত হলেও কয়েক শ্রেণীর লোক ও সম্প্রদায় 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। সেগুলি এই : ক. মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ কিংবা 
দু'বছরের কম বয়সের শিশু, খ. কুষ্ঠ ইত)াদি কতকগুল রোগগ্রস্ত লোক, 
"্টা”আত্মহত্যাকারী, ঘ. সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তি, ঙ. কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় 
অপরাধে অপরাধী বা অভিযুক্ত বাক্তি, চ. বৈষ্ণব (বোষ্টম) প্রভৃতি কতকগুলি 
ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, ছু. সন্স্যাসী এবং জ. যুগী নামধারী অনুন্নত 


২:০৩ কলিকাতা-দর্পণ 


হিন্দু তাতি সম্প্রদায়ের লোক । 

ক. চ. জ.-চিছ্নিত ব্যক্তিদের মৃতদেহ মাটিতে পুতে ফেল! হ্য়। এই 
জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে ৩টি হিন্দু সমাধিস্থান আছে। খ. 
গ. ঘ ওউ-চিহ্িত লোকেদের মৃতদেহ সৎকার না! ক'রে বনে বা নদীতে 
নিক্ষেপ করাই শাস্ত্র-সংগত | ছ. -চি'হ্ৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ একটি পাথরের বা 
কাঠের বাক্সে ভরে, কিংব!। মাটি তরা৷ ছু”টি কলসির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেধে নদীর 
মধাথানে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়াই বিধেয়। 

মোট কথা, সব মিলিয়ে শত-শত মানুষের মুতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়! হতো । 
বাংল। প্রদেশেব স্যানিটারি কমিশনের প্রেদিডে্ট জন ট্র্যাচি ৫-৩-১৮৬৪ 
তারিখে লেখেন : “যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন 
ইত্যাদি গৃহকার্ষের জন্ত জল যোগায় দেই নদীতে প্রতি বছর ৫ হাজারের ওপর 
মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়| মাত্র সরকারি হাঁসপাতালগুলি থেকেই এক 
বছরে ১৫০০ মুতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়] হয়েছে। 

১৮৫৪ সনে বাংলা গ্রদেশের সরকাৰ এই প্রথা বন্ধ করবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার দরুণ অকৃতকার্য হয়। তখন সরকার কলকাতার 
পুলিশ কমিশনারের অধীনে কতকগুলি নৌকো৷ ও ডোম রাখল। তাদের কাজ 
হল কণকাতার গঙ্গায় টহল দেওয়া ও মানুষের মৃতদেহ ভেমে যেতে দেখলেই 
সেগুলিকে জলে ডুবিয়ে দেওয়1 | কিন্তুএতে বিশেষ কাজ হয় নি। অনেক শবদেহ 
পুলিশের নজর এড়িয়ে যেত । এইসব মৃতদেহ পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে নদী- 
নালায় ভেসে বেড়াত । কতকগুলি শবদেহকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে 
শব ব্যবচ্ছেদের জন্য দিয়ে দেওয়। হতে। । কিন্তু বাবচ্ছেদের পরেসেগুলিও আবার 
শ্শানেই ফিরে আসত কাটা-ছেঁডা অবস্থায়, আর সেই অবস্থাতেই তাদের জলে 
ফেলে দেওয়া হতো । 

শুধু মাষেরই মৃতদেহ নয়, জন্ত-জানোযারেব মৃতদেহ কম সমস্তার বিষয় 
ছিল না । ১৮৩৭ সন থেকে কলকাতার প্রতোক বিভাগে কয়েকটি ক'রে ডোম 
নিযুক্ত কর! হয়েছিল । তাব! জন্ত-জাঁনোযাবদের মৃতদেহ নিজের নিজের এলাকা 
থেকে গোরুর গাডিতে তুলে গঙ্গার ধাবে নিষে যেত। গঙ্গার ধার থেকে সব মৃত 
দেহকে নিমতল! শ্মশানঘাটের সামনে এনে জড়ো! করা হতো৷ । সেখানে একক্জন 
চামডাঁওয়ালা কলকাত। মিউনিসিপযালিটির কমিশনারদের (জাস্টিসেস্‌ অব দি 
পিস) কাঁছ থেকে ঠিক নিয়ে মরা জন্তদের ছাল ছাড়িয়ে মুচিদের কাছে বিক্রি 
করত । আর ছাল ছাড়ানে। দেহটা বা দেহের টুকরো টুকরো! অংশগুলে! সামনে 
ফেলে দ্দিত। নিমতলা শ্মশানের পাঁচিলের উপর বসা অসখ্য শকুনি ও নিচে 
অসংখ্য হাড়গিলে, শেয়াল ও কুকুর সেগুলোকে টেনে হি'চড়ে ছি'ড়ে খেত। 

১৮৫৬ সনে নিমতল! ঘাটের উত্তরে গোলাবাড়ি ঘাট তৈরি করা হয় ৩২৬৩ 


গলার ঘাট ২৭১ 


টাক] খরচ কঃরে। এই সন থেকো নমতল1 ঘাটের পরিবর্তে এই ঘাটে সমস্ত জন্ত- 
জানোয়ারের মৃতদেহ জড়ো! কর! হতে লাগল । এই ঘাট মুত জন্ত-জানোয়ার- 
দের ডিপো । একজন লোককে এই ঘাট ঠিক দেওয়া হতে। এই শর্তে ধে,সে এই 
মর| জানোয়ারদের একটা হায্য সময়ের মধ্যে এখান থেকে শহরের বাইরে সরিয়ে 
নিয়ে যাবে ও সেখানে গিয়ে তাদের ছাল ছাড়ারে | দশ বছর এই ব্যবস্থা চালু 
ছিল । :৮৬৭ সনে মিউনি(সপ্যালিটির রেল লাইন খোলবার পর এই ঘাটের 
কাজকর্ম বন্ধ ক”রে দেওয়া হয়, আর ঘটটা৷ পোর্ট-কমিশনারদের বিক্রি ক'রে 
দেওয়া হয় :৮৭৪ সনে । ১৮৭” থেকে সমস্ত মরা জন্তদের ধাপায় ফেলা হচ্ছে । 

১৮৫৭ সনে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা ৬১৮০ টাকা খরচ করে নিমতলা 
শ্মশানথাটের অনেক উন্নতি করেন। এ টাকার মধো বাবু রাজনারায়ণ দত্ত 
দেন ২৫০০ টাকা! 1 

কিন্তু মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলার সমস্যা তখনো রয়ে গেল। বাংলার 
ছোটলাট স্যার সিসিল বীঙন নিমতলা ও কাশী মিত্রের শ্মশান দু*টিকে ট'লির 
নালার ধারে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । ১৮৬৪ জনে তাঁর গভর্নমেন্ট 
জাস্টিস অফ দ্দি প্স্দের (তারা তখন মিউনিপিপ্যালিটির কাঁজ চালাতেন ) দৃষ্টি 
এই সমস্যার দিকে আকর্ষণ করেন | এই বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য তাদের 
এক সভ] ডাকা ভয় । সেই সভার সদন্ত ব'্মী রামগোপাল ঘোষ এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে এমন যুক্তিপুর্ণ এবং ওজম্বী বক্তৃতা করেন যে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। 
তখন জাস্টিসের] নিরুপায় হয়ে এক কমিটি নিয়োগ করেনঃ কী উপায় অবলম্বন 
করলে নদীর ধারে শবদাহকে যথাসম্ভব কম আপত্তিজনক করা যায় তা উদ্ভাবন 
করবার জন্ত | রামগে-পাল ঘোষ এই কমিটিরও সদন্য নির্বাচিত হন। প্রধানত 
ঠারই চেষ্টায় কমিটি ১৮৬৫সনের মধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ৩৫ভাজার টাক? 
তুলে জান্টিসদের চেয়ারম্যানের হাতে দ্বেন। এই টাঁক1 দিয়ে নিমতলা শ্মশ'নকে 
আরে! বড় কর! হয়, নদীর কটা একট! দেওয়াল দ্রিয়ে ঘের! হয়, আর এর 
চৌহদ্দির ভেতরেই ডোমদের থাকবার ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। 

১৮৭৫ সনে পোর্ট-কমিশনাররা নালিশ করেন যে নিমতলণ ঘাঁট থাকার জন্য 
তাঁদের রেল চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে । সেই বছরই পোর্ট-কমিশন'রদের 
রেলপথের প্রথম অংশ তৈরি হয় বাগবাঁজার থেকে মীরবহর ঘাট পর্যস্ত। এই 
নালিশের ফলে বর্তমান জায়গায় নতুন নিমতঞ। শুশান তৈরি কর] হয় ম্যাকিনটশ- 
বার্ন কোম্পানিকে দিয়ে ৩০হাজার টাক] খরচ ক'রে । এই টাকার মধ্যে ২৫হাজ্জার 
টাঁক। পৌর্ট-কমিশনাররা দেন ও বাকি ৫ হাজার টাকা দেন জাস্টিসেরা । এটি 
তাহলে তৃতীয় নিমতলার শ্মশান । তারপর কয়েকবার এই ঘাটের উন্নতি হয়েছে, 
যথ1, ১৮৯১-৯২১ ১৮৯২-৯৩, ১৮৯৪-৯৫১ ১৯০৫-০৬১ '১৯১২-১৩ ও ১৯১৩-১৪ 
সনে। এই কয়েকবারে মোট খরচ হয়েছে ১৭ হাজার টাকা । এখন শ্মশানের 


২৭২ কলিকাতা -দর্পণ 


আয়তন এক বিঘে। র 

বর্তমান নিমতল! শ্বশীন ঘাটের দক্ষিণে গঙ্গাধাত্রীদের জন্য একটা পরা 
বাড়ি করে দেওয়। হয়েছে ১৮৯৫ সনে । এর খরচ দ্বিয়েছেন দর্মাহাট! স্ট্রিটের 
এক কাঠের ব্যবসায়ী বাবু গিরীশচন্ত্র বন্থ। বর্তমান ঘাটের দেওয়ালে একট। 
প্রকাণ্ড পাথর লাগিয়ে রাখা হয়েছে । তাতে কৃতজ্ঞতাভরে লেখ! আছে যে বাগ্মী 
রামগোপাল ঘোষের চেষ্টাতেই নিমতল! শ্মশানঘাট স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয় নি। 
এই পাথরট1! আগেকার শ্মশানের দেওয়ালে লাঁগানে। ছিল, সেখান থেকে তুলে 
বর্তমান শ্বশানের গায়ে লাগানে। হয়েছে । 

নিমতলা ও কাশীমিত্রের শ্মশান থেকে ছাই সরিয়ে ফেলাও এক সমস্ত। এই 
কাঁজের জন্ত একথানি নৌকো রাখা আছে । তাতে ক'রে ছুই শ্মশানের ছাই 
নদীর অনেকখানি ভাটিতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দেওয়া] হয়। 

এতই যখন বলা হল তখন এই জায়গায় মার একটা! কথ! বলে রাখি, নিমতল। 
ঘাটের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ না! থাকলেও । তা থেকে বোঝা যাবে পলতা- 
টালার জলের কল হবার আগে যে গঙ্গার জল আমাদের পূর্বপুরুষেরা পান 
করতেন সেই জল কত অস্বাস্থ্যকর ছিল। 

মাত্র বড়লোকদের বাঙতেই নিজেদের পায়খানা থাকত । বস্তিবাসী গরিব 
লোকের! হয় চার-পাচ ঘর মিলে একট! পায়খানা ব্যবহার করত, আর নয় 
“মেথরটাট্ি'তে যেত | হিন্দি শব্ধ "টাট্র” মানে পায়খানা । এই “মেথরটাট্ি'গুলি 
মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি ছিল না। যাদের সামান্য টাকা-পয়সা আছে এমনি 
কতকগুলি মেথর এই ট্টাট্রগুলি' তৈরি করত সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত | 
যাঁরা ব্যবহার করত তারা একবার গেলে কয়েকট1 কড়ি থেকে ছু” পয়স। পর্যন্ত 
তাদের দ্বিতে হতো ্টাট্টির মালিককে । আর মাসকাবারি রেট ছিল ছু'আন। 
থেকে চার আন1। প্রেমিডেন্সি কলেজের সামনে এখন যে মাঠটা আছে, হিন্দু 
কলেজের আমলে সেখানে একটা নোংরা বস্তি ও বন্তিবাসীদের জন্ত একটা 
“মেথরটাটি ছিল। যখন পশ্চিমদ্দিক থেকে পূর্বদিকে হাওয়া বইত তখন হিন্দু 
কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রের! ছুর্গন্ধে টিকতে পারত না। 

বাবুদের বাড়ির পায়খান। পরিষ্কার করত মেথররা । তার দরুণ তার! বাড়ির 
কর্তাদের কাছ থেকে মাইনে পেত । তারা এইসব পায়খানা পরিক্ষার ক'রে 
কতকগুলি ডিপোতে নিয়ে যেত। ডিপোগুলোকে বলা হতে। “টোল! মেথর 
ডিপো” । সেকালে নান। জায়গায় এইরকম “টোলা মেথর ডিপো” ছিল। 
ত'রপর এইসব ডিপোর ঝিষ্ঠ] নিয়ে যাওয়া হতো গঙ্গার ধারের এক ঘাটে,যার নাম 
ছিল «বিষ্ঠা ঘাট? (18176 901] 017৫6) | এই ঘাটটি ছিল পুরনো! মিণ্টের 
কাছে। মিউনিসিপ্যালিটি কতকগুলো নৌকা ভাড়া ক'রে রেখেছিল। সেই 
নৌকে। ক'রে সব বিষ্ঠ! ভ'টিতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়! হতো । 


গঙ্গার ঘাট ২৭৩ 


এইভাবে টন টন ঝিষ্ট। প্রতিদিন গঙ্গায় পড়ত। 

:“মেথর টা্টি,র মালিকেরা যেখানে খুশি তাদের পায়খানার বিষ্ঠা ফেলত _মাঠে 
ঘাটে, পুকুরে, নর্দমায় । তারাও মাঝে মাঝে গিয়ে “বিষ্ঠা ঘাটে? বিষ্ঠা ফেলে 
আসত | এই ছিল আমাদের অতীত কলকাতার গঙ্গার জল | তাই যখন কল 
বসিয়ে কলকাতার পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয় তখন খাস কলকাতার 
মধ্যে সে কল না বসিয়ে কলকাঁত1 থেকে ১৬-১৭ মাইল উজানে পলতায় বসানো! 
হল, সেখানে গঙ্গ! থেকে 'অপেক্ষারুত বিশুদ্ধ জল পাওয়া ধাবে বলে । 


১৪, জোড়াবাগান ঘাট 
আজ থেকে দেড়শেো। বছরেরও আগে বৈষ্বদাস ওরফে বৈষ্বচরণ শেঠের 
এথানে পাশাপাশি ছু'টো। বাগান থাকায় এই ক্ায়গাটার নাম হয় _ জোড়াবাগান | 
বর্তমান জোড়াবাগান স্কোয়ারের জায়গায় একটা মস্ত ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি 
ছিল | সেই বস্তি উচ্ছেদ করে সেই জায়গায় কলকাতা কর্পোরেশন জোড়াবাগান 
স্কোয়ার তৈরি করেছে ১৯০১ থেকে ১৯১১ সনের মধে৷ । এই ঞোঁড়াবাগান 
স্কোয়ারের পশ্চিমে জোড়াবাগান ঘাট । 


১৫. গোকুলবাঁবুর ঘাট, 
গোকুলবাবুর নাম গোকুলচন্দ্র মিত্র । জন্ম ১৭২৪সনে, মৃত্য ৮-৪-১৮০৮ তারিখে । 
পিতা সীতারাম মিত্র, মাত] রুঝ্সিণীমণি । পৈতৃক নিবাস ছিল বালী গ্রামে, 
সেখানে প্রায় ৮ বিঘে জমির উপর এদের বাস্তভিটের ধবংস কয়েক বছর আগেও 
ছিল, এখনো আছে কিন। জানি না । জায়গাটার নাম “মিত্রডাও1” | 

গোকুলচন্দ্র ১৭৪২ জনে বর্গীর হাঙ্গামার প্রথম বছরে পিতার সঙ্গে বালী 
থেকে কলকাতায় আসেন । তিনি কখনে কারো চাকরি করেন নি। শ্বাধীন- 
ভাবে সনের একচেটে ব্যবসা করেছেন । আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতি ও 
ঘোড়ার খোরাক ও অন্ঠান্ট জিনিস সরবরাহ করবার ঠিকাদার ছিলেন । 

১৭৮৪ গ্রীস্টাব্বে কলকাতার প্রথম লটারিতে গোকুল মিত্র টিকিট কিনে 
চাঁদনি চক” পান। তাঁর প্রপৌত্র বিহারীলাল মিত্রের বংশধররা এখন চাদনি 
বাজারের বেশি অংশের মালিক । গোকুল মিত্রের দ্রেবত্র সম্পত্তির আয় বাধিক 
৫০ হাজার টাকা । তিনি পাইকপাড়ায় ২৫ বিঘের ফুলবাগান ঠাকুরকে দেন। 
ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাস্ট এই বাগান ৫১৮৮১৬০০ ৮কায় খরিদ করে। ১৯১৯ সনে 
গোকুল মিত্রের বংশধরদের মধ্যে পারিবারিক মামলা হয় । দেবত্র-এস্টেট কমিটি 
ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩২-৩৩ সনে 
সেবায়েৎ বোর্ড গঠন করেন । 

বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ দেনার দায়ে তার গৃহদেবতা মদনমোহন 
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বিগ্রহকে বন্ধক রেখে গোকুল মিত্রের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাক! ধার করেন । 
গোকুল মিত্র এই বিগ্রহের মতো! আর একটি বিগ্রহ তৈরি করান। চৈতন্য সিংহ 
যখন কর্জের টাকা শোধ ক'রে বিগ্রহ নিতে আসেন তখন গোকুল মিত্র ছুটি 
বিগ্রহই সামনে রেখে তার বিগ্রহট রাজাকে বেছে নিতে বলেন । রাজা নাকি 
নকল বিগ্রহটি বেছে নেন, অ"সল ঠাকুর গোকুল মিত্রের কাছেই থেকে যায়। 
অন্যমতে চৈতন্য সিংহ দেনা! শোধ করতে না! পারায় মদনমোহন ঠাঁকুর গোকুল 
মিত্রেরই সম্পত্তি হয়ে ঘায়। তৃতীয় মতে, চৈতন্য সিংহ আসল ঠাকুরটিকে নিয়ে 
যান, গোকুল মিত্রের কাছে নকল মদ্নমোহনটি থেকে বায়। সত্য যাই হোক, 
গোকুল মিত্র তার ঠাকুরের জন্য বিরাট মন্দির, দোেলমঞ্চ, রাসমঞ্চ ইত্যাদি তৈরি 
করিয়ে দ্েন। তার নাটমন্দিরের মতো এতবড় নাটমন্দির নাকি কলকাতার অন্ত 
কোনো ঠাকুরবাড়িতে নেই । 

গোকুল মিত্রের প্রপৌত্র ৬বিহারীলাল মিত্র ( ১৮৬০ _ ৭-২-১৯৩৩ ) স্ত্রীশিক্ষার 
জন্য কলকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়কে মাসিক ৪ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি দান 
ক”রে যান । সেই টাকা দিয়ে আলিপুরে হেস্টিংস হাউসের পাশে (মূলত হেস্টিংস 
হাউসের এক অংশে) বিভারীলাল হোম সায়েন্ন-এর কলেজ হয়েছে । বিহারী- 
লাল মিত্র ১৫৫ লোয়ার সাকুলার রোডের বাড়ি (যা ৬নগেন্দ্রনা্থ বন্ুমল্লিক 
তৈরি করিয়েছিলেন কয়েক লক্ষ টাকা খরচ ক'রে) কেনেন । এই বাড়ির 
জায়গায় আগে ডিরোজিওর বাড়ি ছিল। বিহারীলালের পুত্র না! থাকায় তিনি 
অনিরুদ্ধকে পোস্তপুত্র নেন। অনিরুদ্ধবাবু গত হয়েছেন । এখন তার পোস্তপুত্র 
শ্রীঅরবিন্দ মিত্র এ বাড়িতে বাস করছেন । 

গোকুল মিত্রের ঘাটের কাছেই তার ৫ বিঘে জমি ও ন্রনের আড়ৎ ছিল। 
এখনো লোকে জায়গাটাকে জনগোলা বলে। উত্তরে আনন্দমময়ী কালীমন্দির ও 
দক্ষিণে /শিবনারায়ণ ঘোষের বাড়ির মাঝ বরাবর এ মনের আড়ৎ ছিল । গোকুল 
মিত্র বিলেত থেকে নন আমদানি ক'রে এখানেই রাখতেন । 


১৬. কাটমার ( কতমার) ঘাট 
কে কতমা তা জানি না। তবে অনেকে কতম! (ইংরেজিতে লেখা হয় কাটম) 
কথাট। নিয়ে সমসায় পড়েছেন । তারা ঠিক করতে পারেন নি কতমা! কোনো 
লোকের নাম না বংশগত উপাধি । এখন আর কতম! কথাটা বড় দেখা বা! শোন। 
যায় না। কতমা তাতিদের উপাধি । 


১৭. পাথুরিয়৷ ঘাট 


আমাদের পাথুরেঘাটা। পাথরে তৈরি হয়েছিল বলে ঘাটের এই নাম। 
'আবার একজন বলেছেন তা নয়। হিন্দি ভাষায় “পাথুরিয়া” মানে বেশ্বা ( অহল্য! 
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পাঁষাণী থেকে )। সুতরাং পাথুরিয়া ঘাট মানে বেস্ঠাপল্লী বা বেশ্তার 
ঘাট। 


১৮, গিবিবাবুর ঘাট 


এই গিরিবাবু কে জানি ন|। বৌবাজারে গিরিবাবুর ন'মে একটি গলি আছে। 
ধার নামে গলি বোধ হয় সেই গিরিবাবুই এই ঘাট তৈরি ক'রে দেন। 


১৯, শিবতলা খাট 
হয়ত এই ঘাটের ওপরেই বা কাছেই শিবঠাকুর ছিলেন, তাই এই নাম। 
তবে কে এই ঘাট তৈরি ক'রে দেন জানি না। 


২০. হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট 
হরিনাথ দেওয়ানের নাম হরিনাথ রায়। তার নামে শুধু এই ঘাটটিই ছিল না, 
একটি রাস্তাও ছিল, নাম-_হরিনা'থ পর ওয়ান স্টিট। র'স্তাঁটি ঘাট থেকে আরম্ত 
হয়ে প্রথমে পূর্ব-দক্ষিণে ও পরে পোঙ্জ। দক্ষিণে গিষে শোভারাম বসাক স্ট্রিটের 
সঙ্গে মিলত | ধার নামে একটি ঘাট ও রাস্তা ছিল, সেই হরিনাথ দেওয়ানের 
কোথাও কোনে পরিচয় পাঁওয়| যায় না। কাশিমবাজাৰ রাজবংশে এক 
হরিনাথ রায় ছিলেন । তার উপাধি ছিল প্রথমে “কুমার? পরে «রাজা” | তিনি কারো! 
দেওয়ান হতে যাবেন কেন ? তাছাড়া, ১৭৯৪ সনে যখন আপজনের ম্যাপ -- 
যাতে এ ঘাট ও রান্তার নাম আছে-ছাপা হয়ে বেরোয়, তখন কুমার হরিনাথ 
রায়ের জন্ম হয় নি। তার জন্ম হযোঁছল ১৮০৩ সনে-৯ বছর পরে। সুতরাং 
কুমার বা রাজা হরিনাথ রায় ছে" ষান হরিনাথ রায় হতে পারেন ন]। 
২১. শোভারাম ব১ "কের ঘাট ] 
শোভারাম বসাক সম্বন্ধে এতিহাসিক তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। নানা 
রকম গল্পই বেশি প্রচলিত | জন্ম মুশিদাবাদে ১৬৯০ত্ীস্টাব্দে। তখন মুশিদাবাদের 
নাম ছিল মকৃম্দাবাদ । তারপর তিনি পিতার সঙ্গে মুশিদাবাদ ছেড়ে সপ্তগ্রামের 
হলদিপুরে এসে বান করেন । জাতিতে তন্তবায়। ইস্ট ইপ্তিয়া কোম্পানির সঙ্গে 
ন্ুতো। ও কাপড়ের ব্যবস। ক”রে ক্রোড়পতি হন। সপরিবারে হলদিপুরথেকে উঠে 
এসে গোবিন্দপুরে শেঠেদের কাছে বাস করতে থাকেন । গোবিন্দপুরে জগন্নাথ, 
বলরাম ও স্ুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দপুরে হর্গ তৈরি করবার জন্ 
জমি দরকার হলে তিনি জগন্নাথ দেব ও পরিবারবর্গকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে 
এসে বড়বাজারে বাস করতে আরম্ভ করেন। বড়বাজারে তার বসতবাড়ির 
সামনের রাস্তাটির নাম শৌভারাম বসাক স্ট্রিট । মেডিকেল কলেজের উপ্টো- 
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দিকে তীর নামে ছু'টি গলি কিছুদিন আগে পর্যস্ত ছিল। একটির নাম হয়েছে 
রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক ট্রিট । 
শোভারাম নিজের বাড়ির পশ্চিমে গঙ্গাতীরে মন্দির তৈরি ক'রে জগন্নাথ দেবকে 
সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন । এ মন্দিরের পাশেই যে ক্নানের ঘাট তৈরি ক'রে দেন 
তা জগন্নাথ ঘাট নামে পরিচিত । অনেকে বলেন এই মন্দির ও জগন্নাথ ঠাকুর 
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লাল বাবুর )। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তবে মন্দির ও ঠাকুর 
এখন শোভারামের বংশধরদের হাতে নেই, সেবায়েতের সম্পত্তি । শোভারামের 
মৃত্যু হয় ১৭৭৩ সালে । 
তারপর তার সম্বন্ধে যা-কিছু সবই গাল-গল্প। জগন্নাথ ঠাকুর থাকলেই রথ 
থাকতে হবে । তার জীবনী থেকে তুলে গিচ্ছি : 
বৈঠকখানাঁর সরল পথে (বর্তমান বৌবাজার ছিটে -_ রা. মি.) তাহার রথঘাত্রা 
হইত এবং চৈতন্তচরণ বসাকের বাগানে রথখানি যাইয়া] অবস্থান করিত । 
শোভারামের বংশধর জনৈক ধনশালী বধূ-মাতাঁর তথায় একটি বাজার ছিল । 
উহ] তার নামানুসারে বৌবাজার নামে খ্যাত হয়। সারা বৎসর & রথখানি 
বৈঠকখানার বটবুক্ষতলে অবন্তান করিত | :..তৎকালীন প্রথান্রবায়ী তথায় 
(বড়বাজীর--রা. মি.) ব্রাহ্মণের বসতি করান । বাসভবনের উত্তরাংশে তাহার 
পুরোহিত রামরতন ঠাকুরকে বসবাসের জন্ত একটি বাটী দান করেন ।."' 
কাশীপুরে তাহার উদ্যানে গোপাললাল জীউ ঠাকুর স্থাপন করেন । অগ্যা- 
বধি এ বাগান গোপাললাল জীউর নামে খ্যাত। এতগিন্ন তথায় বহু দেব- 
দেবী ছিল 1***শোভারামের শ্টামট'দ ঠাকুরের নামানসারে শ্যামবাঙ্জার হয় । 
হলওয়েল সাঙ্েব উহার নাম পরিবর্তন করিয়া চাঁলস বাজার রাখেন । পরে 
শোভারামের অনুরোধে তাহার আত্মীয় শ্টামচাদ বসাকের নামানসাঁরে 
শ্টামবাজার ও শ্যামপুকুর নামকরণ হয়। গঙ্গাতীরে রথযাত্রা হইয়া রথতলা 
ঘাটে রথখানি অবস্থান করিত বলিয়া উহা রথতলা ঘাট নামে বিদিত। উহা 
শোভারামের স্ুতীন্টি ঘাট নামে পূর্বে বিদ্িত ছিল। বর্তমংন শোভাবাজার 
রাজবাটীর স্থানে পূর্বে শোভারামের উদ্ভান ছিল। এ জলঙ্গ জমির উপযোগী 
শাকসবজি উৎপন্ন হইয়া তথায় বিক্রয় হইত | কাল সহকারে উহা! বাজারের 
আকার ধারণ করে এবং শোভারামের নামাভমারে শোভাবাজার নামে খ্যাত 
হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নামশো'াবাজার হয় |". বস্ত্রাদিরএকদর রাখিবার 
জন্য সুতানটির বাজারের এবং শোভাবাজারের বাবসা বাণিজ্য শোভারামের 
হস্তে ন্যত্ত ছিল | '' ১১৭৪ সালে ২৪ পরগনা এবং ডিহি ৫৫ গ্রাম বন্দোবস্ত 
করিয়া লইবার জন্য শোভারাম প্রমুখ শেঠ বসাকগণ বৎসর সালিয়ানা দশ লক্ষ 
টাক1 জম! দিতে স্বীকার হন। কেংম্পানি বাহাদুর ১২ লক্ষ টাকা না 
পাওয়ায়, নিজ খাসে রাখিয়া কালেক্টর নিযুক্ত করেন । 
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শ্রকটি কথ! জীবনীকার ঠিক লিখেছেন : “১৭৫৭ অন্দে সিরাজদৌল্লার নিকট 
হুইতে কলিকাতা পুনরুদ্ধার হইলে, নবাব মীরজাফর দেশী প্রজাদিগের ক্ষতি- 
পূরণের জন্ত ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাক] হিন্দুর! পাইয়া- 
ছিলেন । এ টাকা বিভাগোপলক্ষে তের জন কমিশনার নিযুক্ত হন। তন্মধ্যে 
শোভারাম অন্যতম । তিনি আপন অংশে ৪ লক্ষ টাকা! প্রাপ্ত হন।, 

টাকার হিসেব ঠিক নয়, তিনি যে একজন কমিশনার ছিলেন সেকথা ঠিক। 
তিনি চেয়েছিলেন ৪১৪১১২৭৮ টাকা ৯ আনা ৭ পাই, পেয়েছিলেন ৩,৭৫,০ ০০ 
টাকা! । মাত্র গোবিন্বরাম মিত্র ও রঘু মিত্র ছুঃজনে এই পরিমাণ টাকা পেয়ে 
ছিলেন । আর কোনো কমিশনার এত বেশি টাকা পান নি। তাছাড়া শোভা- 
রামের নয় জন "আশ্রিত লোক পেয়েছিল কয়েক হাজার টাকা | গোবিন্দরাম 
মিত্রের আশ্রিতের সংখ্যা ছিল বার জন এবং রতু সরকারের তিন জন। আর 
কারো আশ্রিত কিছু পায় নি। 

কিন্তু যে কথাট। জীবনীকার বলেন নি সেটা হচ্ছে এই থে রামকৃ্চ শেঠ এবং 
কলকাতার আরে! অনেক দেশী বাসিন্দা গভর্নমেণ্টের কাছে হিন্দু কমিশনারদের 
বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করেন যে তাদের হিসেব পাশ করাতে কমিশনারর! খুব 
অবিচার করেছেন । ৩-৭-১৭৫৮ তারিখে বোর্ড রাইডার, জনস্টন ও সিনিয়র 
নামে তিনজন সাহেবকে অভিযোগের মত্যাসতায অনুসন্ধান ক'রে রিপোর্ট দিতে 
আদেশ করেন । অন্তসন্ধানের পর তার! যে রিপোর্ট দেন তাতে বল! হয় যে তারা 
এমন একজনও গরিব লোক দেখতে পান নি ষার হিন্দু কমিশনারদের বিরুদ্ধে 
নালিশ ছিল না। তারা মারো বলেন ঘে শোভারাম বসাক কোনো হিসেব 
দাখিল না করেই অনেক টাকা পেয়েছেন। শোভারাম বলেছেন, গরিবদের 
চাওয়। সব টাকাই যদি দ্রিয়ে দেওয়! হয়, তা থেকে যদ্দি কিছু কাটা না হয়, 
তাহলে তাদের মতে বড়লোকদের কি থাকবে? 


২২. নবাবের ঘাট 
টণকশালের উত্তররদিক দ্রিয়ে একটি গলি ছিল, তার নাম নবাব লেন। এরই 
নিচে গঙ্গাতীরে নবাব ঘাট ছিল। নবাব মীরজাফর এই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন 
বলে প্রবাদ । কিন্তু তিনি এই ঘাট তৈরি করাতে যাবেন কেন? তিনি কলকাতায় 
এসেছিলেন, খুব সম্ভবত এই ঘাটে নেখ্।হলেন তাই এই নাম। কোম্পানি 
নবাবের আগমন উপলক্ষে এই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন । তবে মুশিদাবাদের 
পরবর্তী নবাবেরা এই ঘাট রক্ষা! করবার জন্য খরচ দিতেন । 


২৩. বৈষ্ণব দাসের ঘাট 
বৈষ্ণব দাসের প্রকৃত নাম বৈষ্ণবচরণ শেঠ, তবে তিনি বৈষ্ুবদাস নামেও 


২৭৮ কলিকাতা- দর্পণ 


পরিচিত । জাতিতে তন্তবায়। জন্ম গোবিন্দপুর । ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানির প্রথম 
দ্বালাল ছিলেন উমিঠাদের ভাই দশপরটাদ ভাল্লা ।* তারপর দীলাল হন জনার্দন 
শেঠের প্রথম পুত্র। তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে কাপড় যুগিয়ে ও অন্য নানা 
রকম ব্যবসা ক”রে কোটিপতি হন । গোবিন্দপুরে নতুন ছুর্গের জন্য দরকার হলে 
তিনি তার গোবিন্দজী ঠাকুরকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে এসে বড়বাজারে বাস 
করেন । তার বসত বাড়ি ৮ নম্বর দর্মাহাটা স্ট্রিট ( বর্তমানে মহষি দেবেন্দ্র রোড ) 
ও তার গোবিন্দজীর মন্দির ১৮।১ নম্বর দর্মাহাটা স্ট্রিট । বৈষ্বচরণের বংশধরেরা 
বলেন, তাদের গোবিন্দজী ঠাকুরের নামেই গোবিন্দপুরের নাম হয়েছে । বৈষ্ব- 
চরণের পাশাপাশি ছু"টি বাগান থাকায় এ জায়গাটার নাম হয়েছে জোড়াবাগান। 
বর্তমান জোড়াবাগানের পূর্বদিকের রাস্তার নাম বৈষ্ণবচরণ শেঠ স্টিট ও আর 
ছুটি গলিরও নাম বৈষ্ণবচর্ণ শেঠ লেন। বৈঞ্ণবচরণ নীলমণি ঠাকুরকে 
জোড়াসীকোয় বসবাসের জন্য কয়েক কাঠা জমি দান করেন । 

আমিনচাদ বা আমিরটাদ (ইংরেজি ওমি চাদ, বাংলা উমির্টাম ) নামে 
এক শিখ পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছে কাজ করতে 
আরম্ভ করেন । অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজের গুণপনায় বৈষ্ণবচরণের কারবারের 
প্রধান পরিচালক হয়ে ওঠেন ও অনেক টাকা রোজগার করেন। শেষে 
তিনি আলাদ। হয়ে ব্যবসা করতে থাকেন এবং ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির কাপড় 
ও অন্যান্ত মালের সবচেয়ে বড় সরবরাহকার হয়ে ওঠেন । 

গৌরী সেন হুগলির বালীপাড়ার অধিবানী ছিলেন । এখনো তার বংশধরেরা 
সেখানে বাস করছেন । গৌরী সেন আমন্বমানিক ১৭৩২ সনে হুগলি থেকে 
কলকাতায় এসে বাঁস করেন। তিনি থাকতেন একমতে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর 
কলুটোল! স্ট্রিট, অন্যমতে বড়বাজারে। তিনি বৈষ্ণবচরণ শেঠের অংশীদার 
ছিলেন। প্রবাদ, একবার বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেনের নামে কিছু দস্তা! কেনেন। 
দস্তার মধ্যে প্রচুর রূপে পাওয়া যায় । এটা তার অংগাদারের সৌভাগ্যের ফলে 
ঘটেছে ভেবে তাঁর যা কিছু মুনাফ1 বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেনকে দেন। ব্যবসায়ে 
সাধুতাঁর জন্য বৈষ্ণবচরণের খুব স্থনাম [ছিল । ফ্টে1 যে মিথ্য। ছিল না,এই ঘটনাই 
তার প্রমাণ। গৌরী সেন সেই টাকা সৎ কাজে বায় করতেন । দেনার দায়ে 
যারা জেলে যেত, তিনি তাঁদের দেন! শোধ ক?রে দিয়ে জেল থেকে খালাস ক”রে 
আনতেন | তাই থেকে "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন” এই প্রবাদ-বাক্যের 
সৃষ্টি হয়েছে । 

বৈঝুবচরণ বিষ্ণুর পা ধোয়াবার ও শিবের মাথায় ঢালবার জন্য গঙ্গার জল 
পাত্রে ভরে তাতে নিজের সিলিমোহর ক”রে সোমনাথে, দ্বারক1 তীর্ঘে ও রামনাদের 
রাজার কাছে 'পাঠাতেন। পাত্রে তার সিলমোহর দেখে তীর! বুবতেন সে জল 


* শ্রীনারায়ণ দত্তের জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী, পৃ ১১৮। 


গঙজার ঘাট ২৭৪ 


খাটি গঙ্গার জল। গঙ্গার জল পাঠানো! তার প্রপৌন্রদের সময় পর্যস্ত চালু 
ছিল। 


২৪. মীরবহর ঘাট 

মীরবহর ফাসি শব্দ | পুরো কথাটা! হচ্ছে আমির-আল্‌্-বহর । আমির মানে অধ্যক্ষ 
( 0010178915067) ও বহরের ছুঃটো মানে-_ একটা নৌবহর (2০26) ও 
আর একটি নদী বা সমুদ্র। তাহলে কথাটার মানে হল নৌবহরের অধ্যক্ষ 
(42010109106 01০ 06০৮ )। 4১৫2719]1 কথাটাও এসেছে আমির- 
আল্‌ বেহর) থেকে । 

নবাব মীরজাফর জলপথে কলকাতায় এসেছিলেন, সুতরাং নিজের নৌবহর 
নিয়ে এসেছিলেন । নবাবের ঘাটে তার কর্মচারি নৌবহরের কর্তা থাকতে 
পারেন না। তাই তার পাশের ঘাটেই তিনি নোঙর ফেলেছিলেন । সেইজন্য 
সেই ঘাটের নাম হয়েছে মীরবহর ঘাট । 


২৫. কদমতল!| ঘাট 
শেঠ বসাকেরা এই ঘাট থেকেই মাল আমদানি ও রপ্তানি করতেন । এই 
ঘাটের ওপরেই বৈষ্ণবচরণ শেঠের বাড়ি ছিল। ঘাটের ধারে কদম গাছ থাকায় 
ঘাটের নাম হয়েছিল কদমতল। ঘাট । 


২৬. কাশীনাথবাবুর ঘাঁট 

কাশীনাথবাবু €১৭২১-এপ্রিল ১৭৯২ ) বাঙালি নন, পাঞ্জাবি হিন্দু। এদের 
কুলোপাধি ট্যাগুন। এর] লাহোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন । কাশীনাথ 
ট্যাগুন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের পিয়পাত্র ছিলেন । 

কাশীনাথবাবু সম্বন্ধে নান এতিহাসিকের নানা মত। 

লঙ সাহেব লিখেছেন : দেওয়ান কাশীনাথ ভূঁইফোড় ছিলেন । শাহ, জুন্ম' 
নামে একজন ফকির বড়বাজারের কাছে গঙ্গার ধারে একট! উলুখাগড়ার ঝোপের 
ভিতর বাস করতেন। কাশীনাথের বিধবা মা এই ফকিরের সেবা করতেন । 
এইরকম প্রবাদ যে ফকিরের মৃত্যুর পর ফকিরের আশীর্বাদে কাশীনাথের কিছুটা 
ভাগ্যোননতি হয়। পরে কাশীজোড়ার রাজার কাছে চাকুরি ক”রে তার ভাগ্য 
একেবারে ফিরে যায়। বৈষ্ণবচরণ শেঠ কাশীনাথকে কাশীজোড়ার রাজার 'সঙ্গে 
পরিচয়-করিয়ে দেন। 

»প্রমথনাথ মল্লিক লিখেছেন : দেওয়ান কাশীনাথবাবু ১২-৩-১৭৯২ তারিখে 
মারা যান। ইনি কলকাতার জরিপের সময় বড়লোক হন ও হেস্টিংসের প্রিয়্পাত্র 
হন। প্রবাদ যে ফকির জুম্মা শাহের কৃপায় তার উন্নতি ও দেওয়ানি পদ 


২৮০ কলিকাতা-দর্প ণ 


লাভ হয়। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তার সমাধি কাশীনাথের বাসভবনের সার্মনে 
আছে। 

তিনি আরো লিখেছেন : ফ্রাংকল্যাণ্ড সাহেব কলকাতার জরিপ করিয়ে- 
ছিলেন । তিনি ত্র কাজ একমাএ কাশীনাথ ট্যাগডনের তব্বাবধানে করাতে আপত্তি 
করেছিলেন । তার চিঠিতে তার কারণ উল্লেখ ছিল । তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন ষে 
কিছুদিন আগে সেই লোকই মাণিকঠাদের সাহাযা ক'রে ইংরাঁজ কোম্পানির 
পরম শত্রুতা করেছিল । বিলেত থেকে ১৭৫৮খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল তার আপত্তির 
সম্পূর্ণ অন্ুমৌদ্দনপত্র এসেছিল, কিন্ত কাশীনাথ পাকে-প্রকারে কলকাতার যত্ত 
ভালো ভালে! বাজার উপযোগী জায়গা সমন্তই হস্তগত ক'রে নিয়েছিলেন । তিনি 
গ্রমারা থেলায় বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে মূল্যবান চকবাজার জিতে 
নিয়েছিলেন । 

তিনি আরো লিখেছেন : কলকাতায় তীর [নবকৃষ্ণ মুনশির-_ রা. মি.] মতে। 
আরও চারজন লোক কোম্পানির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । তাদের নাম কৃষ্ণ- 
কান্ত বাবু, কাশানাথ, গ্গাগোবন্দ ও দেবী সিং। এরা কেউই পলাশী যুদ্ধের 
দু-এক বছর পরেও কলকাতায় নামকর] ব্ক্তি ছিলেন না। শেষে সৌভাগ্যবলে 
ও ইংরাজ কোম্পানির উচু কর্মচারীদের অন্রগ্রহে তারা সকলেই বাংলার প্রধান 
জমিদার ও উচু পদ্দবীর লোক হন ও কলকাতায় সম্পত্তি ও এরশ্বর্ধ লাভ করেন। 
মল্লিক মশাই এই পাচজ্নকে পঞ্চ পাণগ্ডব আখ্য। দিয়েছেন । 

৬হরিহর শেঠ লিখেছেন : কাশীনাথ একজন সামান্ত ব্যবসায়ী, উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশ থেকে এসে স্তান্টিতে দৌকানপাট করতেন । তিনি একদিন হুগলি ও 
বাশবেড়ে থেকে মালপত্র নিয়ে কলকাতায় আসবার সময় এক ফকিরের অন্রোধে 
নৌকোয় ক'রে তাকে নিয়ে আসেন ও তার যথাসাধ্য সেবা করেন । কাণীনাথ 
লেখাঁপড়। জানতেন না । সেই সময় লর্ড কর্নওয়ালিসের দপ্তরে একটি দেওয়ানি 
পদ খালি হয়। জুন্মা শাহের উপদেশে তিনিএই পদ পাবার জন্য দরখাস্ত করে তা৷ 
পান এবং তার দ্বার! প্রচুর ধনসম্পত্তি উপার্জন করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান 
কাশীনাথ জুম্মা! পীরের সমাধির উপর এক" অট্রালিকা করে দেন। 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : কাশীনাথ ট্যাণ্ডন নামে একজন সামাগ্ত 
ব্যবসায়ী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে স্ুতাচটিতে দোকান করতেন ৷ তিনি 
মধ্যে মধ্যে হুগলি ও বাশবেড়েথেকে মালপত্র কিনেআ'নতেন । একবার কাশীনাথ 
হুগলি থেকে কলকাতায় আসছিলেন । এক ফকিরতাকে কলকাতায়পৌছে দ্রিতে 
বললে তিনি তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে কলকাতায় আসেন ও তার সেবা গুশ্রযা 
করেন। সেই থেকে ফকির কাশীনাথের দোকানের পাশেই থেকে যান। তখন 
লর্ড কর্ন ওয়ালিসের আমল । এই ফকির পরে 'জুম্মা শাহ, বলে পরিচিত হন। 
একসময় লর্ড কর্ন ওয়ালিসের দপ্তরে একটি দেওয়ানি পদ খালি হয়। জুল্মা শাহের 
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উপদেশে কাশীনাথ এই পদের জন্য দরখাত্ত করেন ও লেখাপড়া না জানলেও এই 
পদ পান এবং এ থেকে প্রচুর ধনী হন। পরে তিনি দেওয়ান কাশীনাথ নামে 
পরিচিত হন। কৃতজ্ঞতার চিন্ব স্বরূপ তিনি জুন্মা শাহের মৃত্যুর পর তার সমাধি- 
স্থানে একটি স্থন্দর অষট্রটালিক। ক'রে দেন ১৮০৮খ্রীস্টাব্দে | তিনি গুমন শাহ নামে 
এক ফকিরকে এই দ্রগার মতয়ালি নিযুক্ত করেন ও এর খরচের জন্য প্রচুর 
পীরোত্তর সম্পত্তি দান করেন । 

স্যার ইভান কটন ক্লাইভ স্ট্রিটে জুম্মা পীরের কবরের স্তত্রে লিখেছেন : এই 
দর্গ!। যেজায়গায় এখন রয়েছে সেখানে আগে কাশীনাথের দোকান ছিল। 
কাশীনাথ ছিলেন একজন মুদ্শী ও উত্তর-পশ্চিমের নিরক্ষর লোক । কাশীনাথ 
মালপত্র খরিদ করবার জন্ঠ প্রতিদিন নৌকে। ক”রে হুগলি ও বাশবেড়ের যেতেন । 
তিনি এই গীরকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। পীর আমরণ কাশীনাথের 
দৌকানেই থেকে যান। ১৮০৫ গ্রীস্টাব্ষে বা ওরই কাছাকাছি সময়ে লর্ড 
কর্নওয়ালিসের জামলে বাজন্ব দপ্তরে কতকগুলি পদে দেনী লোকদের নিয়োগ 
করা হচ্ছিল। পীর জুন্মা শা কাশীনাথকে একটি পদের জন্ত দরখাস্ত করতে 
বলেন । কাশীনাথ তাঁর উপদেশ মতে] দরখাম্ত ক'রে একটি পদ পান একেবারে 
নিরক্ষর হওয়া সন্বেও। এই পদ ছিল দেওয়ানের পদ । তাই তিনি দেওয়ান 
কাণীনাথ বলে পরিচিত হয়েছিলেন । প্র পীরের প্রতি তার এরকম ভক্ত ছিল 
যে তিনি ১৮০৮ ্রীস্টান্দে কিংবা তারই কাছাকাছি কোনে সময়ে নিজের খরচায় 
এই দ্বরগ| তৈরি ক'রে দেন। তিনি পীরের জীবতাবস্থায় তাঁকে সেবা করার 
জন্য একজন নিগ্ভাবন মুসলমান খুঁজতে খুজতে গুমন শাহ নামে একজনকে 
পান ও তাকে এঁকাজ্ে বহাল করেন । গুমন শাহ ছিলেন জুটি শাহের দাদা । 
জুন্ম] শাহের মৃত্যুর পর গুমন শাহের জায়গায় জুটি শাহ সেবায়েত হন। 

হরিহর শেঠ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বা কটন সাহেব কারোই এ খেয়াল হয় নি 
যে ১৮০৫ কিংবা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান কাশীনাথ বর্তমান ছিলেন না। তার 
অনেক আগেই ১৭৯২ সনে তিনি মারা যান। সুতরাং ১৮০৫ সনে চাকুরির 
জন্য দরথাত্ত করা ও ১৮০৮ সনে জুম্মা শাহের কবর তৈরি করা কাশীনাথের পক্ষে 
অসম্ভব | 

জুন্ম1 শাহের দরগ' ক্লাইভ স্ট্রিটে দেওয়ান কাশীনাথের বাড়ির সামনে । এখনো 
সে দরগ। আছে। ১৯২৬ কি ১৯৪৬ সনের কিংবা অন্য কোনো হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গায় এ দ্রগ! আক্রান্ত হয় নি। মুসলমান সেবায়েখ্রা বরাবরই এখানে 
থেকেছেন-_- ঘোর দাঙ্গার সময়েও তাদের স্থানত্যাগ করতে হয় নি। 

কাশীনাথ ট্যা্ডন নিজের বাড়ির কাছে নোঙ্গরেশ্বর শিবের মন্দির তৈরি ক'রে 
দেন, একথা প্রায় সকলেই লিখেছেন । তার আগে নোঙ্গরেশ্বর কোথায় ছিলেন, 
সে সম্বন্ধে হু”টি মত প্রচলিত আছে । এক মতে, এই শিব ছিলেন স্ৃতান্ুটি হাটের 
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কাছে এক চালাঘরে । স্ুতানটির ঘাটে যেসব হাটুরে ব্যবসাদার নৌকে। লাগাত" 
বা নোঙ্গর করত তার এই শিবের পুজে দ্দিত। তারা এই শিবের নোঙগরেশ্বর; 
নাম দেয়। দেওয়ান কাশীনাঁথ এই শিবকে নিজের বাড়ির কাছে নিয়ে এসে 
পাকা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উড়িয়া পাগডারা এই শিবের পুজারী। 

দ্বিতীয় মতে, বর্তমান নোক্গরেশ্বরের মন্দির যেখানে আছে সেইখানেই মাল 
থালাস করবার জন্য আগে একটি ঘাট ছিল। শিবঠাকুর একটা নোঙ্গরের 
তলায় ছিলেন। নোঙ্গর তোল হলে শিবঠাকুর বেরিয়ে পড়েন । তথন তাকে তুলে 
কাশীনাথবাবু তীরে মন্দির তৈরি ক'রে তাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

তেমনি, দেওয়ান কাশীনাথ তাঁর নিজের বাড়ির সংলগ্ন এক মন্দিরে শ্যামলিয়া- 
লালজী নামে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার পুত্র 
শ্তামলদ্বাসের নাম থেকেই ঠাকুরের নাম হয়েছে শ্ামলিয়াপাল। কিন্তু সেকথা 
ঠিক বলে মনে হয় না, বরং ঠাকুরের নামেই পুত্রের নাম হওয়! স্বাভাবিক । 
মন্দিরের নম্বর ৭৬-বি ক্লাইভ সিট । 

কাশীনাথবাবুর বাড়ির ঠিক সামনেই তার বাজার বা কাটরা। বর্ধমানের 
রাজার রাজাকাটরা, ও কাঁশীনাথবাবুর কাটরা পাশাপাশি, মধ্যে ফাক নেই। 
উত্তরে রাজ! কাটরা, দক্ষিণে কাশীনাথবাবুর কাটরা। রাজ! কাটরায় একটি ঘর 
ভাড়া ক'রে লালবিহারী দে-র পিতা থাকতেন । 

কিন্ত কাশীনাথবাবুর সম্বন্ধে বিভিন্ন এঁতিহাসিকের দেওয়| বিবরণ যা আমি 
আগে উল্লেখ করেছি তাদের সঙ্গে কাশীনাথবাবুর বংশধরদের লেখা পারিবারিক 
বিবরণের অনেক ক্ষেত্রেই মিল নেই । এখানে আমি সংক্ষেপে এই পারিবারিক 
বিবরণ দিচ্ছি : 

লাহোরের দেওয়ান পরিব'র মুঘল সম্রাটগণের একান্ত অনুগত ছিলেন । 

দেওয়ান ঘাপিরাম ট্যাগুনের পূর্বপুকষের! সম্রাট শাহজাহানের দরবারে মীরমুন্সী 

ছিলেন । দেওয়ান ঘাসিরাম নিজে সম্রাট মহম্মদ শার দরবারে দেওয়ান 

ছিলেন । তিনি লাহোরের মচ্ছিহাট্ট! মহল্লার অধিবাসী ছিলেন । তার পর থেকে 

এই বংশে দ্রেওয়ান উপাধি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে । [তাহলে দেখা 

যাচ্ছে, কাশীনাথ ট্যাগুন কারো দেওয়ানি করে দেওয়ান উপাধি পান নি। 

এটা তার বংশগত উপাধি ছিল | --রা. মি.] 

যখন নাদির শ! ভারত আক্রমণ করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, 

তখন দেওয়ান ঘাসিরামের পরিবার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার নিহালটাদ ও 

মুলুকটাদ নামে ছুই পুত্র ছিল। মুলুকচাদ সেই সময়ে আম্বালায় তার শ্বস্তর- 

বাড়িতে ছিলেন । ঘাসিরাম নিহত হন, নিহালচাদ তার মাকে নিয়ে পালিয়ে 

বান, কিন্ত পরে তাদের আর কোনো! খোজ পাওয়া যায়নি । মুলুকচাদকে তার 

শ্বশ্তর আর লাহোরে ফিরে যেতে দিলেন ন।। তার! দু'জনে পাঞ্জাব ত্যাগ 
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" ক'রে মুশিদাবাদে এসে বসবাস করতে লাগলেন । মুশিদাবাদ তখন বাংলা- 
দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশীলী শহর ছিল । এ ঘটন! ঘটে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে । 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে এলে লাল! দেবীদাস জামাতা মুলুকঠাদকে 
নিয়ে সপরিবারে স্কৃতান্থুটিতে আসেন । ধর্মপ্রাণ হিন্দু হওয়ায় তিনি বাসের জন্য 
গঙ্গাতীরে একথণ্ড জমি কেনেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে অপাঁধারণ ব্যবসা- 
বুদ্ধি বলে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করেন । বাংলা! ও অন্যান্ত ভাষার সঙ্গে তিনি 
সংস্কৃত শেখেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বুৎ্পত্তি অসাধারণ ছিল । লাল! দেবীদাস 
সবন্বরবন. থেকে কুচিলা, হতু্কী, মধু, মোম ও কাঠ এনে বিক্রি করতেন। 
লালা দেবীদাস ১৭৮৫ সম্বঘতে [ ইং১*২৮ সনে- রা. মি. ] মারা যান । [এই 
পারিবারিক ইতিহাসে সন-তারিখের অনেক গণ্ডগোল আছে, তার মধ্য এট 
একটি | রা. মি.)। মরবার সময়ে তার কন্যার ছুই পুত্রের মধ তার সম্পত্তি 
সমান অংশে ভাগ করে দিতে চান। কিন্তু এক নাতি, দেওয়ান কাঞ্মনাথ, 
মাতামহের অন্য কোনে! বিষয়-সম্পর্তি না নিয়ে মাত্র চার দেবতাকে চেয়ে 
নেন। সেই চার দেবতা হচ্ছেন -শ্যামলিয়ালাল, শালিগ্রাম, গণেশ ও 
শ্রীদুগা। 
শ্বশুরের মৃত্যুর পর জামাই মুলুকাদ [ কাশীনাথের পিতা রা. মি. ] শ্বশুরের 
ব্যবস। পরিচালন! করতে থাকেন ও তার দ্বারা যথেষ্ট আথিক উন্নতি করেন। 
একবার মুলুকাদ শীতকালে স্ুন্বরবনে যান । সেখানে দৈবক্রমে এক শাহ 
সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হয়। এই শাহ সাহেব পরে জুম্মা পীর নামে বিখ্যাত 
হন। শাহ সাহেব মুলুকটাদের সঙ্গে কলকাতায় আসতে চান, মুলুকচাদও নিয়ে 
আদতে রাজি হন । কিন্ত আসবার সময়ে তিনি তাকে সঙ্গে নিতে ভূলে যান । 
যখন তার নৌকো! কলকাতার ঘাটে এসে নঙ্গর করল, মুলুক্টাদ দেখে অবাক 
হলেন যে শাহ সাহেব তার আগেইএসে গঙ্গাতীরে দাড়িয়ে আছেন | ফকিরের 
এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তিনি ফকিরকে তাঁর কাছে থেকে যেতে মিনাতি 
করেন । ফকির তাতে রাজি হন | [তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেওয়ান কাশীনাথ 
ফকিরকে হুগলি বাশবেড়ে থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, পারিবারিক 
ইতিহাস একথা সমর্থন করে না । -_- রা. মি. ] 
দেওয়ান কাশীনাথের জন্ম হয় ১৭২১ খ্রীষ্টান । তিনি পিতার সঞ্চিত সমস্ত 
বিষয়-সম্পত্তি পান। [তাহলে তিনি খুব গরিব ছিলেন একথ পারিবারিক 
ইতিহাস বলে না ।--রা. মি. ]1 তিনি কর্নেল [পরে লর্ড ] ক্লাইভের দেওয়ান 
ছিলেন এবং যথেষ্ট সময় ও অসাধারণ যোগ্যতা থাকায় ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের কয়েকজন রাজ] ও মহারাজার এজেণ্ট হিসীবে কাজ করেন। ১৭৮৩ 
সাল নাগাদ তাঁকে কলকাতার স্তপ্রিম কোর্টে কাণীজোড়ার মহারাজার 
বিরুদ্ধে নালিশ করতে হয়, কিন্তু গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস মহারাজার পক্ষ 
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অবলম্বন করেন । কোনে! পক্ষই [স্থপ্রিম কোর্ট ও স্প্রিম কাউন্সিল -_রা.মি.] 
অপর পক্ষকে ম'নতে রাজি ন] হওয়ায় মোকদ্দমার মীমাংসা হওয়া! অসম্ভব হয়ে 
পড়ে । কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা তখন পালামেণ্টে আবেদন করে। 
তার ফলে পার্লামেন্ট একটা আইন পাশ ক'রে স্প্রিম কোর্টের এক্তিয়ার 
খর্ব করে। কাশীনাথের প্রচুর আথিক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি-বলে 
অল্পদিনের মধোই সে ক্ষতি তিনি পূরণ ক'রে ফেলেন। 
নিজের মাতৃভাষ! ছাড়াও কাশীনাথ সংস্কত, ফাঁসি ও বাংলাভাষা খুব ভালো 
জানতেন এবং ইংরাজি ভাষাযও তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। [দেখা যাচ্ছে কাশীনাথ 
, যে নিরক্ষর ছিলেন একথা পারিবারিক ইতিহাস বলে না ।-র. মি. ]। তিনি 
নিজের আবাসের সংলগ্ন শ্টামলিয়ালালজীর বড় মন্দির তৈরি করে দেন এবং 
তার সম্পত্তির কিছু অংশ ঠাকুরের সেবার জন্য দেবোভ্তর ক'রে দ্েন। 
বডবাজারে নে্জরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও তিনি তৈরি করিয়ে দেন। তার 
জীবদ্দশায় কির জুম্মা পীর জীবন্তে সমাধিস্থ হতে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন, কিন্ত 
দেওয়ানজী কিছুতেই সে কাজে মত দেন নি। বরপ্রার্থীরা দলে দলে এসে 
তাকে দিবারাত্র জ্র'লাতন ক'রে মারত বলে তিনি একদ্দিন তার এক 
শিষ্তকে তাকে জীবন্তে কবর দিতে বলেন। শিল্প গুরুর আদেশ পালন 
করেন। দ্রেওয়ানজী ফকিরের কবরের উপর একটি পাকা দালান তৈরি ক”রে 
দেন। বড়ব'জারে তার সমাধিস্থানে হিন্দু ও মুসলমান ছুই সম্প্রদায়েরই লোক 
এসে ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক"রে যায়। 
দেওয়ানজী বিশাল ভূ-সম্পত্তি অর্জন করেন। তার মধ্যে কলকাতায় পোস্তা- 
বাজার [যাকে সাধারণত রাজাকাটরা বল! হয়], নতুন বাজার ও ফুলবাগান। 
তাছাড়! মেদ্রিনীপুর জেলায়, ২৪ পরগনায় এবং কলকাতার উপকণ্ে জমিদারী 
খরিদ করেন । লর্ড ক্লাইভের কাছ থেকে কলকাতার উত্তরে কাশীপুরে একশো 
বিঘে জমি দানন্বরূপ পান। কাশীপুরের নাম দেওয়ান কাশীনাথের নাম 
থেকেই হয়েছে । তার ১৭৯২ শ্রীস্টাব্দে বাহাত্বর বছর বয়সে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর 
সময় শ্টামলদাস ও শ্তামাচরণ নামে ছুই পুত্র রেখে যান। 
এইঘানেই দেওয়ান কাশীনাথের পারিবারিক ইতিহাস শেষ। 
কাশীনাথের মৃত্যুসংবাদ ১২-৪-১৭৯২ তারিখের কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত 
হয়। তাকে তার নিজের ঘাটে মৃতুর দিন সন্ধ্যায় দাহ কর] হয়। তিনি মরবার 
সময় ৬০ লক্ষের বেশি টাকা রেখে যান। এই টাকা তিনি উইল করে চার 
ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তাঁর চার পুত্র ছিল- কলকাতা! 
গেজেটের এই খবর তল । তার মাত্র ছুই পুত্র ছিল। 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : ১২-১৪-১৭৯২ তারিখে কাশীনাথবাবু 
মার যান। সন্ধ্যাকাঁলে তার নিজের গঙ্গাতীরস্থ ঘাটে চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা 
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তৈরি ক'রে মৃতদেহ দাহ করা হয় । তার চার স্ত্রীর মধো কেউই সহমৃত| হন নি। 
লোকের বিশ্বাস, মৃত্যুকালে তিনি ৬০ লক্ষ টাকা রেখে গেছেন ও উইল ক'রে 
ছেলেদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন। ইনি নন্বক্ুমারের 
মোকদ্দমায় একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন । 
হরিসাধনবাবু চারজন ছেলের কথা বলেন নি, কিন্তু চারজন স্ত্রীর কথ। 
বলেছেন । আর বলেছেন নন্দকুমারের মোকদ্দম!য় কাশীনাথ একজন প্রধান সাক্ষী 
ছিলেন । এ ছুটি নতুন কথা পারিবারিক ইতিহাসে বা অন্য কোথাও নেই। 
কথ ছু”টো কতদূর সত্য জানি না। 
কাশীনাথবাবুব বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন তার প্রপৌন্র 
দামোদর দাস। এঁর ডাকনাম ছিল “রাজা বাবু'। জন্ম ১৮৫২ সনে, মৃত্যু 
১৬-৬-১৯২৩ তারিখে । ইনি বংশের ট্যাগুন উপাধি ত্যাগ ক'বে বর্মণ উপাধি 
গ্রহণ করেন । তাঁর দ্বারা অনেকের মনেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে । লোকে ভাবে 
এরা বোধ হয় একবংশের নয়, বিভিন্ন বংশের লোক । বৈশ্যের উপাধি ট্যাগুন, 
ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্মণ | এই বর্মণ বংশের সঙ্গে বর্মণ স্ট্রিটের যে বর্মণ অর্থাৎ 
মদনমোহন বর্ণের কোনো সম্পর্ক নেই । এরা আলাদ| বংশের লোক । 
এখন দেওয়ান বংশের পারিবারিক ইতিহাসে যে কানীজোড়। মামলার কথা 
উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলে কাশীনাথ পর্ব শেষ করব । 
১৭৭৩ সনে রেগুলেটিং আযান অন্থসারে কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট 
( আদালত ) ও গতর্নর-জেনারেলের 'একটি স্থপ্রিম কাউন্সিল (শাসন-পরিষদ ) 
স্থাপিত হয় । এই নতুন কাউন্সিল ও কোর্টের কাজ আরম্ভ হয় ২৬-১০-১৭৭৪ 
তারিথ থেকে । স্প্রিম কোর্টের জজেদের যখন বিলেত থেকে পাঠানো হয় তখন 
তাদের বল! হয় যে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী ও 
গ্রজাদ্দের ওপর অতাচার করে । স্থৃতরাং জজেরা যেন তাদের সংযত রাখেন । গল্প 
আছে যে টাদ্পাল ঘাঁটে জাহাজ থেক নেমেই জজের] দেখলেন এদেশী লোকেরা 
জুতো না পরেই খাপি পায়ে হাটছে। তখন তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না 
যে সরকারি কর্মচারিদের শোষণের ফলেই প্রঙ্গারা জুতো কিনতে পারে না। 
তাঁরা প্রতিজ্ঞ! করলেন, ছয় মাসের মধ্যেই তারা এ অবস্থার প্রতিকার করবেন । 
গল্পটা বানানে। হতে পারে । কিন্তু এ থেকে বোঝ! বায় যে প্রথম দিন থেকেই 
স্থপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে মন কষাকষি আরম্ত হয়। ক্রমেই এই 
মনোমালিন্ত সংঘর্ষে পরিণত হয় ॥। পরপর পাচট। মোকদ্দমায় এই সংঘর্ষ ক্রমশ 
তীত্র আকার ধারণ করে। সেই পাঁচটি মামলা এই--ক. কামালউদ্দিনের 
মৌকদ্মা (১৭৭৫), খ. বর্ধমানের রাজন্ব কাউন্সিল বনাম বর্ধমানের রানীর 
মোকদ্দম1, গ. স্বরূপটাদের হেবিয়াম কর্পাস মামলা, ঘ. দত্ত বনাম হোসিয়া-র 
(চ79968) মামলা ও উ. পাটন। মামলা । এরপর ১৭৭৯ সনে আসে সবচেয়ে, 
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বিখ্যাত কাণীজোড়া মামলা | এই মামলায় স্ৃপ্রিম কোর্ট ও স্থপ্রিম কাউন্সিলের 
মধো বিরোধ এমন চরমে ওঠে যে কোম্পানির রাজত্ব যায়-যায় হয়। 

একজন প্রধান জজ ও তিনজন সাধারণ জজ নিয়ে স্থপ্রিম কোর্ট। এটা 
কোম্পানির আদালত ছিল না, ইংপাগ্ডের রাজার আদালত, ব্রিটিশ আইন 
অনুযায়ী এখানে বিচার হতো । মাত্র ব্রিটিশ গ্রজারাই এ আদালতের বিচারাধীন 
ছিল। কিন্তু কার্যত এই আদালত ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ সমস্ত লোকের ওপরই 
এক্তিয়ার দাবি করত । কোম্পানির আদালতগুলোকে তো এরা গ্রাহাই করতেন 
না, এমনকি প্রসব আদালতের জজেরা ও কর্সচারিরা সরকারিভাবে যেসব 
কাজ করতেন সেইসব কাঙ্জের জন্য তাদের বিরুদ্ধেও মৌকদ্দম। নিতেন । স্বপ্রিম 
কোর্টের দাবি চরমে ওঠে কাণীজোড়া মোকন্দমায় | 

মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়ী নামক জমিদারির রাঙ্জা-উপাধিধারী 
মালিকেরাঁও ছিলেন দেওয়ান কাশীনাথবাবুর মতো অবাঙালি । তারাও পাঞ্জাবের 
স্রিহিন্দ থেকে বাংলায় এসেছিলেন । তাদের বংশগত উপাধি ছিল সিং। পরে 
এরা “রায় উপাধি গ্রহণ করেন। ক'শীনাথবাবু কানীজোড়ার রাজার দেওয়ান 
নিযুক্ত হন ও রাজাকে অনেক টাকা কর্জ দেন রাজা এ দেনা শোধ করতে 
পারেন না । কলকাতার রাঁজন্ব বোর্ডের মারফৎ প্র টাকা আদায়ের চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। তখন কাশীনাথবাঁবু কলকাতার স্ত্প্রিম কোর্টে নালিশ করবার সিদ্ধান্ত 
করেন। কাণীজোড়ার রাজ! যে স্থপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারতৃক্ত তা দেখাবার জন্য 
কাশীনাথবাবু ১৩-৮-১৭৭৯ তারিখে একটি এফিডেভিট ক'রে বলেন যে কাশী- 
জোড়ার রাজা কোম্পানির কর্মচারি | তার কাজ সরকারের খাজনা (রাজস্ব) 
আদায় কর! । তখনকারআ্যাভভোকেট-জেনারেল স্যার জনডে-র মত নিয়ে গভর্নর" 
জেনারেল ও তাঁর কাউন্মিল সমস্ত জমিদারের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে তাদের 
জানান, যদি তার কোম্পানির কর্মচারি না হন কিংবা স্বেচ্ছায় নিজেদের 
স্বপ্রিম কোর্টের অধীন না ক"রে থাকেন তাহলে তারা স্থ্শ্রিম কোর্টের কোনো 
আদেশ মানবেন না । কাশীজোড়ার রাজাকে এই মর্মে একটি বিশেষ নোটিশ 
পাঠানো হয় । এই নোটিশের ফল এই হল যে স্তপ্রিম কোর্টের শেরিফ যখন কাশী- 
জোড়ায় এলেন এ কোর্টের লিখিত 'আদেশবলে রাজাকে গ্রেপ্তার করতে, তখন 
রাজ! ও রাজার দলবল শেরিফকে সেথান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এর ফলে 
কোর্ট আরো! চরম বাবস্থা গ্রহণ করল । প্রীয় ৬০-৭০ জন লোক, তাদের মধো 
বেশির ভাগই জাহাজের নাবিক, সঙ্গে নিয়ে শেরিফ কলকাতা থেকে কাশী- 
জোড়ায় মার্চ করে গিয়ে রাজাকে বন্দী করলেন । সঙ্গে সঙ্গে খবর রটল ষে 
ইংরেজরা রাজার গৃহদেবতার মন্দিরে ঢুকে মন্দির অপবিত্র করেছে ও জোর ক'রে 
রাজ-অন্তঃপুরে ঢুকেছে । এদিকে গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিলের হুকুমে 
কর্নেল আমুটি (41:02405) মেদিনীপুরে যে কোম্পানির সৈন্যের! ছিল তাদের 
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নিয়ে কাশীজোড়ার দিকে রওনা হলেন এবং শেরিফ যখন বন্দী রাজাকে নিয়ে 
কলকাতায় ফিরছিলেন তখন পথের মধ্যে তাঁকে ঘেরাও ক"রে রাজাকে শেরিফের 
হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন । 

এই ব্যাপারের পর কাণীনাথবাবু স্থৃপ্রিম কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের 
বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনলেন স্বপ্রিম 
কোর্টে । প্রথমে গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিলের সদস্যগণ কোর্টে হাজির 
হয়েছিলেন । কিন্ত যখন তারা বুঝলেন যে তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দম! করা হয়েছে 
এমন একট! কাজের জন্ত ঘ1 টার ব্যক্তিগতভাবে নয় সমবেতভাবে করেছেন, 
তখন বারওয়েল ভিন্ন আর সকলেই আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন । 

এর ফলে সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মধ্যে প্রায় প্রকাশ্যে 
যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব হল। কিন্তু হেস্টিংসের বুদ্ধিকৌশলে চরম সংকট এড়ানো 
গেল। সদর দেওয়ানি আদালতের জক্জ ছিলেন গভর্নর-জেনারেল ও তার 
কাউন্সিলের সদস্যগণ | এঁরা সরে গেলেন । এদের জায়গায় হেস্টিংস সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পেকে মোটা মাইনে দিয়ে সদর 
দেওয়ানি আদালতের একমাত্র জঙ্গ নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব বিবাদের 
অবসান হল । 

কিন্তু এর জন্য ইন্পেকে পরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল । ৩-৫-১৭৮২ তারিখে 
হাঁউস অফ কমন্ন এক প্রস্তাব পাশ ক'রে কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার 
করবার জন্য ইম্পেকে ভারত থেকে ডেকে পাঠান । তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 
ছ/টি। নন্দকুমারের ফাঁসি প্রথম অভিযোগ, আর হেস্টিংসের কাছ থেকে সদর- 
দেওয়ানি আদালতের জজিয়তি নেওয়৷ পঞ্চম অভিযোগ । পঞ্চম অভিযোগের মর্ম 
এই ছিল : ইম্পে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদের কাছ থেকে এমন একট! 
চাকরি নিয়েছেন যার স্থাপ্রি' সম্পূর্ণভাবে এ কর্মচারীদের মঞ্জির ওপর নির্ভর করে 
এবং যাদের কার্ধকলাপকে শাসনে রাখবার জন্য স্তপ্রিম কোর্টের স্থষ্টি হয়েছিল; 
তাদেরই হাত থেকে চাকরি নিয়ে ল্পে স্কপ্রিম কোর্টকে সম্পূর্ণভাবে তাদের 
ওপর নির্ভরশীল ক'রে তুলছেন। 

১২-১২-১৭৮৭ তারিখে হাউস অফ লর্ডন-এ ইম্পের বিচার অরন্ভ হয় । শেষ- 
পর্যন্ত থালাম পেলেও, সদর দেওয়ানি আদালতের জজ হয়ে তিনি যত টাক! 
মাইনে নিয়েছিলেন সব টাকাই তাকে ফেরত দিতে হয়। 

১৭৮১ সনে পার্লামেন্টে একট নতুন আইন পাশ হল। সে আইনে সুপ্রিম 
কোর্টের অধিকার পরিষ্কারভাবে নিদিষ্ট কণরে দেওয়া হুল। গভর্নর-জেনারেল 
ও কাউন্সিলের সরকারি কার্কলাপকে আর জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের সমস্ত 
ব্যাপাঁরকে সেই অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হল। 

এই রকমভাবে কাশীজোড়া মামলার ওপর যবনিকা পাত হয়। 


২৭. হুজুরিমলের ঘাট 


হুজুরিমল ছিলেন পাঞ্জাবি শিখ, উমি্ঠাদের শ্যালক ও জগৎশেঠের মুদি 
(এজেন্ট )। নে সময়ে জগৎশেঠ ও উমিটার্দের পর হুভুরিমলের মতো! এত ধনী 
বাংলাদেশে কেউ ছিলেন না । তিনি বড়বাজারে বাস করতেন। তার গদিতে 
অনেক মুহুরি নিযুক্ত ছিল । তাছাড়া যোলদল গায়ক ও বাদকও ছিল যারা “সতশ্রী 
আকালএর বন্দনা গান করত । ১৭৬৭ সনে উমিাদের মৃত্যুর পর হুজুরিমল 
তার সম্পত্তির তবীবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

১৭৬৪ সনে বক্সারের বুদ্ধের সময তিনি কোম্পানির খুব উপকার করেন। 
গভর্নর ভেরেলেস্ট সাহেব তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি অন্ত কোনো 
পুরস্কার না নিয়ে কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘে জমি চান । ভেরেলেস্ট সাহেব 
কালীঘ'টের সেবায়েতদের কাছ থেকে ১২ বিঘে দেবোত্তর জমি নিয়ে তাদের 
তার বদলে সাহানগরে ১২ বিঘে নিষ্কর জমি দেন । হুভুরিমণ মন্দির ইত্যাদি 
তৈরি করবার জন্য এই জমি চেয়েছিলেন। কিন্তু দানের জমিতে মন্দিরাদি 
প্রতিষ্ঠা করলে অশান্ত্রীয় কাজ হবে ভেবে তিনি নিজের খরচে গঙ্গার ঘাট, টানি 
ও শিব-মন্দির তৈরি ক'রে দেন। 

হুজুরিমল বৌবাজার-বৈঠকখানা অঞ্চলে ৫৫ বিঘে জমির উপর একটি প্রকাণ্ড 
পুকুর কাটিয়ে দেন। নাম হয় পল্মপুকুব। এই পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বে আগে একটি 
থানা ছিল, নাম ছিল পদ্মপুকুর থানা । এখন সেই থান! রয়েছে বোজানো! পুকুরেব 
পশ্চিমে, নাম মুচিপাড়া থানা। 

পন্মপুকুর থানার পাশে ছিল পুরনে! বৈঠকখানা বাজার। এখন আর সে 
বাজার নেই, তার পরিবর্তে শিয়ালদহ বাজার হয়েছে । সে বাজার যেখানে ছিল 
সেখানে এখন গোটা কষেক সামান্য দোকান আছে, আর খানিকটা! ফাকা মাঠ 
পড়ে আছে । দেখলে বোঝা যায় এক সময়ে সেখানে বাঙ্জার ছিল। তার সামনে 
দিয়ে একটা রাস্তা বেরিযে একেবেকে ক্রমাগত উত্তর মুখে গিয়ে মেছোবাজার 
স্টিটে পড়েছে । এখন এই ল্ব! আাকা-বাকা] রাস্তাটার নাম বৈঠকখাঁন। রোড । 
কিন্ত রাস্তাটার অসল নাম এ নয, আসল নাম বৈঠকখানা বাজার রোড । 

এখন যেখানে কোলে বাজার সেখানে 'আগে ঘোড়ায় টানা ট্রামের স্টেশন ও 
ঘোডা বদলের আস্তাবল ছিল | এই কোলে বাজারের পিছন দিক সার্পেনটাইন 
লেনে বাজারের সামান্য পশ্চিমে পীচিল দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গার উপর 
একটি তেতলা বাড়ি আছে । আগে এই বাড়িতে চার্চ অফ স্বটল্যাণ্ডের জেনানা 
মিশন ছিল। সে মিশন অনেকদিন হল কাশীপুর চিড়িয়াখানা মোড়ের কাছে 
বারাকপুর ট্রাংকরোডের ধারে নিজস্ব বাড়িতে উঠে গেছে। সার্পেনটাইন লেনের 
সেই বাঁড়িতে এখন সেন্ট পল্স হোম রয়েছে । ওয়ারেন সেস্টিংস ১৭৮০ জনের 
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অকৃটোবর মানে কলকাতার মুপলমান নেতদের অগ্থরোধে তাদের সন্তানদের 
ইসলামী আইন শিখিয়ে তারের কোম্পানির নি্রন্ব আদালত গুলিতে নিয়োগ 
করবার জ্ন্ত এই অঞ্চলে এক ভাড়াবাড়িতে মাদ্রাস] প্রতিষ্ঠা করেন। পরে 
তিনি এই সেন্ট পল্দ হোমের জমিটা, যার আয়তন ৩ বিঘা ১২ কাঠা, 
€৬৪১ টাকায় কিনে মাত্রাসার নি্জন্ব বাড়ি তৈরি করান ৭৫১৭৪: টাক খরচ 
ক'রে। সেজায়গাটার বর্তঘান নম্বর ৭৩ সারপ্পেনটাইন লেন। ১৭৮২ সনের 
এপ্রিল মান পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংদ নিজেই মাদ্রাসার সমস্ত খরচ চালান । 
এমনকি জমি কেনবার ও বাড়ি তৈ“র করবার খরচও নিঙ্গের পকেট থেকে দেন। 
১৭৮২ সনের মে ম'স থেকে গভর্নমেট মাদ্রাসার দায়িত্বভার নিঙক্ষেরা নেন ও 
ওয়ারেন হেস্টিংনকে মাদ্রানা বাবদ সমস্ত টাক! ফেরত দেন। এখানকার পরিবেশ 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় মাদ্রাপা ১৮২৭ সনের আগস্ট মাসে এই বাড়ি থেকে 
ওয়েলেদলি স্কোয়ারের উত্তরের বাড়িতে উঠে যাঁয়। এ বাড়ির ভিত্তি স্থাপন 
হয় ১৫-৭-১৮২৪ তারিখে । এব কয়েক মাস আগে এর সনেরই ২৫ ফেব্রুয়ারি 
গোলদীবির উত্তরে সংস্কত কলেঙ্গের ভিত্তি স্থাপিত হয় । 

আবার হুম্ুরিমপের পন্মপুকুরে ফিরে আসা যঠক। এই পুকুর হুজুরিমল 
কাটান মাদ্রাস! প্রতিষ্ঠার বছরেই ১৭৮০ সনে । এই পুকুরের পূর্বে একটা! গলি 
'আছে, তার নাম হুজুরিমল ট।।ংক লেন (হুছুরিমলের পুকুরে যাবার গপি )। পরে 
পুকুরট। ঝুঁজিয়ে ফেলে সেখানে একটা! বাগান কর! হয় । সেই বাগানে কোম্পানির 
পোতু'গিঙজ বংশধর ফারঙ্গি কেরা'নর৷ বাস করত । তাই সেই বাগানের 
নাম হয় “কেরানি বাগান” | এই বাগানের উত্তরে কোম্পানি বাগান লেন নামে 
এখনো একট! গণি আছে। এদেনী লোকেরা ইংরেঞ্জি শেখবার আগে পর্যস্ত 
ফিরিঙ্গিরাই কোম্পানির কেরানি হতো, ইংরেজ রাইটারদের বাদ দিলে । 

কলকাতার প্রথম বিশপ টমাস ফ্যানশ” মিডলটন ১৮১৪ সনে কলকাতীয় এসে 
দ্বেখলেন যে তখন এই শহরে মাত্র ছু+টি চাচ অব ইংল্যাণ্ডের গির্জা আছে--একটি 
ওল্ড বা মিশন গির্জা,দ্বিতীয়টি সেন্ট জন্স গির্জ! | ছু*টিই বর্তমান ড্যালহৌসি স্কোয়ার 
এলাকায় । সুতরাং তিনি ড্যালহৌসি স্কোয়ার থেকে দূরে বৌবাজ্জার অঞ্চলে, 
যেথানে তখন অনেক খ্রীস্টান থাকত, আর একটি গির্জা প্রতিষ্ঠ। করার প্রয়োজন 
বোধ করলেন। তিনি এই উদ্দেশ্টে সাধারণের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ফিরির্সি মিং রবার্ট ল্যাক্জসেরাস ড অলিভিয়েরা, 
ধিনি এই কেরানি বাগানের মালিক ছিলেন, তিনি বাগানটিকে গির্জ। তৈরি 
করবার জন্ত বিশপকে দান করলেন। এই ভদ্রলোক আগে রোমান ক্যাথলিক 
ছিলেন, পরে প্রোটেস্টান্ট হন। তার মা শ্রীমতী জোয়ান ড অলিভিয়েরার মৃত্যু 
হয় ১৭৬৫ সনে। মুগিহাটার রোমান ক্যাথলিক ক্যাধিদ্রালে তাঁর কবর 
আছে । 


১৯ 


২৯৩ কলিকাতা-দর্পণ 


বিশপ মিডলটন এই জমিতে ১৪-১১-১৮২০ তারিথে গির্জার ভিত্তি স্থাপ্ল 
করেন। গির্জা উন্মুক্ত হয় ১১-১১-১৮১৩ তারিখে । গির্জ"র নাম হয় সেণ্ট জেম্স 
গির্জা । এই গির্জার পশ্চিম পাশে একটি ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল তৈরি হয় 
১৮২৪ সনে । গির্জা তৈরি করবার সময়েই দেখা গেল যে পুকুর বোজানো জমি 
ক্রমশ বসে যাচ্ছে । স্থৃতরাং এই গির্জার আর চুড়ো তৈরি করা হল না। এইন্বন্ট 
লোকেরা এই গির্জাকে বলত “নেড়া গির্জা” ৷ পরে গির্জার কড়ি-বরগাতে উই 
ধরল । ২২-৮-১৮৫৮ তারিখে গির্জার ছাদ প্রচণ্ড শব্দ ক”রে ভেঙে পড়ল । 

এই জায়গায় আবার গির্জা তৈরি না করে ১৬৭ নং লোয়ার সাকুলার রোডে 
জমি কিনে আর একটি সেন্ট জেম্স গির্জ|! তৈরি করা হল। এর ভিত্তি স্থাপিত হয় 
৭-৬-১৮৬২ তারিখে ও এটি উন্ুক্ত হয় ৫-৭-১৮৬৭ তারিখে । এই গির্জার হাতার 
মধ্যেই নতুন সেণ্ট জেম্স স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয় এ একই দিনে ৭-৬-১৮৬২ 
তারিখ ও বাড়ি তৈরি শেষ হয় .৮৬৪ সনেব মাচ মাসে | এই গির্জার দক্ষিণেই 
প্রযাট মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও তার দক্ষিণে ইহুদি গাব্বে সাহেবের বাড়ি 
ব্যান্বভিণ?” | এই গাব্ব সাছেবের নামেই আল্পুর চিড়িয়াখানায় জন্তদের 
একটি ঘর আছে--গাব্বে হাউস । উত্তরে সেণ্ট জেম্স স্কুল থেকে আরম্ভ করে 
দক্ষিণে 'ব্যান্থু ভিলা” পর্যন্ত সমস্ত জমিট]। চিৎপুরের নবাব মহম্মদ রেজ। খার বংশধর 
নবাব সৌলৎজঙ্গের বাগানবাড়ি ছিল। 

আগেকার সেণ্ট জেমস গির্জার একটিও চুড়া ছিল না। নতুন সেণ্ট জেম্স 
গির্জায় একটা নয়, দ্ব-ছু+টো। চূড়া লাগানো হল। তাই আগেকার গির্জাটির যেমন 
নাম ছিল “নেড়। গির্জা” নতুন গির্জটির নাম হল “জোড়া! গির্জা” | এটি কলকাতার 
মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রে'টেস্টাণ্ট গির্জা । ছ*শো জন লোক বসতে পারে এর 
ভিতর । সেণ্ট পল্স ক্যাথ্িড্রালও এত বড় নয়। 

পুরনো সেণ্ট জেম্স গির্জ| ভেঙে পড়ার পর মিঃ রবার্ট ল্াযাজেরাস ড, 
অলিভিয়েখা, ঘিনি গির্জার জন্য জাম দিয়েছিলেন, তার নাতি মিঃ এইচ. এ. 
এলিয়ট জমির খানিকট] কিনে নেন। বাদবাকি অংশ কেনেন একজন বাঙালি 
ভদ্রলোক বাজার বসাবার জন্য । এখনো সে বাজার আছে, নাম নেবুতলা ব] 
নেড়াগির্জের বাজার । আর এলিয়ট সাহেবের কেনা জায়গাটার নাম প্রথমে 
হয়েছিল সেণ্ট জেম্স স্কোয়ার, এখন হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। পশ্চিম 
দিকের রাস্তাটার নাম আগে ছিল সেন্ট জেম্‌স স্ট্রিট, পরে নাম হয় নেবুতলা৷ স্ট্রিট, 
বর্তমান নাম শশিভৃষণ দে ট্রিট । 


২৮. নয়ান মল্লিকের ঘাট 
নয়ান মল্লিক রাঁজারাঁম মল্লিকের পৌত্র ও দর্পনারায়ণ মল্লিকের পুত্র । পুরো! নাম 
কমলনয়ান চাদ মল্লিক | জন্ম ১৭১০, মৃত্যু ১৭৭৭ সনে । বড়বাজারে যেথানে এর 
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বার্ণ ছিল তার নাম এখন মল্লিক স্ট্রিট । আগের নাম'“কমলনয়ানের বেড়” | স্বনাম- 
ধন্ত গৌরচরণ ও নিমাইচরণ মল্লিক এরই পুত্র। নিমাইচরণ ৩ কোটি টাকার 
মালিক ছিলেন। সিরজদ্দোলার আক্রমণের ফলে কলকাতার দেশী লোকদের যে 
ক্ষতিপূরণের টাক] নবাব মীরঞ্রাফর দিয়েছিলেন তা বিলি করবার জন্য যেসব 
কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন নয়ানচাদ মল্লিক । ইনি 
জাতিতে স্তবর্ণবণিক। 


২৯. বলরামচন্দ্রের ঘাট 
এই বলর'মচন্দ্র কে বলতে পারল।ম না । 


৩০. গ্রেট বাঁজার (বড়বাজার ) ঘাট 

এখন হাওড়] পুলের মুখ থেকে টিৎ্পুব রেড পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ও তার আশে- 
পাশের গলিকে বড়বাজার বলে। আগে কিন্ত বড়বাগ্জার এত বড় ছিল না। 
প্রথম থেকেই বড়বাজার ছিল “বাঙ্জার কবনকাতা? ও ড্যালহোপি স্কোয়ারের 
আশপাশ “ডিহি কলকাতা” ॥। তখন মনোহরদাসের কাটরাই নাকি ছিল 
বড়বাজার। অন্তত মনোহব্দাসের বংশধরদের এই দাবি। কিন্ত আঠার 
শতকের গোড়ায় মনোহর দাসের কাটরা কি হয়েছিল? যাই হোক এখনো 
মনোহর দাসের কাটরা অ:ছে, আর মনোহরদাসের নামে একটা রাস্তাও 
আছে । এর নাম মনোহর্দাস সাহা] ॥ পিতার নাম গোপালদাস সাহা । এই 
মনোহরদাস কাশীর লোক ছিপেন। তিনি গড়ের মাঠে লিগুসে স্রিটের সামনে 
১৮০০ গ্রীস্টাব্দে একটি বড় পুকুর গোরুদের জল খাবার জন্য কাটিয়ে দেন ও তার 
চার কোণে শিব, বিষণ, দুর্গা ও গণেশ এই চাঁর দেবতার মন্দির তৈরি করিয়ে 
দেন। এই পুকুরের চার পাশে ১০০ বিদে জমি কিনে এক বড় গো-চারণের 
মাঠও করে দেন। শুন্য মন্দির গুলো এখনো দ্দাড়িয়ে আছে, কিন্তু কোনোটাতেই 
দূরজা-জানালা! বা দ্েবত। নেই । মনোহরদাসের বংশধর কাশীর বিখ্যাত 
দার্শনিক পণ্ডিত লালা ভগবান দাস ও তার পুত্র মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল 
শ্রী শ্রীপ্রকাশ । 


৩১. রসবিবির ঘাট 
এই ইংরাজ মহিলা সম্বন্ধে কিছু জানি না। 


৩২. ব্যারেটে। সাহেবের ঘাট 
এঁর নাম জোসেফ ব্যারেটো। ইনি এক প্রাচীন মস্ত পোতুণগিজ বংশের 
সন্তান 1 এর এক পূর্বপুরুষ ১৫৫৮্তরীস্টাবেে গোয়ায় পোতু গিজ ভারতের শাসনকর্তা 


২৯২ কলিকাতা-দর্পণ 


(ভাইসরয়) ছিলেন । জোসেফ ব্যারেটে! গোয়া থেকে কলকাতায় আসেন *ও 
মহাজনী ব্যবসার ছারা ক্রোড়পতি হন । ২৫নং ম্যাঙ্গো৷ লেনে তার ব্যাংক ও হোঁস 
ছিল। এই ব্যাংকে সোনা, জহরৎ ইত্যাদি মুল্যবান সামগ্রী গচ্ছিত রাখার অজন্ঠ 
মাটির তলায় কুঠুরি (ভণ্ট) ছিল। এরকম কুঠুরি তখন নাকি কলকাতার অন্য 
কোনে ব্যাংকেই ছিল না। 

ব্যারেটে। খুব ভাল ফাসি জানতেন । তিনি বড় দাতা ছিলেন । মুগিহাটায় 
এখন যে বিপাট রোমান ক্যাথলিক গির্জা আছে, যাকে লোকে পোতুগিজ গির্জা 
বলে, আর যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, সেই টির্জ। প্রধানত 
জোসেফ ব্যারেটোর টাকাতেই তৈরি হয়। শেয়ালদ1 স্টেশনের পাশেই যে 
রোমান ক)াথলিক গোরস্থান আছে তা জোসেফ ব্যারেটোর দান। তিনি ১৭৮৫ 
খ্ীস্টান্বে এই জমি ৮ হাজার টাকায় কিনে ৮-২-১৭৮৬ তারথে কলকাতার 
রোমান ক্যাথলিক অধিবাসীদের দান করেন। 

তিনি প্রথম থেকেই হিন্দু কলেজের খাজাঞ্চি ছিলেন । কলেজ ৭০হাঞ্জার টাকা 
ব্যারেটোর ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে । ব্যারেটে] সাহেব ১৮২৪ সনে মারা যান । তিন 
বছর পরে ১৮২৭ সনে ব্যারেটোর ব্যাংক ও কারবার ফেল হয়। অনেকদিন পরে 
ব্যারেটোর বংশধরের মাত্র ১৭ হাজার টাক] হিন্দু কলেজকে কেদত দেন । 

একট৷ সরু গলি উত্তরে ম্যাঙ্গে! লেনকে দক্ষিণে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান খ্িটের সঙ্গে 
যোগ করেছে । আগে এ গণির নাম ছিল ব্যারেটে] লেন। পরে নাম হয় ক্রস 
সিট । গলিটি এখনো আছে । আর একটা একফালি গাঁল, যা খুব কম্লোকে ই 
ব্যবহার করে এবং যার অস্তিত্ব আরে কম লোকে জানে- সেটা ৩৯নং স্ট্যাণ্ড 
রোডের ভেতর দিয়ে পূর্ব মুখে সামান্ঠ কিছুূর গেছে । এই গলির নাম এখন 
ব্যারেটো লেন, খুব সম্ভবত ব্যারেটে সাহেবের স্থৃতি রক্ষা করবার জন্য । কারণ 
এখন আর ব্যারেটোর ঘাট নেই, পাশের আর্মেনিয়ান ঘাটই এখন ব্যারেটোর 
ঘাটের স্থান দখল করেছে। 

এই ঘাটকে আর্মেনিয়ান ঘাট বলবার কারণ কি? একটু দূরে আর্মেনিয়ান 
গির্জা ও আর্মেনিয়ান সিট থাকার দরুণ? তা নয়। ম্যানুয়েল হাজারমালিয় | 
নামে একজন আর্মেনিয়ান ধিনি ১৭৩৪ সনে আর্মেনিয়ন গির্জার মাথায় ঘণ্টাঘর 
ও চূড়া তৈরি করিয়ে দেন তিনিই এই ঘাটও তৈরি করেন। তাই এই ঘাটের 
নাম আর্মেনিয়ান ঘাট | এই অপরিচিত হাজারমালিয়াকে আমাদের অতি পরি- 
চিত হুজুরিমলে পরিণত কর! খুবই সহজ | অনেক এঁতিহাপিক তাই করেছেন । 
তাদের মধ্যে এ. কে. (অতুলরুষ্ণ ) রায়ও আছেন । এ. কে. রায় প্রথম বাঙালি 
ধিনি ১৯০১ সনের কলকাতার আদমস্ত্রমারির ভার পান এবং এ আদমন্থমারির 
ভিত্তিতে কলকাতার ইতিহাস লেখেন। এইসব গ্রতিহাসিকেরা লিখেছেন 
হুজুরিমল আর্মেনিয়ান গির্জার ঘণ্টাঘর ও চূড়া তৈরি ক'রে দিয়েছেন ও তিনিই 
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এই আর্মেনিয়ান ঘাট তৈরি করেছেন । অপূর্ব ভ্রান্তিবিলাস! এই লেখকেরা 
ভূলে যান যে হুজুরিমলের ঘাট হচ্ছে এই ঘাটের উত্তরে । আর হুছুরিমল ছিলেন 
শিখ ধর্মাবলম্বী, তিনি ক্রিশ্চান আর্মেনিয়ানদের গির্জার চূড়া ও ঘণ্টাঘর তৈরি 
করিয়ে দিতে যাবেন কেন? 

এই অগর্মেনিয়ান ঘাটে ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৪ সন পর্যন্ত ২০ বছর ইস্ট-ইত্ডিয়ান 
রেলের কলক'তা স্টেশন ও টিকিট-ঘর ছিল । এখানেই রেলযাত্রীরা টিকিট 
কিনত ও সঙ্গের মালপত্র ওজন করিয়ে মাশুল দিত । তারপর রেল কোম্পানির 
লঞ্চ যাত্রী ও ম'লপত্র নিয়ে ওপারে হাঁওডার ঘাটে পৌছে দিত। সেখান থেকে 
যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রেলগাড়িতে চাঁপত | ১৭-১০-১৮৭৪ ন্তারিখে হাওল্ডার 
পুল খোলবার পর কলকাতা স্টেশন হাওডায় চলে যায়। 

কিন্তু চলে যাবার অল্প কিছুদিন আগে আর একটা ঘটন! ঘটল । ১৮৭৩ 
সনের ফেব্রুয'রি মাসে কলকাতার রাস্তায় প্রথম ট্রাম চলল। এই ট্রাম গাড়ি 
টানত ঘোড়ায় । ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের শেয়'লদা স্টেশন থেকে রওন1 হয়ে এই 
ট্রাম বৈঠকখানা, বৌবাজার স্ট্রিট, ডালচৌসি স্কোয়ার, সেখান থেকে সোজা 
তখনকার কাস্টম হাউসের ভেতর দিয়ে গিয়ে স্টরযা্ড রোড ধরে আর্মেনিয়ান ঘাটে 
ইস্ট-ইপ্ডিয়ান রেলের কলকাতা স্টেশনে গিয়ে শেষ হতো । গোড়ায় বল! হয়েছিল 
যে এই ট্রাম এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন পর্ণস্ত শুধু মাল বইবে -যাত্রী 
বইবে না। কিন্তু আসল কারণ কি জানি না, প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত 
এই ট্রাম মালপত্র নষ, শুধু যাত্রী বহন করেছে। যে কারণ বল! হয় তা ধোপে 
টেকে না। এই ট্রাম চালিয়েছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি । প্রতি মাসে 
৫০০ ট!ক1] লোকসান দিয়ে ৯ মাস পরে তারা লাইন তুলে দ্েয়। ট্রাম 
চলেছিল ২৪ ২ ১৮৭৩ থেকে ২০-১১-১৮৭৩ তারিখ পর্ন্ত। এখন আর্মেনিয়ান 
ঘাট পোট-কমিশনারদের গুদামে পরিণত হযেছে । 


৩৩. জ্যাকসন সাহেবের ঘাট 

এই জ্যাকসন সাহেব কে সঠিক বলা শক্ত। একজন জ্যাকসন ছিলেন ধর্মতল! 
নেটিভ হাসপাতালের ভাক্তার। এই হানপাতালের অধীনে সাকু'লার রোডের 
পূর্বদিকে কুষ্টরোগীদের এক হাঁসপাতাল ছিল। ডাক্তার জ্যাকসন সেই হাস- 
পাঁতালের পরিচালক ছিলেন । 

আর এক জ্যাকসন ছিলেন ব্যবসাদার । তিনি একসময়ে ধর্মতলা বাজারের 
মালিক হয়েছিলেন । মতিলাল নীল এই জ্যাকসন সাহেবের কাছ থেকে ধর্ম তলার 
বাজার কেনেন । খুব সম্ভবত এই জ্যাকসনই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন। 

এখন আর জ্যাকসন ঘাট নেই, কিন্তু জ্যাকপন লেন এখনে! এই অজ্ঞাত 
জ্যাকসন সাহেবের স্থবতি রক্ষা! করছে । এই গলিটি ক্যানিং স্ট্রিট থেকে বেরিয়েছে। 


২৯৪ কলিকাতা-দর্পণ 


আগে এই গলি জ্যাকসন ঘাটে গিয়ে শেষ হতে] । 


৩৪. ফোরম্যান সাহেবের ঘাট 
এই ফোরম্যান সাহেব কে ছিলেন বলতে পারি না । 


৩৫. ব্লাইথ সাঁহেবের ঘাট 

এই ব্লাইথ সাহেব জাহাজ তৈরি করতেন। ব্রাইথ ঘাটের পরে নাম হয় ক্লাইভ 
ঘাট। কিন্তু ক্লাইভ ঘাট নামট] ভূল। ক্লাইচ্ছ সাহেব কোনে] ঘাট তৈরি 
করেন নি। আসল নামটা হচ্ছে ক্লাইন্ড ফ্রিট ঘাট । সেইটে বিকৃত বা সংক্ষিপ্ত 
হয়ে হয়েছে ক্লাইভ ঘাট । 

ক্লাইভ ঘাটের আর একট] নাম ছিল“শ্মিথ সাহেবের ঘাট” | এই স্মিথ সাহেবের 
নাম ছিল ম্যাথিয়াস বা ম্যাথু ম্মিঘ। তিনি কোম্পানির নৌবিভাগে কাঙ্জ 
করতেন । দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিট সমাধি-ক্ষেত্রে তার সমাধি আছে। 

আগেই বলেছি যে ১৮২৩ জনে স্ট্যাণ্ড রোড তৈরি হওয়াতে ক্লাইভ স্ট্রিটের 
জাহাজ তৈরির ও মেরামতের ডক গুলোর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল, আর তাদের 
মালিকরা গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় চলে গেলেন। প্রথমে গেলেন ব্ল্াকমোর 
সাহেব । তিনি সেখানে গিয়ে নিচের ডক” (1,০৬০: [9০9০1 তৈরি করলেন । 
তারপর গেলেন ম্যাথিয়াস বা ম্যাথুস্মিথ সাহেব | তিনি সেখানে “ওপরের ডক" 
(0652: 70০০1.) ও “মাঝের ডক? (7১1141 19০০.) তৈরি করলেন। 
এর পরে দু'জনে মিলে যৌথ মূলধনে এক কারবার খুললেন । সেই কারবারের 
নাম দিলেন কলকাত! ডকিং কোম্পানি ৷ 


৩৬. ওল্ড ফোর্ট ( পুরনে কেল্লা) ঘাট 

পুরনো! কেল্লীর উত্তর গ! দিয়ে পুব থেকে একটি পথ এসে শেষ হয়েছিল 
পুরনে কেল্লা ঘাটে । সেই জন্য পথটিকে বলা! হতো ওল্ড ফোট ঘাট দ্ট্রিট। 
এখন সেই রান্তার নাম হয়েছে ফেয়ালি প্লেস । উইলসন ফেয়ালি এক সওদাগর 
ছিলেন । তিনি ফেয়ালি গিলমোর নামে এক সওদাগরি কুঠির প্রধান (সিনিয়র) 
অংশীদার ছিলেন । তিনি সরকাৰি পিলখানার ঠিকাদার ছিলেন, অর্থাৎ সরকারি 
সেন! বিভাগের যেসব হাতি ও উট থাকত তিনি তাদের খোরাক যোগাবার ঠিকা 
নিয়েছিলেন | পরে ফেয়ালি সাহেব গিলমোরকে ছেড়ে দিয়ে ফারগুসন নামে 
আর এক অংশীদার নিয়েফেয়ার্জি ফারগুসন নাম দিয়ে আর একটি সওদাগরি কুঠি 
খোলেন। রামছুলাঁল দে (সরকার) এই কুঠির বেনিয়ান ছিলেন ও তার প্রতিবেশী 
ও বন্ধু কাশীনাথ ঘোষ এই হৌসে কাজ করতেন । 

ফেয়ালি প্রেসের উত্তর দিকে কিলবার্ন কোম্পানির বাড়ি ফেয়ালি হাউস এবং 
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ত্র গায়েই ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির বাঁড়ি। পুরনো কেল্লার এই সমস্ত 
উত্তর দ্রিকট! জুড়ে ১৭৫৬ সনে ক্রুটেনডেন সাহেবের প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। 
সিরাজন্দৌলার আক্রমণে সেই বাণ্ড় ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে ফেয়ার প্রেসের 
সমস্ত দক্ষিণ দরিকট] জুড়ে ইস্ট-ইশ্ডিয়ান রেল কোম্পানির ( এখন ইস্টার্ন রেলের) 
প্রধান অফিস রয়েছে পুরনে। কেলার হাতার মধ্যে । 


৩৭. নিউ হোয়ার্ফ (নতুন কাঠের জেটি ) ঘাট 
এই ঘাটের বর্তমান নাম কয়লা ঘাট । পুরনে। কেল্লার ঠিক উত্তরে যেমন ওল্ড 
ফোর্ট ঘাট ছিল, তেমনি এ কেব্লার ঠিক দক্ষিণে এই ঘাট ছিল । ঘাটের ওপরেই 
ছিল পুরনে কাস্টম হাউন। কেল্লা! ঘাট বিকৃত হয়ে হয়েছে কয়ল৷ ঘাট । 


৩৮. নিউ ডক (নতুন ডক ) ঘাট 

এই ঘাটের আর একটা নাম ছিল ব্যাংকশাল ঘাট । ১৭৯০ সনে এখানে 
পাইলট জাহাজ মেরামত করবার জন্ত একটি নতুন ডক তৈরি কর! হয় । এই ডক 
থেকে এই ঘাটের নাম হয় নতুন ডক ঘাট । এই ডক ১৮০৮ সনে বুঁজিয়ে ফেলা 
হয। কারণ তখন অন্ত জায়গায় কযেকটি ডক তৈরি হয়ে গেছে। এই নতুন 
ডক ঘাট ছিল রাস্তার উওর দিকে,এখন যেখানে আগেকার ছোট আদালত-বাড়ি 
রয়েছে । আর ই রাস্তার দক্ষিণ দিকে আর একটি ঘাট ছিল--নাম পুলিশ ঘাট । 
রাস্তাটির বর্তমান নাম হচ্ছে হেয়ার সিট । 


৩৯. (00017950904 03190 

এই ঘাটের নামের আর একট] বানান হচ্ছে [0০188600% । এ. কে* রায় 
লিখেছেন 7:065109509০405 । 

অনেকদিন আগে প্রায় টাদপাঁল ঘাটের কাছ থেকে একটা! খাল গঙ্গ৷ থেকে 
বেরিয়ে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রিটের মধ্য দিয়ে একেবেকে ক্রমাগত পূর্বদিকে গিয়ে 
বাদা বা লবণ হদে গিষে পড়ত। হেস্টিংস ট্রিটে ঢোকবার মুখে এই ঘাটটি 
ছিল। 

ইংরেজি বানান দেখে বোঝবার উপায় নেই নামটা আসলে কি ছিল- 
কুচাগর্দি, কুচাগুড়ি না কাচাগুড়ি। তা এঝতে ন! পারা গেলেও ধারা এই ঘাটের 
কথা] দিখেছেন তার! সকলেই - এ. কে, রায়ও বাদ্দ যান ন।-. একবাক্যে বলেছেন 
এট! সেই ঘাট যেখানে দ্রেণী নৌকোগুলোকে জল থেকে পাড়ে তুলে উপ্টো 
ক'রে ফেলে তাদের তলা মেরামত করা] হতো | ইংরেজিতে এই কাঞ্জকে বলে 
(02156101185 । 


কথাউ। আসলে কুচাগ্দিও নয়, কুচাগুড়িও নয় বা কাচাগুড়িও নয় 


২৯৬ কলিকাতা -দর্পণ 


কাচাগদি। এই ঘাটে একটি মাটির ঘরে ঘ|টমাঝি বাস করত । যারা এই খঠলে 
নৌকে| চালাত তাদের প্র কাচ? ঘরে গিয়ে ঘাটমাঝির গদিতে মাগুল দিয়ে 
আসতে হতো । তাই থেকে এদেশের মাঝি মালীরা এই ঘাটকে বলত কাচা" 
গদির ঘাট । ইংরেজরা, ও তাদের দেখাদেখি বাঙালিরাও মানে বুঝতে না পেরে 
কথাটার কদর্থ করেছেন ।* 

এই ঘাটের নাম পরে হয় “কলভিন ঘাট” । খাল ঝুঁজোনে1 হয়ে গেলে ১০ নং 
হেস্টিংস দ্িটে ইংরেজ সওদাগর কলভিন সাহেবের কুঠি হয়। এ কুঠির নাম 
ছিল কলভিন, এন্প্রি, কাউই আযাগ্ড কোম্পানি । কলভিন সাহেবের অংশীদারদের 
নাম ছিল হেনরি কাউই, ডেভিড কাউই, উইলিয়াম এনস্ি ও হেনরি ব্লাপ্ট। 
অন্য সাহেবদের নাম না জানলেও আমর কলভিন সাহেবের নীম খুব জানি 
নিচের সংস্কৃত শ্লোক থেকে : 

হেয়ার, কলভিন, পামরশ্চ কেরি মার্শম্যানস্তথা 
পঞ্চ গোর! ম্মরেন্সিত্যং মহাপাতক নাশনম্‌ ॥ 

রাজনারায়ণ বস্থ কলভিন সাহেবের পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন : “কন্বিন 
সাহেব এই কাঁলক:তা নগরে একজন গুধান সওদাগর ছিলেন । তিনি অত্যন্ত 
পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন । তাহার পুত্র [ভুল ; ভ্রাতুষ্পৃত্র _রা.মি. ] 
উত্তর-প।৮মাঞ্চলের লেফটে নাণ্ট-গবর্ণর হইয়াছিজ্নে। [তান সিপাইদের বিদ্রোহের 
সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন । তিনিও 
একজন অতি দয়াল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদেশীয়দের প্রতি তাহার 
বিলক্ষণ স্নেহ ছিল ।” 

কলভিন সাহেবের নাম ছিল জালেকজাগ্ডার কলন্িন। তার কারবার ছিল 
৪ নং হেস্টিংস স্রিটে। তার জম্ম হয় ১১-৪-১৭৫৬ তারিখে, মৃত্যু ১৫-১২-১৮১৮ 
তারিখে । কলকাতার সেণ্ট জন গির্জায় ২৮-১-১৭৮৬তারিখে ইনি কুমারী মারিয়া 
মার্গারেট প্যাটারসনকে বিবাহ করেন । এর ছোটভাই জেমস কলভিন সামরিক 
নৌবিভাগে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি পরেসে কাজ ত্যাগ ক'রে দাদার ব্যবসায়ে 
যোগ দেন। জেমস কলভিনের পুত্র জন রাসেল কলভিন। তার জম্ম হয় ৪ নং 
হেস্টিংস ফিটের বাড়িতে । ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৭ সন পধস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
“গভর্নর” ছলেন। সিপাহি বিদ্রোভের সময় আগ্রা ছর্গে তিনি মারা যান। জন 
রাসেল কলভিনের পুত্র স্তার অকল্যাণ্ড কলভিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
লেফটেনাণ্ট গভর্নর ছিলেন ১৮৮৭ থেকে ১৮৯২ সন পর্যস্ত। তিনি তার পিতার 


* অধ্যাপক ৬ চাকচন্দ্র ভট্টাচাষের ত্রাতুপ্পত্র প্রাণীবিজ্ঞ/নবিদ শ্রীরবি ভট্টাচার্য মশাই আমাকে 
জানিয়েছেন যে এটি মালয়ালাম শব্দ--“কাচ্চামগা ড়, মানে 0৪1 €520108 | আমার মনে হয় 
যেসব ইরেজ দিভিলিয়ান সে সময় মাদ্রাজ থেকে বলকাতায় কাজ বরতে আসতেন, তারাই এই 
শব্দটি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আমদানি ক'রে থাকবেন। 
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মতো দয়ালু ও সদাশয় ছিলেন ন|। তাঁর দু মত ছিল যে ভারতীয়দের কিছুতেই 
সিবিল সার্ভিসের মতো! উচুপদ দেওয়া যেতে পারে না । 


৪০, চাদপাল ঘাট 


চন্দ্রনাথ পাল নামে এক মুদির দোকান এই ঘাটের ওপর ছিল বলে ঘাঁটের 
এই নাম। এদেশের পথিকেরা ও মাবিমাল্লারা এই দোকানে থাবারু, কিনত । 
টাদ পাল বিকৃত হয়ে টাদপল হয়েছে । ১৭৫৬ সনের ম্যাপে এই ঘাটের নাম 
নেই, ১৭৭৪ সনের ম্যাপে আছে । 

১৭৭৩ সনে ভ্রিটিশ পার্লামেন্টের সনদ 'অন্ুস'রে একটি গভর্নর-জেনারেগের 
সুপ্রিম কাউন্সিল ও একটি স্বপ্রিম “কার্ট কলকাতায় স্থাপিত হয়। সুপ্রিম 
কাউন্সিলের তিনজন স্বস্য (চতুর্থ সদস্য রিচত্্ড ব'রওয়েল কলকাতাতেই ছিলেন) 
_ স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস, লে জে. ক্লাভারিং ও কর্নেল মনসন এবং সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান জজ সার এলিজা ইন্পে ও তিনজন সহকারি-জজ জন হাইভ, 
রবার্ট চেম্বার্স ও স্টিফেন সিজার লেমেস্তার ১৯-১০-১৭৭৪ তারিথে ছুপুর 
বারোটার সময় টাদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নামেন । 

এরপর থেকে যত বড়লাট, যত সেনাপতি, যত হিবশপ, যত জজ বিলেত থেকে 
কলকাভায় এসেছেন সব নেমেছেন চাদপাল ঘাটে এবং যত জন এখান থেকে 
গেছেন সব জাহাজে চেপেছেন এই চাদপাল ঘাট থেকেই । 

অসাধারণ প্রতিভা শালী ভারততত্ববিদ্র জেমস প্রিন্সেপ মারা গেলে তাঁর স্থতি- 
রক্ষার জন্য কলিকাগাব'সীদের অর্থে টাদপংল ঘাটের খানিকটা দক্ষিণে 
প্রিন্েপ ঘাট” তৈরি হয়। তৈরি ভবার তারিখ কোঁনে। ইতিহাসেই লেখা নেই। 
তবে ১৮৪৩ সনের মধো থে তৈরি হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই । বড়লাট 
লর্ড এলেনবর! ১৮৪৪ সনের জুলাই মাসে যখন এদেশ ত্যাগ করেন তখন চাদপাল 
ঘাট থেকে জাহাঙ্গে না চেপে শ্রিন্সেপ ঘাট থেকে চেপেছিলেন। তারপর 
থেকে যত রাজা, রাজপুরুষ ও রাজপ্রণ্তিনিধি এসেছেন ও গেছেন সকলেই এই 
নতুন ঘাঁটে নেমেছেন ও এই ঘাট থেকে বিদেয় হয়েছেন। 

লর্ড কার্জনই প্রথম রাজ-প্রতিনিধি বিনি প্রিন্মেপ ঘাট থেকে জাহাজ না নিয়ে 
হাঁওড়া স্টেশন থেকে রেলে চেপে বোম্বাই যান ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে। 
তখন নতুন হাগুড়া স্টেশন তৈরির ক1ঙ সবে ঠ্ষে হয়েছে। কার্জন সাহেবের 
যাবার কয়েকমাস পরেই ১৯০৬ সনে নতুন তৈরি হাওড়া স্টেশনের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন হয় । তারপর থেকে সকল রাক্জপুরুষই রেলপথেই যাতায়াত করেছেন । 
আর জলপথে যাবেনই বা! কি ক”রে? ইতাবসরে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে গঙ্। দুরে 
সরে গেছে ও তার সামনে নতুন স্ট্র্যা্ড রেড হয়েছে । পুরনে] স্্যাণ্ড রোড এ 
ঘাটের পিছনে পড়ে আছে। নতুন স্্যাণ্ড রোডকে পুরনো স্ট্যাণ্ড রোড থেকে 
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তফাত করবার জন্য তার নাম দেওয়] হয়েছে স্ট্র্যাণ্ড ব্যাংক রোড । 

টাদপাল ঘাট সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা বাকি আছে। শহরের 
গোটাকতক পাড়ায় জলসরবরাহ করবার জন্য ১৮২০ সনে এই ঘাঁটের পাশে এক 
ছোট বাম্পীয় পাম্প বসানে! হয় । এই পাম্পে ক'রে গঙ্গ! থেকে জল তুলে রাস্তার 
পূর্ব দিকে তৈরি করা এক প্রকাণ্ড পাক] হৌসে বা চৌবাচ্চায় সেই জল ভরা 
হতো | সেখান থেকে পাক নাল৷ দিয়ে গড়িয়ে সেই জল গ্র পাড়ায় যেত। 
লোকেরা বালতি ক'রে সেই জল তুলে যে য়ার কাজে ব্যবহার করত । জেসপ 
কোম্পানি মাসে ৪০০ টাকায় এই পাম্প চালাবার ঠিক নিয়েছিল। চুক্তি 
অনুসারে এ কোম্পানি দৈনিক সাত ঘণ্টা ক”রে বছরে আট মাস প্র পাম্প 
চালাত । বর্ষাকালের চারমাস পাম্প বন্ধ থাকত । 

এ যে প্রকাণ্ড পাকা চৌবাচ্চার কথা বললাম, সেট। আসলে এত বড় যে 
তাকে চৌবাচ্চা না৷ বনে একট] পুকুর বললেই ঠিক হয়। সেই পুকুরটা এখনো 
আছে, কিন্তু অন্ত কাৰ্রে ব্যবহার হচ্ছে । এখানে শহরের ধন' বিলামীদের একটা 
সাতারের ক্লাব হয়েছে । তারা এ পুকুরে সাতার দেয় । আঁজ ক'ট। লোক জানে 
থে এ পুকুরটা1 কবে ও কিসের জ্রন্ত তৈরি হয়েছিল? 


ঘাট-পরিচয় : তৃতীয় তালিক। 
[ উত্তর থেকে দক্ষিণে ] 


১. বাগবাজার খালের দক্ষিণে কুম্তমজীর ঘাট 


রুস্তমজী সম্পর্কে আগেই বিবরণ দেওয়া হয়েছে । বাগবাজার খালের দক্ষিণে 
রুম্তমঞ্জীর নামে আঁর একটি ঘাট আছে । এট চিৎপুব পুল ঘাটেরও দক্ষিণে। 


২. ছুর্গাচরণ মুখার্জির ঘাট 


এই ঘাটটি বাগবাজার খালের ও রুস্তমজীর ঘাটের দক্ষিণে । হুর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায় বাগবাঁজারে বান করতেন । ঘাট ছাড়াও এঁর নাণে বাগবাজারে 
একটি রাস্তা আছে - দুর্গাচরণ মুখাজি ট্রিট | এই রাম্ত1 এর ঘাটের সামনে চিৎপুর 
রোডে এসে পড়েছে । ইনি রাজশাহির কালেক্টার রো! সাহেবের, কলকাতা 
ট'াকশালের অধ্যক্ষ (15105 11950০1) হ্যারিস সাহেবের এবং আফিমের 
এজেন্ট আযাডিসন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন । ১৩ লক্ষ টাক] মূল্যের স্থাবর ও 
অস্থাবর সম্পত্তি রেখে ৩১-৫-১৮১৪ তারিখে তিনি মারা যাঁন। এঁর তিন পুত্র ও 
এক কন্তা ছিল। জোষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাস্টম হাউসের দেওয়ান ও 
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বাগবাজারের পক্ষীর দলের ( গাজাখোরদের ) প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার 
জন্ম হয় ১৭৮৩ জনে, মৃত্বা ১-২-১৮১৯ তারিখে ৩৬ বছর বয়সে, ছুই স্ত্রী ও এক 
কন্তা রেখে। হুর্গাচরণের মধ্যমপুত্র শন্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্টপুত্র রামনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় । রামনারায়ণও অল্পবয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। হুগাচপণের 
কন্তার বিবাহ হয় একজন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে । তার একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় । পুত্র শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দৌহিত্র ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
দুর্গীচরণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। 
জেল! যশোরের অন্তর্গত ঠাচড়ার রঃঞ্জা ৬শ্রীক্ রার আপন জমিদারির মধ্যে 
মলাই নামে এক পরগনা ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যাপ্নের কাছে বন্ধক রেখে ৫২ হাজার 
টাকা কর্জ নিয়েছিলেন । কিছুদিন পরে এ বন্ধকি সম্পত্তি জুয়াচুরি ক'রে 
কলকাতার শোরফকে দিয়ে বিক্রি করিয়ে ছর্গাচরণ শিপ্জের বড়ছেলে শিবচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায়ের নামে কিনে কিছুকাল ভোঁগদখল ক/রে সাতক্ষীরার জমিদার 
রাধামোহন চৌধুরী ও প্রাণনাথ চৌধুরীকে ২ই লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। পরে 
রাজা শ্রীকণ্ঠের নাতি রাঙা বরদাকণ্ঠ বায় সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্তে কলকাতার 
স্থপ্রিম কোটে নাপিশ করলে সুপ্রিম কোট প্র সম্পত্তি কেন। প্রতারণামূলক, 
অতএব বেআইনি, বলে রায় দেন ও এর সম্পত্তির ৪০ বছরের আয় ও আদালতের 
খরচ-খরচা ধরে সবন্ 2৮ লক্ষ টাক। ও সম্পত্তির মূল্য ২২ লক্ষ টাক? হিসেব 
ক”রে একুনে ৪০২ লক্ষ টাকা মুখুজোদের বিরুদ্ধে ডিক্রি দেন। ছুর্গাচরণের 
উত্তরাধিকারী শত্তৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় স্থৃপ্রিম কোর্টের 
রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিল করেন। ১৮৩৮ সনের ২৬শে মে প্রিভি 
কাউনসিল সে আপিল নাকচ ক'রে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের রায় বজায় 
রাখেন। 
এই সংবাদটি ২০-১০-১৮৩৮ তারিখের “সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। ১৪-৩-১৮৫৪ তারিখের “দংবাঁ- ভাস্কর” পত্রিকায় ঘা ছাপ] হয়েছিল আমি 
নিচে তার পুরোটাই উদ্ধত করছি : 
এক সময় *ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দস্তে কলিকাতা সহর হতভম্ব প্রায় 
হইয়াছিল। তিনি প্রশ্বধ্যের অহংকারে কলিকাতাঁর এমন কোন ধনী নাই 
যাহাকে তিরস্কার করেন নাই । তার পুএ ৬বাবু শিবচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ও সেই 
সময় পিতৃ অর্থে ঘোর বাবু হইয উঠেন। সে সময় কলিকাতার পারমিট 
ঘর [ কাস্টম্স হাউস--রা. মি. ] লুঠঘর ছিল। শিবচন্দ্র বাবুও এ ঘরের 
দেওয়ানি কার্যে নিষুক্ত হইয়। যথাসাধ্য লুগ্ন করিয়াছেন। সে ধনের 
অধিকাংশই লাম্পট্যে নষ্ট করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সৎকর্মেও ব্যক্তি 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দান করিতেন । হুর্গাচরণের মৃত্যুর পর শিবচন্ত্রও 
পরলোৌকগত হন। তাহার ছুই পত্বী ও এক কন্ঠা জীবিত! রহিল। ছুর্গাচরণ 
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মুখোপাধায়ের দৌহিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু সম্পত্তি রক্ষক হইয়া কিয়দ্দিবঃ 
সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ তাহার অধ্যক্ষতা কালেই 
অল্পে অল্পে সকল বিষয় হস্তাস্তরিত হইল । কেবল হাবিলি সহর পরগণা এবং 
বাগবাজা'রের বিশাল অট্রালিকা অবশিষ্ট রহিল। গঙ্গোপাধ্যায় বাবুর পরলোক 
প্রাপ্তির পর গৃহবিবাদে বিস্তর সম্পত্তি পূর্বেই গিয়াছিল, গত বৃহস্পতিবার 
বাস্বভিটা অবধি সরিফ নিলামে গিয়াছে । বাবু মতিলাল শীল ১১২০২ টাকায় 
তুর্গাচরণ মুখোপাধায়ের বাটা ক্রয় করিয়াছেন। ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের 
উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকিতেও ভিটামাটি উৎসন্ন হইল । বিষ্ুন্ুন্দরী দেবী 
বুঝি নাপিকায় সর্প তৈল নিষেক করিয়া এমত ভরসায় নিদ্রা যাইতে ছিলেন 
যে ব্রাঙ্গণের বাটী কেহ সরিফ সেলে ক্রয় করিবে না। 

বিষুহন্দরী দেবী যেঠিক কে তা বলতে পারলাম না । মনে হয় ইনি বাবু 

শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্তা । 


৩. বাগবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট 

মহারাজ নবরুষ্ণ (দে) দেব শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । এঁর জন্ম 
১৭৩২ সনে, মৃত্যু ২২-১১-১৭৯৭ তারিখে । পৈতৃক নিবাস দক্ষিণ ২৪-পরগনার 
মুড়াগাছ! পরগনার পঞ্চগ্রাম বা পচ গায়ে । এখনো সেখানে মহারাজার জ্ঞাতিরা 
বাস করছেন । কিন্ত তাদের অবস্থা তত ভাল নয়। এই মুড়াগাছা পরগনাকে 
অনেকেই নদীয়] জেলার মুড়াগাছা গ্রাম ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছেন । 

মহারাজা নবকৃষের প্রপিতামহ কুঝ্সিণীকাস্ত দেব বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের 
এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাই তার উপাধি হয় “ব্যবহর্তা | নবকৃষ্ণের 
পিত। রামচরণ দ্রেব পাঁচ! থেকে উঠে এসে গোবিন্দপুরে বাস করেন । তিনি 
কটক বাবার পথে পিগাঁরি দস্ু/দের হাতে নিহত হন। তার বিধবা পত্বী 
গোবিন্দপুরের পরিবর্তে আড়পুলিতে জমি পান। কিন্তু তার বড় ছেলে রামস্থন্দর 
দেব ( ইনি পরে পঞ্চকোটের রাজার দেওয়ান হন ) এ জমি বিক্রি করে শোভা- 
বাজারে জমি কিনে বাড়ি করেন। 

মচারাজা নবরু্চ উদ্দ ও ফাপি ভাষা খুব ভালে! জানতেন । তাই তাকে 
লোকে নবকৃ্ণ "মুন্শী” বলত ।॥ পরে তিনি আরবী ও ইংরেত্রি ভাষাও শিখে- 
ছিলেন। ১৭৫০ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের ফাসি শিক্ষক নিযুক্ত হন। কর্নেল 
ক্লাইভেরও ইনি ফাসি মুন্ধী ছিলেন । নবাব সিরাজদ্দৌলাঁকে সিংহাসনছাত করবার 
ষড়যন্ত্রের মধ্যে ইনিও ছিলেন । সিরাঁজন্দৌলা ১৭৫৬ সনে' কলকাতা আক্রমণ 
করলে গভর্নর ড্রেক থেকে আরম্ভ ক'রে বেশির ভাগ ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষ 
কলকাতার দুর্গ থেকে পালিয়ে ফলতায় আশ্রয় নেন। নবকৃষ€চ সেখানে তাদের 
গোপনে থাবার ও খবর ছুই যোগাতেন। ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য লর্ড 
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ক্লাইভের চেষ্টায় দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে ১৭৬৬ সনে এমহারাক্জা বাহাছুর, 
উপাধি ও ছয়হাজারি মনসবদারি পদ পান । ১৭৭৬ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে 
সুতানুটির তালুকদারি দেন। তাঁর অধীনে জাতিষালা কাছারি, আরুজবেগী 
দপ্তর, মালখানা, ২৪ পরগনার মাল আদালত ও তহশিল দপ্তর ছিল। 

১৭৬৬ সনে তিনি নিজের বাড়িতে গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। 
করেন। মাতৃশ্রান্ধে ইনি ৯ লক্ষ টাকা খরচ করেন। বেহাল! থেকে কুলপি 
পর্যস্ত ৩২ মাইল রীস্ত/ ও কলকাতার রাজ] নবরুষ্ণ সিট নিজের খরচায় তোর 
করিয়ে দেন । গ্রে স্ট্রিটে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এনে জমিঙ্ম। দিয়ে বসবাস 
করান । সেইজন্য আগে এ রান্তায় অনেক সংস্কৃত টোল ছিল। এখনে! সেখানে 
কয়েকজন জ্যোতিষী ও কবিরাজের বান। সংস্কত সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্যায় ও 
স্থৃতির টোল উঠে গেছে । জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্ভালংকার, চতুভূর্জ 
হ্যায়রত্ব প্রভৃতি তার সভাপগ্ডিত ছিলেন । তিনি যাত্রা, কবিগান, আখড়াই, 
হাফ-আখড়াই সংগীত ইন্যাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলকাতায় উড়িয়া ক্ীধুনি 
বামুন ও পালকি বেয়ারার প্রচলন তিনিই করেন বলে প্রবাদ। সেণ্ট জন্স 
গির্জার জমি তিনিই ওয়ারেন হেস্টিংদকে দান করেন। 

মহারাজ নবকৃষ্ণের সাত পত্বী ছিলেন। কিন্তু কারো গর্ভেই পুত্রনা হওয়ায় 
তিনি তার দাদা রামহ্ৃন্বর দেবের পুত্র শোপীমোহন দেবকে পোস্বপুত্র নেন। 
পোস্ুপুত্র নেবার অনেক পরে পঞ্চাশ বছর বয়সে নবকৃঞ্চের এক স্ত্রীর গর্ভে একটি 
পুত্র হয় তিনিই রাজা রাজকৃঞ্চ দেব ! এঁর নামে গ্রে সিটের দক্ষিণে ঞীকটি 
রাস্তা আছে। রাঞ্কৃষ্ের জন্ম ১৭৮২ সনে, মৃত্যু ১৯-৮-১৮২৩ তারিখে । নব- 
কৃষ্ণের মৃত্ার পর তার জমিদারি ও বিষয়ম্পর্তি রাজা গোপীমোহন দেব ও 
রাজ! রাজকুঝ্ দেবের মধে' মান ভাগে ভাগ হয় । রাজ! নবকৃঞ্ণ সিটের সমস্ত 
দক্ষিণ ভাগ রাঙ্গা রাজকুঞ্চ পান ও সমস্ত উত্তর ভাগ রাজ! গোপীমোহন দেব পান । 

রাজ! রাজরুষ্ণের ৮ পুত্র, যথা- শাঙ্জা শিবকৃষ্ণখ রাজাবাহাদুর কালীকুষ্ণ, 
রাজ! দেবীকৃষ্চ, রাজ! অপুবকৃষ্ণ, রাজা মাধবকৃঞ্চ, মহার'জ1 কমলকৃষ্ণ, মহারাজ! 
বাহাছুর স্তার নরেন্দ্রকৃ্ণ, কে. সি. এস. আই. ও রাঁজা যাদবেন্দ্রক্চ দেব 
বাহাদুর । নবকৃষ্ণের পোস্পুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের একমাত্র পুত্র 
বহুগুণান্থিত রাজ! ঝাধাকান্ত দেব- এতবড় পণ্ডিত এ বংশে আর দ্বিতীয় 
জন্মান নি । বাংলা, ইংরেজি, হিন্দিং উদ্ধ* ফাসি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় এর 
অসামান্ বুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত “শব্দকল্পক্রম”একে অমর করেছে। ভারতীয়দের 
মধ্যে ইনিই প্রথম কে. সি. এস. আই. উপাধি পান । ইনি তখন বৃন্দাবনে বাস 
করছেন । আগ্রায় এঁর জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট বিশেষ দরবার ক'রে 
এই উপাধি এঁকে দেন। শোভাবাঙ্জার রাঙঞ্জ| রাধাকান্ত দেবের ও শ্যামবাজার 
মহারাজ! নরেন্্রকঝ দেবের সম্পত্তি । রাজা রাধাকান্ত দেবের জন্ম ১০-৩-১৭৮৩ 
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ও মৃত্যু ১৯-৪-১৮৬৭ তারিখে বৃন্দাবনে। ও 

রাজা রাজকষ্ণের মুসলমানি পোশাক-আশাক ও চালচলন ছিল। তিনি 
সংগীতের অনুরাগী ছিলেন । সর্বদাই মুসলমান গাইয়ে, বাঞ্জিয়ে ও বাইজিদের 
নিয়ে থাকতেন । কালীপ্রসাদ দত্তের মতো তারও যবনীদৌষ ছিল । তার মুসলমান 
রক্ষিতার জন্য রাজবাড়ির কাছেই এক মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন । 
সে মসঞ্জিদ এখনো আছে । তিনি মহরম ইত্যাদি মুসলমান পর্বে গৌয়ার'র সঙ্গে 
বেরোতেন, আবার হিন্দুদের পর্বেও তাদের মিছিলে যোগ দিতেন । 

৫-৪-১৮৩৪ তারিখের “সমাচার দর্পণ-এ সংবাদ বেরিয়েছিল যে কলকাতার 
কোনে! লোক নান্িজান, স্থপনজ্কান ও নিক্তি প্রভৃতি যবনী বাইজিদের সঙ্গে 
বারো বছরেরও বেশিকাল একান্নভুত্ত থেকে নগরবকীর্তন উপলক্ষে আবার 
হিন্দুদের মধ্যে গৃহীত হন । অনেকের মতে এই ব্যক্তি রাজ রাজ্কুষ্ণ দেব। 

গল্প আছে, একবার কোনে? হিন্দুপে রাজা রাজকুষ্জকে মিছিলের সঙ্গে যেতে 
দেখে দ্বারকানাথ ঠাকুর (ইনি রাজ রাঁজরুষ্টের চেয়ে ১২ বছরের ছোট 
ছিলেন) তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন : রাজা আপনি ত দেখছি হিন্দুদের সঙ্গে 
হিন্দু, মুসলমানদের দলে মুনলমান |” এই কথা শুনে রাজা রাজকুঞ্ণ দ্বারকানাথ 
ঠাকুরকে বলেন : ঠাকুর, আমি নয় ছুইই, তুমি ত একটাও নও ।” দ্বারকানাথ 
পিরানী ছিলেন, অর্থাৎ ন! হিন্দু না মুসলমান | রাজকৃষ্ণের জবাবে তারই ইঙ্গিত 
ছিল । 

৪. রাজা রাজকৃঞ্চের ঘাট 
এর কথা এইমাত্র বললাম । 


৫. প্রমদানুন্দরীর ঘাট 
প্রমদান্ন্দরী ছিলেন নাড়াজোলের স্বর্গীয় রাজা নরেন্্লাল খার কন্যা ও 
বাগবাজারের ৬কবি হরিশচন্ত্র নিয়োগীর জোষ্টপুত্র আযাটনি হুশকান্ত্র নিয়েগর 
পত্তী। ঘাটের উপর প্রমদাস্থন্দরীর একটি আবক্ষ মর্মর-মৃতি আছে। সেই 
মৃতির তলায় ইংরেজিতে লেখা আছে-জল্ম ৫-১২-১৮৮৮, বিবাহ ১৭-৬-১৮৯৯, 
মুত্যু ৩-১১-১৯২২। 


৬. রসিক নিয়োগীর ঘাট 
র্সিকলাল নিয়োগী ছিলেন ভূবনমোহন নিয়োগীর পিতামহ । রসিকলালের 
পুত্র পাজেন্দ্রলাল ভূবনমোহনের পিতা । বাংলা রঙ্গমঞ্চের ধারা খবর রাখেন 
তাদের মধ্যে বোধ করি এমন কেউ নেই যিনি তুবনমোহন নিয়োগীর নাম 
শোনেন নি। ভৃবনমোহন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন । বাগবাজারে 
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কালী প্রসাদ চক্রবর্তী দ্্রিটে ভূবন নিয়োগীর বাড়ি ছিল। সে বাড়ি এখনো 
আছে । সেই স্রিটের আরো একটু পূর্বদিকে ভূবনমোহনের প্রতিবেশী ছিলেন 
তখনকার নাটাজ্গতের ছুই ধিকপাল-ধর্মদাস সুর ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। 
ধর্মদাস ও ভূবনমোহন ছিলেন জাতিতে সদেগাপ ও অর্ধেন্দুশেখর পিরালী 
ব্রাহ্মণ । নাট্য'চার্য অমুতলাঁগ বন্থর পিতা ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শাখা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক কৈলাসচন্্র বস্থ শ্টামবাঁজাঁর এ. ভি. (আযাংলো ভার্নাকুলার ) স্থু, 
প্রতিষ্ঠা করেন। অমুতলাল বন্থ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ও ধর্মদাস স্থুর তিনজনেই 
এক সময়ে এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । 

ভুবনমোহন নিয়োগী খুব ধনী লোক ছিজ্নে। তার অর্থে বর্তমান ৬নং 
বিউন স্ট্রিটে মহেন্ত্রনাথ দাসের জমি ভাড়া নিয়ে, এখন ধেখানে মিনার্ভ! থিয়েটার 
আছে সেখানে, গড়ের যাঠের লুইস (1,915) থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট 
ন্তাশনাল থিয়েটারের জন্য এক কাঠের বাড়ি তৈরি করা হয়। এই নাট্যশালার 
ভিত্তি স্থাপিত হয় ২৯-৯-১৮৭৩ তারিখে ও এবং সেখানে প্রথম অভিনয় হয় 
৩১-১২-১৮৭৩ তারিখের রাত্রে । 

বাগবাঙ্গারের বর্তমান অন্নপূর্ণ ঘাটের পাশেই ছিল রসিক নিয্বোগীর ঘাট। 
তখন কলকাতার কোঁনে। ঘাটই এই ঘাটের মতো! সুন্দর ছিল না। এই ঘাটের 
ওপর একটা টানি ছিল । চ্ইে ঠাদনির ওপর একট] প্রকাণ্ড হলঘর ছিল। 
রসিক নিয়োগীর মৃত্যুর পর ভূবন নিয়োগী এই হুলঘরের মালিক হন। তিনি 
১৮৭২ সনে এই হলঘরটি অমুতলাল বন্ধু প্রমুখকে ছেড়ে দেন “নীলদর্পণ” নাটক 
মহড়া দেবার জন্ত। এই 'নীলদর্পণ” নাটক দিয়েই চিৎপুর রোডে মধুহদন 
সান্তালের (বর্তমানে মল্লিকদের ) ঘড়িওয়ালা বাড়ির বাইরের উঠোন মাসে ৪০ 
টাকায় ভাড়া নিয়ে ৭-১২-১৮৭২ তারিখে স্ভাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। 
তিনবছর বাঁদে ১৮৭৫ সনে কলকাতার পোর্ট কমিশনাররা গঙ্গাতীরের অনেক- 
গুলি গঙ্গাযাত্রীর ঘর ও রসিক নিয়োগীর সেই দোতলা হলঘর ভেঙে দিয়ে পোর্ট 
ট্রাম্ট রেলপথ তৈরি করেন। 


৭. ঠাকুরবাড়ি ঘাট 
পাশেই পূর্বদিকে ঠাকুরবাড়ি আছে। 


৮. গোলাবাড়ি ঘাট 
আগে এখানে ধানের গোল। ছিল। 


৯ থানাবাড়ি ঘাট 
নাম থেকেই বোঝা যায়, আগে এর কাছেই একটা থান! ছিল। 


১০. রাজা রাজবল্লভের ঘাট 

রাঁজ| রাজবল্লভের বংশগত উপাধি সোম, সরকারি উপাধি রায় । এঁদের আদি 
নিবাস ছিল হুগলি জেলার বাগাটি গ্রামে, যে গ্রামে বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের 
বাড়ি ছিল। বাগাটি থেকে এঁরা আসেন চন্দননগরে । সেখান থেকে যান 
ঁচুড়ায়। তাই এই বংশ চুচড়োর মৌমবংশ বলে পরিচিত । 

কুষ্ণব্পভ সোম ( ১৬৬৬-১৭৩৬ )-এর পুত্র মহারাজ! জানকীরাম সোম 
(১৬৮৮-১৭৫৩ )। আলিবদ্দি খা যখন বিহারের নায়েব-সবেদার, তখন তিনি 
জানকীরামকে স্ববে-বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বাংলার সুবেদার 
হওয়ার পর আপিবর্দি জানকীরামকে মুশিদাবাদে তার নায়েব-দেওয়ান স্থবা বা 
উপ-প্রধানমন্ত্রী নিষুক্ত করেন। ১৭৪৯ সনে নবাব তাকে “রাজা” উপাধি দিয়ে 
বিহারের নায়েব-স্থুবেদার নিযুক্ত করেন । দিল্লির সম্রাট তাকে মহারাজ। বাহাদুর 
উপাধি দ্েন। 

মহারাজা মাঁহিন্দ্রবাহাছুর দুর্লভরাম ব] রায়ছুর্লভ ( ১৭১০-১৭৭০ ) মহাঁরাঁজ। 
জ্রানকীরামের পুত্র । মহারাজ! ছুর্লগরাম নবাব দিরাজদ্দৌলার ও মীরজাফরের 
উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । এঁকে নবাব আলিবদি খা গ্রথমে উড়িষ্যার নায়েব- 
স্থবেদার পদে নিয়োগ করেন। ১৭৪৯ সনে একে রাজা উপাধি দিয়ে উড়িষ্যার 
সুবেদার নিযুক্ত করেন । পলাশি যুদ্ধের পর ছুর্ণভরাম মহারাজা বাহাদুর উপাধি 
পান। ১৭৬৫ সনে লর্ড ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে একে মহারাঞ্জা 
মাহিক্বাহাছুর উপাগি পাইয়ে দ্েন। ১৭৬৬সনে ছূর্লভরাম নবাব সৈফউদ্দৌলার 
খালসা-দেওয়ান বা] রাজন্বমন্ত্রী হন। পলাশি যুদ্ধের সময় ও তার আগেও 
দুর্গভরাম নবাব সিরাজদ্দৌলার, মীরভ্রাফরের মতো» সেনাপতি হিলেন। নবাবের 
বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহাধ্য করার জন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরে্টর-সভা 
১৭৬৮ সনে তাকে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা মাইনে দেন। ১৭৭৫ সনে গভর্নর- 
জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, ভ্যান্সিটা্ট ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কারনাক 
অঙ্গীকাঁরপত্রে স্বাক্ষর করেন : “আমরা বাইবেল চুহ্বনপূর্বক বণিতেছি এবং ইস্ট 
ইত্ডিয়। কোম্পানির তরফে অপ্দীকার করিতেছি যে যতদিন রাজা ছুর্লভরামের 
পরিবারের একজনও জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাদের বংশপরম্পরায় 
সম্মান ও ভরণপোষণে সম্যক বত্ব পাইৰ 

মহারাজা দুর্লগরামের পুত্র রাঁজা রাজবল্লভ ( ১৭৩১-৯৮ ) নবাব মীরজাফরের 
“হুজুর নবীণ' অর্থাৎ প্রাধান সেক্রেটারি ছিলেন । নবাব মোবারকউদ্দোৌলার রায় 
রায়! বা খালসা-দেওয়ান (রাজ খমন্ত্রী ) ছিলেন। 

পল্লাশি যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলা-বিহারের নবাব হলেন বটে, কিন্তু এক 
বছর যেতে ন| যেতে তাঁর মনে সন্দেহ হয় যে মহারাজ! ছুর্ণভরাম তাঁকে গদিচ্যুত 
করবার জন্ত গোপনে ষড়যন্ত্র করছেন । সেইজন্য তিনি ছুর্লভরামকে হত্যা! করবার 
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সংকল্প করেন। ক্লাইভের সাহায্যে ছূর্লভরাম বেচে যান ও প্রাণভয়ে পিতাপুত্রে 
পালিয়ে জলপথে কলকাতায় এসে ইংরেক্রদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন । 
কলকাতায় তার! আসেন ১৭৫৮ সনের জুনশ্জুলাই মাস নাগাদ । নবাব মীরজাফর 
তাদের পরিবারবর্গকে মুশিদাবাদে আটক করেন। ক্লাইভের হম্তক্ষেপে তার। 
ছাড়া পান ও ১৭৫৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তারা কলকাতায় এসে স্বামী পুত্রের 
সঙ্গে মিলিত হুন। 

মহারাজ ছুললভরাম বাগবাজার অঞ্চলে এক প্রাসাদতুল্য অট্রালিক। তৈরি ক'রে 
বাস করেন। তার পুত্র রাজ রাজবল্লভও পিতার সঙ্গে এই বাড়িতে বাস 
করতেন । কাছেই রাজা রাঁজবল্লভ স্ট্রিট রয়েছে । আগে রাজাপাড়া লেন নামে 
গলিও ছিল। এখন নেই। মহারাজ! দুর্লভরাম ও রাজা রাজবল্লভের বাড়িও 
আর নেই। সে বাড়ি ভেঙে ফেলে তার জায়গায় প্রকাণ্ড “নববৃন্দাবন মন্দির” 
হয়েছে ১৯৪১ সনে; তার নম্বর ১৪ রামকান্ত বোসের স্ট্রিট । 

রাজা রাজবল্লভের এক পুত্র ও এক ভগ্নী ছিলেন। পুত্রের নাম কুমার 
মুকুন্দবল্লভ (১৭৯০)। ভগ্ীর নাম রুঝ্সিণী। তার বিবাহ হয় মদনমোহন 
মিত্রের সঙ্গে । তার ৪ পুত্র হয়-জগন্নাথপ্রসাঁদ, কাশীনাথপ্রসাদ, গোলোকনাথ- 
প্রসাদ, গোপীনাথপ্রসাদ | কুমার মুকুন্দবল্লভের সন্তানাদি ন। হওয়ায় এঁর বিধব! 
পত্রী গৌরবল্পভ নামে এক শিশুকে পোষাপুত্র নেন। জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র পোষ্য- 
পুত্র গ্রহণ নাকচ করবার জন্য মোকদম] করেন। তিনি প্রথমে জেতেন ও 
মামাতো! ভাই মুকুন্দবল্পভের সম্পত্তির অধিকারী হন। পরে গৌরবল্লভ সোম 
আপিল ক'রে জেতেন ও সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পান। গোৌরবল্পভ সোমেরও 
কোনো সন্তানাদ্দি না হওয় : তিনি কুক্সিণীবল্লভকে পোষ্যপুত্র নেন। কুমার 
রুক্সিণীবল্পভ রাজা উপাধি পেয়েছিলেন । রাজা রুক্সিণীবল্লভে এসেই মহারাজা 
জানকীরামের ধারা বোধহয় শেষ হয় তারপর আর কোনো নাম পাওয়। 
যায় না। 


১১. কুমারটুলির ঘাট 
কুমারটুলি বিখ্যাত জায়গা । এখনে এখানে অনেক ঘর কুমোর বাস করে ও 
বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে। ক ক্দাতার কালা জমিদার গোবিন্বরাম 
মিত্রের, বনমালী সরকারের, বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদদ সেন ও মহামহো- 
পাঁধ্যায় বিজয়রত্ব সেনের বাস ছিল কুমারটুলিতে। 


১২. চাঁপাতলার ঘাট 
কাছেই ঠাপ! গাছ থাকায় এই নাম। 


২৬ 


১৩ বীর মল্লিকের ঘাট 

বীরু মল্লিকের ভালো নাম বীর নৃসিংহ মল্লিক। ইনি বৈষ্বদাস মল্লিকের 
(৮-১০-১৭৭৫ _১০-৩-১৮৪১) পুত্র । এরর মৃত্যুর তারিখ ২৩-৭-১৮৪৯। 

ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে পৈতৃক বাড়ির সামনে এক দোতল1 বাড়ি তৈরি 
করেন। এই বাড়ির নিচের তলায় ছিল তার আস্তাবল ও ওপরে বৈঠকথানা। 
এই বৈঠকখান! বাড়ির পাশে তার বাগান ছিল, তার নাম প্রমোদ কানন । 
সেই বাগান রতন সরকার গার্ডেন ট্রিট ( বর্তমানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট ) গ্রাস 
করেছে। মনে থাকতে পারে, ১৯০৫ সনের ৩১শে আশ্বন বঙ্গভঙ্গের দিন 
রবীন্রনাথ সদলবলে গঙ্গ1 থেকে প্লান করে আসবার সময় পথে বীরু মল্লিকের 
আস্তাবলে তাঁর মুসলমান সহিন ও কোচোয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে 


দিয়েছিলেন। 


১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট 

এ ঘাটের তত্বাবধান ঠাকুর এস্টেটের অছিরা করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জন্ম 
২১-১২-১৮০১ ও মৃত্যু ৩০-৮--৮৬৮ তারিখে । ইনি পাথুরেঘাটার দর্পনারায়ণ 
ঠাকুরের ( ১৭৩১-৯৩) পৌত্র ও গোগীমোহন ঠাকুরের ( ১৭৬১-- ১৬-৯-১৮১৮) 
কনিষ্ঠ পুত্র । গোপীমোহন ঠাকুরের ৬ পুত্র-সর্যকুমার, চন্ত্রকুমার, নন্দকুমার, 
কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। গোপীমোহন ঠাকুর মৃত্বাকালে নগদ 
৮০ লক্ষ টাক! রেখে যান। এই ঠাকুর বংশের নিয়ম-এক পুরুষের নাম 
হবে “মোহন” শব্দ দিয়ে তার পরের পুরুষের নাম হবে “কুমার, শব দিয়ে। 
গ্রসন্নকুমার শেরবারন সাহেবের স্কুলে ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা পান। ১৮৩১ সনে 
এরিফর্মার' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । এ বছরেই নিজের 
নারকেলডার্গা বা শু'ড়ার বাগানে “হিন্দু থিয়েটার” প্রতিষ্ঠা করেন। এইটিই 
ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের প্রথম নাট্যশালা ॥ ২৮-১২-১৮৩১ 
তারিখে এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় শেক্সপিয়ারের “জুলিয়াস পিজার, 
নাটকের নির্বাচিত কয়েকটি অংশ ও ভবভূতির উত্তররামচরিত” নাটকের 
উইলসন সাহেবের কৃত ইংরেজি অনুবাদ । 

গ্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের গভর্নর ছিলেন ১৮৩২ থেকে ১৮৫৪ সন পর্যস্ত। 
আইন জান]! থাকায় সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করেন। অল্পদিনে 
আদালতের সরকারী উকিলও হন। ওকালতিতে বছরে ২ লক্ষ টাকা আয় 
ছিল । ১৮৫০ সনে ওকালতি ত্যাগ করেন। ১৮৫৪ সনে গভর্নর জেনারেলের 
সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপক সভার সহকাঁরি কেরানি (483৮. ০1০) নিযুক্ত হন, মাঁসে 
১২৫০ টাঁক! মাইনেয়। আইনের অধ্যাপক নিয়োগ করবার জন্য কলকাত। 
বিশ্ববিগ্তালয়কে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে যান। এখনো এ টাকার স্তুদে “ঠাকুর 


গঙ্গার ঘাট ৩৩৭ 


আইন অধ্যাপক" নিযুক্ত হচ্ছেন । 
কে. সি. এম আই. উপাধি পাবার পর মহারাজা! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রসন্ন" 

কুমার ঠাকুরের বৈঠকখানা বা! কাছারি বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে “টেগোর 
কাস্ল+ তৈরি করেন ইংরেজ ও ইয়োরোপীয় রাজপুরুষ ও এদেশীয় রাজা, মহা- 
রাজাদের অতিথিশালারূপে ব্যবহারের জন্য | 

প্রসন্নকুমারের স্ত্রী উমাতারার মৃত্যু হয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে। তার গর্ভে প্রসন্ন- 
কুমারের ছুই কণ্ঠা স্থুরস্থন্দরী ও মায়াসুন্দরী ও এক পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর 
(১৮২৬-১৮৮৯) জন্মান । জ্ঞানেন্ত্রমোহন হিন্দু কলেজে মাইকেলের সহপাঠী 
ছিলেন। তীর প্রথম স্ত্রী বলক্থুন্দরী ( ১৮৩৩-৫২) মারা গেলে তিনি খ্রীস্টধর্মে 
'ঘ্ীক্ষিত হন ও রেভারেগু কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্য'য়ের কন্ঠ। কমলমণিকে ( ১৮৩৭- 
৬৯) বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে জ্ঞানেন্রমোহনের ছুই পুত্র গ্রসন্গকুমার ও 
বরেন্্রমোহন এবং তিন কন্তা-_ নিতোন্দ্রবালণ, নগেন্দ্রবাল] (ডাক নাম “বালা”) ও 
সত্যেন্ত্রবালা (ডাক নাম “সতু+) জন্মান। পুত্র ছু+টি ও প্রথম কন্ঠা অকালে 
মারা যান। বেঁচে থাকেন শেষ দুই কন্তা। 

জ্ঞানেন্্রমোহন বেশির ভাগ সময় বিলেতে থাকতেন । সেখানে থাকতেই 
তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা! পাশ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীর ব্যারিস্টার । 
১৮৬০ সনের মার্চ মাসে কলকাতার স্থুপ্রিম কোটে ব্যারিস্টার হিসেবে নাম 
লেখান। কিন্ত এদেশের আদালতে কখনে ব্যাবিস্টারি করেন নি। ইংল্যাণ্ডে 
করতেন এবং লগ্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক ছিলেন । 

প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুত্র জ্ঞানেন্ত্রমোহনকে খ্রীস্টান হবার পর উইল ক'রে সমস্ত 
বিষয়-সম্পপ্তি থেকে বঞ্চিত করেন ও ভ্রাতুপ্পুত্র (দাদা হরকুমার ঠাকুরের জো 
পুত্র) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ( ১৬-৫-১৮৩১- ১০-৯-১৯০৮) সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে 
যান। পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রিভি কাউন্সিল পর্যস্ত লড়ে পিতার 
উইল অংশত নাকচ করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালত স্বীকার করেন 
যে পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্ঞানেন্ত্রমৌোহনের অধিকাঁর আছে, কিন্তু এই অধিকার তিনি 
বা তার ওয়ারিশানরা ভোগ করতে পারবেন যতীন্্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর। 
জ্ঞানেন্্রমোহন যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর ১৯ বছর আগে মারা যান । তাঁর দুই 
জীবিত কন্তা তার সঙ্গে লগ্নে থাকতেন । তারাও আর পিতৃসম্পত্তি ভোগ 
করতে পেলেন না । যতীন্রমোহন ঠাকুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন তার 
ভ্রাতুষ্পুত্র ও পোস্পুত্র (রাজা শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র) মহারাজ প্রচ্যোৎ- 
কুমার ঠাকুর । 


১৫. আগ্শ্রীদ্ধ ঘাট 
শিউগ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার আছ্শ্রাদ্ধ হয়েছিল এই ঘাটে। 


১৬, শ্রাদ্ধ ঘাট 
রায় বাহাছুর বিশ্বেশ্বর লাল হরগোবিন্দের শ্রীদ্ধ হয়েছিল এই ঘাটে । 


১৭. নিমাই মল্লিকের ঘাট 


নিমাইচরণ মল্লিকের জন্ম ১৭৩৬ সনে, মৃত্যু ২৪-১০-১৮০৭ তারিখে । বড়- 
বাজারের নয়ানাদ মল্লিকের ৩ পুত্র-গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণ ।' 
নিমাইচরণের ৮ পুত্র-রামগোপাল, রামরতন, রামতন্থ, রামকানাই, রামমোহন,, 
হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র, মতিলাল মলিক। 

রামগোপাল মল্লিক পিঁছুরিয়াপটিতে বিরাট বাড়ি তৈরি করেন। এর 
বাড়িতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ও মেট্রোপলিটান থিয়েটার হয়। এই 
থিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা বিবাহ নাটক কেশবচন্ত্র সেনের দল অভিনয় 
করেন। মতিলাল মল্লিক পাথুরেঘাটায় বিশাল বাড়ি করেন। এঁরই দত্তকপুত্র 
যছুলাল মল্লিক। স্বরূপচন্ত্র মল্লিক মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে রাজরাজেন্দ্রম্লিকের বাড়ির, 
পূর্বে বাড়ি করেন। রামমোহন মল্লিক বাড়ি করেন বড়বাজার ক্রস স্ট্রিটে । 

নিমাইচরণ মল্লিক মুনের ও জমিজমার ফাটক1 খেলে ৩ কোটি টাকা রেখে 
মারা যান । মৃত্যুর পর তার ছেলেদের মধ্যে দীর্ঘকাল মামলা-মোকদ্দম। হয় । 
নিমাইচরণ মন্তিকের কথা স্থৃপ্রিম কোর্টের আযাটনি উইলিয়াম হিকির স্বতিকথায় 
(106170115-এ ) ও প্রমথনাথ মল্লিকের “কলিকাতার কথা+, মধ্কাণ্ডের, 
পরিশিষ্টে অনেক আছে । নিমাই মল্লিকের ছেলেদের মধ্যে রামমোহন মন্্রিকই 
সবশেষে মার যান। তিনি ৮৫ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৫৫ সনে তিনি, 
পিতার নামে গঙ্গায় এই ঘাট তৈরি করিয়ে দেন। নিমাই মন্লিকের ঘাটকে 
লোকে সাধারণত শুধু মল্লিকঘাট বলে। মন্লিক ঘাটে কলকাতা! কর্পোরেশনের 
অপরিশোধিত গন্গাজলের একটি পাম্পিং স্টেশন আছে। প্রথম হাওড়াপুল, 
তৈরি করবার সময়ে মল্লিক ঘাটকে খানিকট] দক্ষিণে সরিয়ে আনতে হয় । 


১৮. গণপৎ রায় কীয়ার ঘাট . 
মাড়ওয়ারি জৈনদের কীয়! বলে। “কীয়া”, চলতি বাংলায় হয়েছে “কেঁইয়া” ।' 
গণপৎ রায় কেঁইয়৷ ছিলেন কলকাত। শেয়ার বাজারের একজন প্রসিদ্ধ দালাল। 


১৯. রামচন্ত্র গোয়েঙ্কার ঘাঁট 
রামচন্দ্র গোয়েক্কা স্যার হরিরাম ও স্যার বদ্রিদান গোয়েঙ্কার পিত1। কালীঘাটে 
ইনি একটি যাত্রীনিবাস তৈরি করেন । পরে এটিকে কলকাতা কর্পোরেশনের, 
হাতে দেওয়। হয়। এটি]এখন মাদার টেরেসার “নির্সল হৃদয় _ অনাথ মুমুষুদের) 
শেষ বিশ্রামস্থল। 


২০. ছোটেলালের ঘাট 
€ছোটেলালের ঘাট সম্বন্ধে কিছু জানি না । 


২১, মতিণশীলের ঘাট 


আর্ষেনিয়ান ঘাটের ঠিক দক্ষিণে মতিশীলের ঘাট । আগে এই ঘাট আরো উত্তরে 
ছিল। কোম্পানি একে দক্ষিণে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। হীরালাল শীল 
ীর্ঘকাল গভর্নমেণ্টের সঙ্গে মামলা, করে শেষপর্যস্ত পোর্ট কমিশনারদের কাছ 
থেকে মোট। খেসারত আদায় করেন । 

মতিলাল নীলের জন্ম ১৭৯২ সনে ও মুত্যু ২৯-৫-১৮৫৪ তারিখে । পিতা 
চৈতন্তচরণ ধীলের চীনেবাজারে একটি কাপড়ের দৌকান ছিল । মতিলাল পাঁচ 
বছর বয়পে পিতৃহীন হন। সামান্য ইংরেজি শিখে ২৫ বছর বয়সে ফোর্ট 
উইলিয়াম কেল্লায় কেরানি ও গুদ্বাম-সরকারের কাজ পান | এই কাজ করতে 
করতে শিশি, বোতল ও ছিপির ব্যবসা আরম্ভ করেন ১৮১৯ সনে । তাতে 
তিনি অনেক টাক] রোজগার করেন । সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি জাহাজের 
কাপ্তেনের মুত্সুদ্দির কাঁজ ক'রে বহু অর্থ উপার্জন করেন। তারপর কয়েকটি 
ইয়োরোপীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো ধনশালী হন। শেষে 
জাহাজী কারবারে নেমে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কয়ে ধনকুবের হন 
ও কলকাতায় অনেক ভূসম্পত্তি করেন। কলুটোলা! স্ট্রিটে তার বিরাট বাড়ি। 
তিনি ধর্মতল1 বাজার কিনেনেন | মেডিক্যাল কলেজের হাতার মধ্যে তারঅনেক 
জমি ছিল । তিনি যেমন বড়লোক ছিলেন তেমনি দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। 
১৮৪২ শ্বীস্টাব্দে সম্পূর্ণ অবৈওনিক “শীলস্‌ ফ্রি কলেজ” স্থাপন করেন। বহুকাল 
যাবৎ এটি স্কুলে পরিণত হয়েছে । ১৮৪৬ সনে হিন্দু হিতার্থী বিগ্ভালয় (হিন্দু 
চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন ) ও ১৮৫৩ সনে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠায় 
তিনি প্রচুর অর্থ ও সাহায্যদান করেন । মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য 
তিনি অনেক জমি দিয়েছিলেন। বেলঘরিয়ায় ও বেহালায় ঠাকুরবাড়ি ও 
'অতিথিশালা তৈরি করিয়ে দ্বেন। গঙ্গার এই স্নান-ঘাট তো আছেই। 

মতিলাল শ্রীলের ছুই বিবাহ । প্রথমা পত্বী স্থরতিবাগানের মোহনচাদ দে-র 
কন্তা নাগরী দাসী । এঁর পুত্র-সন্তান হয় নি- একটি মাত্র কন্তা। দ্বিতীয়বার 
সুগলিতে গৌরী সেনের বংশের কন্তা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন । এ'র গর্তে 
পচ পুত্র ও পাচ কন্তা! হয়। জোট্টা কন্যা রাজরাণীর সঙ্গে জোড়ার্সাকোর শ্ামলাল 
মল্লিকের বিয়ে হয়। শ্তামলাল মল্লিককে ভারতীয় রথচাইল্ড বল! হতে|। সাত- 
পুকুরের বিখ্যাত বাগানবাড়ি ইনি কেনেন । তৃতীয়া কন্তা গোপালমণির সঙ্গে 
লালমোহন মল্লিকের বিয়ে হয়। আর এক কন্ার বিয়ে হয় অধৈতচর্ণ 
মন্নিকের সঙ্গে । অদ্বৈত মল্লিকও অগাধ ধনী ছিলেন । 


৩১০ কলিকাতা-দর্পণ ও 


মতিলালের ৫ পুত্রের নাম- হীরালাল, চুনীলাল, পান্নালাল, গোবিন্দলাল ও 
কানাইলাল। প্রত্যেক পুত্রই বিপুল সম্পত্তির অধিকারি ছিলেন । 


২২, বাবু ঘাট 

জানবাজারের বাবু রাজচন্দ্র দীস (১৭৮৯-১৮৩৬)১৮৩০সনে এই ঘাট তৈরি করিয়ে 
দেন। লোকে এই ঘাটকে নির্মাতার নাম বাদ দিয়ে শুধু “বাবু ঘাট” বলে। 
রাজচন্দ্র দাসের জন্ম ১৭৮৮ সনে ও মৃত্যু ৯-৬-১৮৩৬ তারিখে । রাজচন্দ্র দাস 
ছিলেন জাতিতে মাহিস্ঘ, গ্রীতিরাম দাসের (১৭৫৩-১৮১৭) দ্বিতীয় পুত্র ও রানী 
রাসমণির (২৭-৯-১৭৯৩--২৪-২-১৮৬১) স্বামী | 

রাজচন্দ্র দাসের ঠাকুরদা কৃষ্ণরাম দাস বাঁশের বাবসা করতেন বলে তার 
উপাধি হয় “মাড়” । পিন! গ্রীতিরাম দাস কাস্টমস হাউসে কাজ ও চালের ব্যবস। 
করতেন। সোনাই বাজার, বেলেঘাট' বাজার ও ভবানীপুরের বাজার রানী 
রাসমণির সম্পত্তি । 

এই বংশের আদি বাস হাওড়া জেলার খোসালপুর গ্রামে । কৃষ্ণরাম দাসের 
ভগ্মী বিন্দুবালা দাসী জানবাজারের জমিদার মান্না বাবুদের বাড়ির বৌ-অত্তুর 
খান্নার স্ত্রী । সেই শ্ৃত্রে প্রীতিরাম দাস ঘোঁষালপুর থেকে ১৭৬৭ সনে ছোট ছুই 
ভাই রামতন্ু ও কালীপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় এসে জানবাঙ্জারে পিসীর 
বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৭৭৭ সনে যুগল মান্নার এগারো বছরের মেয়েকে বিয়ে 
ক'রে জানবাজারের কয়েকথানি বাড়ি ও ১৬ বিঘে জমি যৌতুক পান। 
প্রীতিরামের প্রথম পুত্র হরচন্দ্র দাসের জন্ম ১৭৭৯, মৃত্যু ১৮০২ সনে। তিনি: 
নিঃসন্তান ছিলেন । 

শ্লীতিরাম দাস জানবাজারে ৭১নং ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে প্রথম বাড়ি তৈরি করেন। 
জানবাজারের বর্তমান বিরাট সাঁমহলা বড়ি-তাতে ঘর আছে তিনশ- 
প্রীতিরাম আরম্ভ করেন ১৮১৩ সনে । "কার মৃত্যুর পর পুত্র রাজ্রচন্দ্র দাস ১৮২১ 
সনে তা শেষ করেন । বাড়ি তৈরি করতে মোট খরচ পড়েছিল ৫ লক্ষ টাকা । 

রাজচন্দ্র দাসের তিন বিয়ে। প্রথম বিয়ে হয় ১৮০১ সনে। সেম্ত্রী মার 
যেতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন পরের বছর (১৮০২ | “সত্ত্রীও অল্পদিন পরে মারা 
যান । তথন তৃতীয়বার বিয়ে করেন রাস্মণিকে ২৩-৪-১৮০৪ তারিখে । রাসমণির, 
গর্ভে রাজচন্দ্রের ৪ কন্ঠা হয়_ পদুমণি দাসী ( জন্ম ১৮০৬), কুমারী দাসী 
(জন্ম ১৮১১), করুণাময়ী দাদী (১৮১৬-১৮৩১) ও জগদম্বা দাস 
(জন্ম ১৮২৩, বিবাহ ১৮৩২)। প্রথম কন্তার বিবাহ হয় রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে । 
এঁর বাড়ি সাউথ রোড, এ্টালিতে (এখন স্থুরেশ সরকার রোড )। দ্বিতীয় 
কন্ার বিয়ে হয় প্ারীমোহন ৯ পুবর সঙ্গে । এর বাড়ি ট/ংরায়। তৃত্রায় ও 
চতুর্থ কন্ঠার বিয়ে হয় মথুরামোহন বিশ্বাস্রে সঙ্গে । ঠিনি রানী রাসমণির; 


গঙ্জারঘাট ৩১৯ 


এস্টেটের ম্যানেজার ও তীর দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিলেন। সেইজন্য তিনি এদের 
ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন। এখনো! সে বাড়িতে তীর বংশধরের] বাস 
করেন। 

রানী রাসমণি ১৮৩৮ সনে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাক খরচ ক'রে রুপোর রথ 
তৈরি করান। ৯ লক্ষ টাক দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে কালী ও দ্বাদশ শিবমন্দির 
তৈরি করেন । মন্দিরের উদ্বোধন হয় ৩১-৫-১৮৫৫ তারিখে | উদ্বোধনের দিশই 
২ লক্ষ টাক] খরচ হয়। রাসমণির ছোট মেয়ে জগদঘ্বার বিয়ে হয় ১৮৩২ সনে। 
তিনি টিটাগড়ে ৩ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে এক অন্পপূর্ণার মন্দির তৈরি করেন 
১৮৭৪ সনে । 

বাবু রাক্রচন্দ্র দাস চৌরঙ্গি থেকে বাবুঘাট পর্যস্ত একটি পাকা চওড়া রাস্তা 
তৈরি করিয়ে দেন। প্রথমে সে রাস্তার নাম ছিল বাবু রাজচন্দ্র দাস রোড । তার 
পর হয় অকল্যাণ্ড রোড । এখন হয়েছে রানী রাসমণি রোড | রাজচন্দ্র দাস গঙ্গায় 
ছুট ম্নান ঘাট তৈরি করিয়ে দেন- একটি বাঁবু ঘাট, দ্বিতীয়টি হাটখোলার ঘাঁট। 
১৮৩৪ সালে তিনি ৬৫।২ নং স্ট্াণ্ড রোডে ( নিমতল শ্বশানের ও রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে ) গঙ্গাধাত্রীদের জন্য একটি ঘর তৈরি করিয়ে 
দেন। আর চানক বা ব্যারাকপুরে একটি পুকুর কাটিয়ে দেন যার নাম তাল- 
পুকুর । মৃত্যুকালে রাজচন্দ্র বিশাল জমিদারি ও নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা রে 
যান। এছাড়া বেঙ্গল ব্যাংকের শেয়ার ছিল ৮ লক্ষ টাকার ও লোকেদের ধার 
দেওয়৷ ছিল ৩ লক্ষ টাকা । 

রানী রাসমণি ভবানীপুরের বাজার তার দ্বিতীয় কন্ঠার পুত্র ফুনাথ চৌধুরীকে 
দিয়ে যান। তাই থেকে :ন বাজারের নাম হয়েছে যছুবাবুর বাজার । হিন্দুস্থানিরা 
ও তাদের দেখাদেখি বাঁডালিরাও বলে জগ্ুবাবুর বাজার । 

রাসমণি গভর্নমেণ্টের কাছ থেতগ “রানী” উপাধি পান নি । তার ম] তাকে 
আদর ক'রে রানী বলে ডাকতেন, তাই তিনি “রানী” । 


২৩. আউট্রাম ঘাট 

এই নামকরণ (61,219] 91 [80095 04130 (১৮০৩-৬৩ )-এর স্মৃতিকে 
চিরস্থায়ী করবার জন্য । আউট্রাম ঘাট বাবুঘাটের দক্ষিণে । রেস্কুনের জাহাজ 
এই ঘাট থেকে ছাড়ত, আবার এই ঘাটে ভিড়ত | দোতলায় একটি রেস্টরেণ্ট 
ছিল । সেখানে চ1, কফি, কেক ইতাদি পাওয়া ষেত। বহুলোক বিকেলে এই 
রেস্ট,রেণ্ট বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত। 

ব্রিটিশ সেনাপতি 91 ]91025 0000807-এর জম্ম হয় স্কটল্যাণ্ডে, 
২৯-১-১৮০৩ তারিথে । 10610520-এর 15911501791] 00116০-এ শিক্ষা 
পান। ১৬ বছর বয়সে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮২০ সনে 


৩১২ কলিকাতা-্দর্পণ 


বোম্বাই রেজিমেণ্টের অস্থায়ী আযাডজুটাণ্ট ( £0/0092%) হন । ১৮২২ সন 
থেকে খুব বড় শিকারী হন। অনেক বাঘ ও বড় বড় হিংন্র জস্ত 
মারেন। কয়েক বছর খান্দেশে কাটান | সেই সময়ে ভিল বাহিনী গঠন ক'রে 
দুরধ্ধ ভিলদের দমন করেন । ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সন পর্যস্ত গুজরাটে থেকে 
বিদ্রোহী সর্দারদের শায়েস্তা করেন । তারপর মাহীকনের চ০9110109] 46217 
নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ সনে বোশ্বাইয়ের সৈন্টদলের অধিনায়ক হয়ে সেই সৈম্যদলকে 
কান্দাহার ও গজনীর মধ্য দিয়ে কাবুলে নিয়ে যান। সেই সময় তিনি 91 701) 
€ 1,010.) 7:627০-এর 50-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাবুল থেকে তিনি 
আমির দোস্ত মহম্মদের পিছু ধাওয়! ক”রে তাঁকে হিন্দুকুশ পর্বতের ওপারে 
তাড়িয়ে দেন ১৮৩৯ সনে। দক্ষিণ আফগানিস্থানের যুদ্ধবিগ্রহে তিনি বিশেষ 
নাম করেন । ১৮৩৯ সনে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ শহরে পলিটিক্যাল এজেণ্ট 
নিযুক্ত হন এবং ১৮৪১ সনে নিযুক্ত হন উত্তর-সিন্ধুপ্রদেশের পলিটিক্যাল 
এজেণ্ট | এই সময়ে তিনি সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। সিন্ধুপ্রদেশকে 
ব্রিটিশ সাম্রাজোর অন্ততূক্তি করার ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি 51 01091198 
বঞ9161 ও গভর্নর-জেনারেল [4020 131110/0109051)-র সঙ্গে তার মতভেদ 
হয়। তিনি সিদ্ধুদেশকে গ্রাস করবার বিরোধী ছিলেন । এই ব্যাপার নিয়ে 
দীর্ঘকাল ধরে তর্কবিতর্ক চলে। তিনি সিদ্ধুর আমিরদের হয়ে যেমন ভারতে, 
তেমনি ইংল্যাণ্ডে জোর লড়াই করেন। ১৫-২-১৮৪৩ তারিখে প্রচণ্ড লড়াই 
ক”রে ৮ হাজার বালুচি আক্রমণকারীর হাত থেকে হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্সি রক্ষা 
করেন । তারপর 112002179170-00919-96]1 হন ও (০.3. (00009,1)101) ০0: 
07০ 02৫27: ০6 0১6 20১) উপাধি পান | ১৮৪৫ সনে সাতারায় 7২.5519617 
খাকেন ও ১৮৪৭ সনে বরোদায় থাকাকালে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের 
মধ্যে ঘুষ নেওয়া ও অন্ান্ত ছুর্নীতি ধরিয়ে দেন। সেইজন্য বোম্বাই গভর্নমেন্ট 
সে পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেন, কিন্তু [014 1091109451০ তাঁকে পূর্বপদে 
'আবার বহাল করেন । আর ১৮৫৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তাকে লখনৌ-এর 
রেসিডেণ্ট নিষুক্ত করেন । পরে আউট্রামের সুপারিশে অযোধ)] রাজ্য ব্রিটিশরা 
অধিকার করলে তাকে অযোধ্য। প্রদেশের প্রথম (01156 (009120170155101)61: 
নিযুক্ত কর] হয় ও 74.018. (0015156 59100091506 0৫ 00০ 390) উপাধি 
“দেওয়া হয়। তাকে ১৮৫৬-৫৭ সনের পারস্তের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত 
কর] হয় এবং যুদ্ধ শেষ হলে 09. ০.9. (70151)6 0500 0955 04 6176 
86) ) উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৫৭-৫৮ সনের সিপাহি বিদ্রোহে বেঙ্গল আধির 
'ছু'টি ডিভিশন তিনি পরিচালনা করেন। ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 
অবরুদ্ধ লখনৌ শহরকে অবরোধ-মুক্ত করবার জন্য যে সেনাদল পাঠানো হয়। 
বতিনি নিজে সেই সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ না! ক'রে উদ্বারতা-বশে নেতৃত্ব 


গঙ্গার ঘাট ৩১৩ 


দেন 911 7105 [7৪৬০1০০1-কে এবং নিজে একজন সামান্ত স্বেচ্ছাসেবক 
সৈনিক হিসেবে সেই সেনাদলের সঙ্গে যান। পরে অবশ্তয তিনি হ্যাভেলকের 
উধ্বতম সেনানায়ক রূপে নিজের পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার অযোধ্যার 
চিফ-কমিশনার হন। ১৮৫৭ সনের নভেম্বর মাসে লখনৌকে দ্বিতীয়বার অবরোধ 
েকে মুক্ত করার জন্য সেনাদল পাঠানো হলে আউট্রাম আলমবাগে আশ্রয় 
নেন এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার বিদ্রোহী সিপাহির আক্রমণ থেকে, ১৮৫৮ সনের 
'মার্চ মাসে চূড়ান্তভাবে লখনৌকে পুনর্দখল কর! পর্যস্ত, আলমবাগকে রক্ষা 
করেন । ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সন পর্যন্ত ৬1০21:095-এর 501:2125 00010এর 
সামরিক সদস্য ছিলেন । ১৮৬০ সনে তিনি অবসর নেন। শেষপর্যন্ত তিনি 
150, (6196181 হয়েছিলেন । ১৮৬১ সনে তীকে 8১ 0, 5.1. (120015106 
(01200918021 0 00০ 01901 01 0০ 9991 0£ 10019.) এবং 1), 0, 14 
(109০6010011 [9৬ ) উপাধি দেওয়া হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর 
তাকে 839:০97,9€ ( বংশাঙ্গক্রমে 12)15176) করা হয়। ১১-৩-১৮৬৩ তারিথে 
তিনি ইংল্যাণ্ডে মারা যান | ভ/ ০500012506 £00০%-তে তাকে সমাধি 
“দেওয়া হয়। 
ইংরেজরা আউদ্রামের গ্রশংসায় পঞ্চমুখ । তার মৃ্তি লগুনে ও কলকাতায় 
স্থাপন করা হয় । কলকাতার মূত্তিটি ছিল পার্ক স্ট্রিট ও চৌরঙ্গি রোডের মোড়ে- 
এক অশ্বারূঢ় তেজোদৃপ্ত দৈনিকের ব্রোগ্জমূতি । সমস্ত গড়ের যাঠে ব্রিটিশ রাজ- 
পুরুষ কিংবা সেনাপতির যত মূত্তি ছিল, তাদের মধ্যে কেউই এই আউট্রামের 
মুতির ধারে-কাছে খেষতে পারত ন|| স্বাধীনতার পরে সেই জায়গায় বিখ্যাত 
ভাস্কর ৬দেবীপ্রদাদ রায়চৌধুব*র নিষিত মহাত্মা! গান্ধির মুত্তি বসানো হয়েছিল । 
সেটিও আবার সম্প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে নিমীয়মান পাতাল রেলের কাজের 
| 


২৪. পানিঘাট 
কেল্লার ওয়াটার গেটের কাছেই এই ঘাট । 


২৫. পাউডার ঘাট ব৷ বারুদ ঘাট 
বিবরণ জানা নেই । 


২৬. প্রিন্সেপ ঘাট 
জেমস গ্রিন্সেপের নামে এই ঘাট। প্রিন্মেপের জন্ম ইংল্যাণ্ডে ২০-৮-১৭৯৯ 
তারিখে, মৃত্যু কলকাতায় ২২-৪-১৮৩০ তারিখে মাত্র ৪১ বছর বয়সে। পিতা 
কন প্রিজ্সেপ | জন প্রিন্সেপের ৮ পুন্ব। সকল পুত্রই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতী। 


৩১৪ কলিকাতা-দপণ 


প্রিন্সেপের পুত্রদের মধ্যে জেমস সপ্তম এবং সবচেয়ে বেশি কীতিমান । তিনি 
১৮১৯ সনে ২০ বছর বয়সে ভারতবর্ষে আসেন কলকাত! টাকশালের সহকারি 
ধাতু-পরীক্ষক (45585-1/ 25651) হয়ে । ১৮২০ থেকে ১৮৩০ সন পর্যস্ত ১০বছর 
কাণীর টাীকশালের ধাতু-পরীক্ষক বা আযাসে-মাস্টার ছিলেন। ১৮৩০ সনে 
কলকাতা টাঁকশালের ডেপুটি আযাসে-মাস্টার ও ১৮৩২ সনে আযাসে-মাস্টার 
হন। এই পদে তিনি ১৮৩৮ সন পরনস্ত কাজ করেন। অতিরিক্ত মানসিক 
পরিশ্রমের ফলে অকালে মারা যান। 

কাশীতে তিনি একটি নতুন টাকশাল ও গির্জা তৈরি করেন। কর্মনাশা 
নদীর ওপর তিনি একটি সেতু নির্মাণ করেন। তিনি বারাণসী শহর উন্নয়ন 
কমিটির সদস্য ও সম্পাদক ছিলেন। সেখানে একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানও 
গড়ে তোলেন । ১৮৫০ সনে “৬1০৮৪ 200. 11105080105 01 732172125? 
নামে একখানি বই প্রকাশ করেন । কলকাতায় থাকাকালে ৫1221211755 ০: 
9০1217০০,নামে একখানি সাময়িক পত্রিক1 সম্পাদন] করেন । এটিই পরে বাংলার 
এসিয়াটিক সোসাইটি-র জার্নাল (মুখপত্র ) হয়ে দীড়ায়। প্রিন্সেপ ১৮৩২ থেকে 
১৮৩৮ সন পরস্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। আর, কলকাতায় 
থাকবার সময়েই তার ছোটভাই বেঙ্গল এঞ্জিনিয়র্সদের ক্যাপ্টেন টমাস প্রিন্েপ 
হুগলি নদীকে সুন্দরবনের সঙ্গে যোগ করবার জন্য যে খাল কাটতে আস্ত 
করেছিলেন এবং তার আকম্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, জেমস 
প্রিন্েপ সেই খাল কাটার কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই থালটি হচ্ছে সাকু'লার 
থাল। 

এছাঁড়া প্রিন্সেপ অনেক রকমের বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন ৮ 
যেমন -রসায়নশান্ত্, থণিজবিগ্যা, আবহবিজ্ঞান, ভারতীয় লিপিমালা, মুদ্রাতত্ব 
ও পুরাতত্ব। আরে! অনেক রকমের কাজ তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার' 
বল্লায়ু জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি হচ্ছে - প্রস্তরস্তস্তে ও পর্বতগাত্রে থোদিত সম্রাট 
অশোকের অন্থশাসনের পাঠোদ্ধার। তার পূর্বে কোনে ভারতীয় বা বিদেশী 
পণ্ডিত এই লিপি পড়তে পারেন নি। তার অন্যান্ত কাজ বাদ দিলেও এই একটি 
মাত্র কাজের দ্বারা তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


২৭. বালু বাট 
বিবরণ জানা নেই । 


১৮ তক্ত1 ঘাট 
সত্যি এখানে কোনো বাধানে] ঘাট ছিল না| মহারাজা নামে জাহাজ এই ঘাট 
থেকে মালে একবার ঘ'পাস্তরিত কয়েদিদের আন্দামানে নিয়ে যেত ও সাজ'-- 


| গজারঘাট ৩১৫ 


কাটা, ছাড়-পাওয়া বন্দীদের আন্দামান থেকে এই ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। 
পায়ে বেড়ি-পরা কয়েদিদের জন্য গঙ্গার পাড় থেকে জাহাজ পর্যস্ত গো্টাকতক 
তক্ত। পেতে দেওয়া হতো৷ | কয়েদিদের নিজেদের মোটঘাট নিয়ে সেই তক্তার 
উপর দিয়ে হেটে গিয়ে জাহাজে চড়তে হতো] । তাই ঘাটের নাম হয়েছে তক্তা 
ঘাট। 


২৯, দৈ ঘাট 
কেন এই নাম জানি না । এই ঘাটে কি কোনো! সময়ে দৈ বিক্রি হতো, তাই 
এই নাম? না কোনে! বিদেশী শব্দ বিকৃত হয়ে দৈ-এ পরিণত হয়েছে! 


ঘাটের কথ] এইখানেই শেষ হল। আমি সবন্থদ্ধ ৮২ টি ঘাটের উল্লেখ 
করেছি।* 


* শ্রদ্ধেয় ড, অতুলকৃষণ স্বর আমাকে প্রমদাহুন্দরী ও গণপত রায় কীয়।র পণ্চিয় দিছে বিশে 
বাধিত করেছেন ।- লেখক 


ধং ১৬ 


ক'লকাত! গোড়ায় কলকাতায় ছিল কি? 


এই শিরোনামে শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন “উত্তরস্থরি” পত্রিকার ২৬শ বর্ষ 
১৩৮৬/১ম-২য় সংখ্যায় ( ১৩৮৫-৮৬ ) একটি প্রবন্ধ লিখেছেন । প্রবন্ধের শিরো- 
নামটি আপাতদৃষ্টিতে ঠাট্টা বা হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটি ঠাট্টা 
বা হেয়ালি মোটেই নয়, প্র্যটীন কলকাতা সম্বন্ধে একটি গভীর গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ । ডক্টর সেন চিরজীবনই নানা বিষয়ে গবেষণা! ক'রে এসেছেন -- 
বিশেষত ভাষাতত্ব ও বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে। এই প্রবন্ধে গবেষণা! 
করেছেন প্রাচীন কণকাতার ওপর । এটি তার অতি সাম্প্রতিকতম গবেষণ!। 
এই গ্রবন্ধেরই এক জায়গায় ডক্টর মেন লিখেছেন : “নুনীতিবাবু'কলিকাতা 
নামের অর্থ নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন । অনেক কাল পরে শ্রীরাধারমণ 
মিত্র মহাশয় স্ুনীতিবাবুর প্রবন্ধ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা করেছিলেন। কৌতুহলী 
পাঠক “এক্ষণ' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যায় তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন ।” 
স্ুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি ছিল “কলিকাতা নামের বুৎপত্তি' নিয়ে। এটি আমি 
£এক্ষণ” পত্রিকায় প্রায় বছর দশেক আগে সমালোচনা করেছিলাম । [ বর্তমান 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়*রূপে সেটি পুনঃগ্রকাশিত | _রা. মি. | ] এই সমালোচনার 
দ্বারা আমি প্রচুর জল ঘোল] করেছিলাম কিন! তা আমার বল! সাজে না। ধারা 
সুনীতিবাবুর সেই প্রবন্ধ ও আমার সমালোচন। দুইই পড়েছেন, তারাই তার 
বিচার করবেন। এখানে ড. সেনকে আমি ধন্যবাদ দিই এই কারণে যে, 
এতদিনেও তিনি এই অধমকে ভোলেন নি-দয়া করে মনে রেখেছেন। 


কলকাতা গোড়ায় কলকাতায় ছিল কি? ৩১৯ 


নুনীতিবাবুর প্রবন্ধের মূল বক্তব) ছিল ছু'টি-_ ১. কলিকাতা| নামটি হয়েছে 
ছুট বাংল! শব্ধ “কলিচুন+ ও *কাতা” থেকে, এবং ২. কলিকাতা নামে যে এক 
মৌজ! বা গ্রাম ছিল তার প্রমাণ আগে না হলেও অন্তত ইং ১৪৯৫ সন থেকে 
পাঁওয়! যায়। অর্থাৎ প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন গ্রাম কলিকটতা!। 

স্থনীতিকুমারের শিল্য ড.সেন গুরুর এই ছুটি বন্তব্যকেই এক কলমের খোঁচায় 
নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন । ড. সেন লিখেছেন : পম্থনীতিবাবু ধরে নিয়েছিলেন 
নামটি [ “কলিকাতা+- বা. মি.) বাংলা শব্দে গড়া । আমার অনুমান নামটি 
আরবী (এবং ফারদীতে ব্যবহৃত ) শবে গড়া । (সুতরাং গুরু-শিষ্ আমর! 
ভিন্নবাদী হলেও বিবাদী নই |) আরবী শব “কলি? (911) মানে নির্বোধ” 
আর কত্ব। (৫8:0৮) মানে দন্ত, হত্যাকারী (বহুবচন )। তাহলে স্থান 
নামটির মানে হয়- বোকা বজ্জাতের আড্ড1 1” 

এ বিষয়ে আমার যা বলবার আছে তা পরে বলছি। এখানে শুধু এইটুকুই 
বলতে চাই যে, শিস্ত গুরুর মত সম্পূর্ণ খুন করেও কি করে বিবার্দী হন না 
তা আমার মতে! ক্ষুদ্র ব্াক্তির বুদ্ধির অগম্য । একজনের গালে চড় মেরেও যদি 
বলা যায় যে আমি তাঁর গালে চড় মারি নি, গালে একটা, মশা বসেছিল তাকে 
মারতে চেয়েছিলাম _ড. সেনের যুক্তি অনেকটা সেই রকমের। 

কলিকাতা গ্রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভ. সেন লিখেছেন : “্লঙডের রেকর্ডে 
স্কৃতানুটা ও গোবিন্দপুরের পর কলকাতার যে উল্লেখ সে কোন গ্রামের বাঁ 
অঞ্চলের নাম বলে নয়, পরগণার নাম বলে ।” তারপর লিখেছেন : “কলিকাতা 
পরগণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন জাগে, এ নামে কোথাও কোন বিশেষ 
মৌজা (বা গ্রাম ) ছিল বিনা” এবং সবশেষে লিখেছেন : “আশ! করি এটুকু 
সকলে স্বীকার করবেন যে কলিকাতা ( ক'লকাত1) নামে কোন মৌজা! (বা 
গ্রাম ) স্থতানুটী-গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল না।” 

আমি ড. সেনের এই ছুটি মূল বক্তব্যের প্রথমে আলোচনা ক'রে তিন্দি 
আনুষঙ্গিক অন্ঠান্ বিষয়ে যা বলেছেন তার আলোচন! পরে করব । 

আমি নিজে আরবি (ও ফারসি) অভিধান দেখেছি-_ কোথাও 00911 
মানে নির্বোধ আর 0৪৮৮০ মানে দস্থ্য বা হত্যাকারী পাই নি। তাছাড়া, ভালে! 
আরবি জানেন এমন পাঁচজন মৌলবি সাহেবকেও জিজ্ঞাসা করেছি। তাদের 
মধ্যে কলকাতা মাদ্রাসার মাননীয় অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি 
ও ফারসি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকও আছেন । তীর! সকলেই ভালে! ক”রে 
আরবি অভিধান দেখে বলেছেন, এ ছুটি শব্দের যে মানে ড. সেন করেছেন সে 
মানে কোনো অভিধানে পাঁওয়! যায় না এবং তাঁর নিজেরাও জানেন ন!। 
শেষোক্ত ছু'জন লিখে জানিয়েছেন : “0817 1062195 পুতে (20100 006 


10102 039], 15০12 16 19 9000 )১ 71016698116, £1191774, 


৩১৮ কলিকাতা-দপণ 


ড8170191)) €10955১ 018101)69 2. ০080115 0: 0. 51561 60 ০0011172917 
5899615,» 5001) ৪৪ 0065১ 1556055 ৪৮০. 1” এই থেকে বাংলায় ধাতুপান্র 
“কলাই করা এসেছে । 0811 হিন্দিতে হয়েছে 7911 | তার একটাই মানে- 
কলিচুন, কলি ফেরানো । আর 085 শব্ধ নেই, আছে 0৪0 মানে বাংলায় 
কাটা” ইংরেজিতে 00 ০৪৮ । 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, (3211 (326-র ডঃ সেন যে বোক1 বজ্জাতের 
"আড্ডা, মানে করেছেন সে মানে কোনো রকষেই হয় না। তাছাড়া, ড. নেনের 
'ঝুৎপত্তি অনুসারে শব্ধ ছুটির মানে তো বোকা দস্থ্য বা হত্যাকারী হয়, বোকা! 
বজ্জাত হয় না। বজ্জাত ফারসি শব্ধ, মানে-যার খারাপ ব! নীচকুলে জন্ম (বদ্‌+- 
জাদ )। বাংলায় কিন্তু বজ্জাতের মানে “বদমাস” বা “পারক্ভি। দস্থ্য বা হত্যা- 
কারীকে মাত্র বজ্জাত বললে কিছুই বল! হয় না। ডাকাত বা খুনে, বজ্জাতের 
অনেকগুণ বাড়া । তাছাড়া, ডাকাতি বা খুন করা যাদের পেশ! তারা বোক৷ 
'হুয় না, খুব চালাক-চতুর হয় । নয়তো! ডাকাতি ব! খুনখারাবি করতে পারে 
না। বোক] লোক রাগের মাথায় হঠাৎ কাউকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্ত 
তাকে 'খুনে' বলা যায় না ।€পশাদার খুনেকেই “খুনে” বলে 1 

কলকাতা নামে এক পরগন! ছিল নিশ্চয়ই । কেউ তা রী করতে পারে 
না। আমি নিঙ্জেই স্থুনীতিবাবুর প্রবন্ধের সমালোচনায় [প্রথম অধ্যায়ে] সে কথা 
বলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে “কলকাতা” নামে গ্রাম ছিল না বা স্ৃতান্থুটি 
ও গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল না । 

একথা সকলেই জানে যে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮ খ্ীষ্টাবে সার 
চৌধুরী বংশের কয়েকজন জমিদারের কাছ থেকে কলকাতা, স্ৃতানুটি ও 
গোবিন্দপুর- এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনেছিল। এই কেনার 
অনুমতি দিয়েছিলেন সুবেদার আজিম-উন্-সাম ইংরেজদের কাছ থেকে ১৬ 
হাজার টাকা সেলামি বা নজরানা নিয়ে। আর যে সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারের 
বিক্রি করেছিলেন, তারা পেয়েছিলেন মূল্যন্বরূপ মাত্র ১৩০০ টাক] । 

ফারসি ভাষায় লিখিত মূল বিক্রয়ের দ্লিলটি ( বয়নাম1। ) আছে ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামে | তাতে কাজির সিলমোহর আছে, জমিদারদের স্বাক্ষর আছে। 
বিক্রয়ের তারিখ হিজরি সন ১১১০-এর প্রথম জামাদি মাসের ১৫ তারিখ- 
ইংরেজি ১০ নভেম্বর, ১৬৯৮ (পুরনো! স্টাইল )। এই দলিলটির নম্বর হচ্ছে_ 
৩৯, যে অতিরিক্ত পা গুলিপিতে আছে তার নম্বর হচ্ছে_ ২৪০৩৯] এই দলিলটি 
ফারসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অন্ুবাদ করেছেন মি. ডব্লিউ আরভিন, আই. 
সি. এস. ( অবসরপ্রাপ্ত )। দলিলটি নেহাঁৎ ছোট নয়। আমি নিচে মাত্র 
প্রাসঙ্গিক অংশ তা থেকে উদ্ধীত করলাম : ৃ 

৬৬৫ 51502155156 00 [5190১0০0121117 001: 1)81095 800. 029০6183 


কলকাতা গোড়ায় কলকাতায়ছিলকি? ৩১৯ 


৭ ড12.) 01701811086) 5017. 01 38. 70205 62 502 01 1২9.£100 3 
9100 [২200 (017200) 006 501 01 3105901891১ 901 01 ]9£8.015 3 
2100. ২.8) 3199 091, 0106 5012 0৫ ২৪0, [05০৯ 9010 01 11521) ) ৪90. 
[190১ 05 902 0৫6 [91552) 0182 901 06 (০০1 7 20. 
14001001721 91551) 60০ 5010. 06 08081:0, 00০ 300. 0৫.-,2৬০ড 
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70095925590. 05 03৩ 20০, ৪0০. 


উল্লিখিত মনোহর ডাট সম্ভবত মনোহর দেও | রামভদর-রামভদ্র | গন্ধর্বের 
পর যে কতকগুলি ফুটকি আছে তার মানে প্র (৫1600 ), অর্থাৎ গৌরী | ডিহি 
মানে বসতি (বন্তি) বা গ্রাম । দ্রষ্টব্য ; প্রথমেই আছে কলকাতার নাম, তারপর 
স্ৃতালুটি, তারপর গোবিন্দপুর । 


এই তিনটি গ্রামের খাজন1 দিতে হতো এইরকম : 


(গ্রাম) (টাক1-আনা-পাই ) 
ডিহি কলকাতা ৪৬৮--৯-- ৯ 
স্থৃতালুটি ৫০১--১৫-- ৬ 


গোৌবন্দপুর (পরগনা পাইকান ) ১২৩-১৫- , 
গোবিন্দপুর (পরগনা কলিব তি) ) ১০০- ৫--১১ 
তিন মৌজ্জার |মোট ১১৯৪-১৪- € 


-হ্বতালুটি মৌজার খাঞ্জনা সবচেয়ে বেশি ছিল। তারপরেই ছিল ডিহি 
কলকাতার |, 
এ তিন গ্রামের আয়তন ছিল এইরকখ 


স্থতালুটি ১৬৯২ বিঘা 
গোবিন্দপুর ১১৭৮ ১, 
ডিহি কলকাতা ২২০৬ » 


মোট ৫০৭৬ বিঘা 
( ১৬৯২ একর ) 


৩২৩ কলিকাতা-দপণ 


নুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা নামে গ্রাম শুধু যে ছিল তাই নয়, ্তালুটি 
ও গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল এবং আয়তনে সবচেয়ে বড় ছিল। দেয় খাজনার৷ 
দিক থেকে এর স্থান ছিল দ্বিতীয় । 

কলকাতা গ্রামের অস্তিত্ব দেখালাম ১৬৯৮ সনের তিনটি গ্রাম বিক্রির দলিল, 
থেকে । কিন্তু এই দলিলের ১০ বছর আগে ১৬৮৮ সনেও কলকাতা গ্রামের 
অস্তিত্বের প্রমাণ আছে সেই “হবসন-জবসন” গ্রস্থেই _যাঁর ওপর ড. সেন খুব 
বেশি নির্ভর করেছেন। এ গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় 08109005 শব্দের নিচে একটি- 
উদ্ধৃতি দেওয়া! আছে । সেটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি : 

[ 1688. - 5০০ হ055916 ৪০০0029081)520 10) 0806. [780009০15 

৪150 06 120 5০0101615 চ০ ০21:550 10100 12702 21010911560 

2170 200900 06০ 200) 96190610002] 20:10 96 08100100. - 

£54299১ 19271957790. 9০9০, 11 1 ] 

এই প্রবন্ধ লেখার সময় ড. সেন হবসন-জবসন-এ 01800 065 ও 
7৫390670076 সম্বন্ধে যা লেখা আছে খুঁটিয়ে পড়েছেন । আর যখন কলকাতা 
সম্বন্ধে লিখেছেন তখন 0৪15000 সম্বন্ধে যা লেখা আছে এ বইয়ে তা নিশ্চয়ই 
সবার আগে ও মন দিয়ে পড়েছেন । তাহলে হেজেস. ডায়েরির উপরে উদ্ধৃত 
অংশটি ড. সেনের শ্ঠেনদৃষ্টি এড়িয়ে যাবে- এটা কি সম্ভব? যদি এড়িয়ে গিয়ে 
না! থাকে তাহলে তিনি তার প্রবন্ধে এর উল্লেখ করলেন না কেন? তার থিওরির 
বিরুদ্ধে যায় বলে? ব্যাপারট কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। 

উপরের ছু+ট প্রমাণের পর ড. সেনের বক্তব্য যে কলকাতা নামে কোনো 
গ্রাম ছিল ন1--ত একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে । 

তা সত্বেও দেখা যাক, তিনি কতরকমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন 
যে কলকাত নামে গ্রাম ছিল না, মাত্র এক পরগন। ছিল । তিনি লিখেছেন : 
“মৌজার (ব গ্রামের) নাম ধরেই যে পরগণার নাম হয় এমন কথা নেই। 
হাবেলী' নামে পরগণা আছে বর্ধমান জেলায় একাধিক | কিন্ধক ও নামে কোন 
গ্রাম নেই । অথব! থাকবার কোন প্রমাণ নেই | “গোপতভূম” “সেনভূম” পরগণার 
নাম, কিন্ত ও কোন বিশেষ মৌজার ( বা গ্রামের ) নাম নয়।” 

“মৌজার (বা গ্রামের) নাম ধরেই যে পরগনার নাম হয় এমন কথা নেই” - 
ড. সেনের এই উক্তির জবাবে বলতে চাই যে মৌঙ্জার নাম ধরে পরগনার (বা 
উপ্টোটা, পরগনার নাম ধরে মৌজার ) নাম হয় নাবা হতে পারে না, এমন 
কথাও নেই। বর্ধমান জেলায় “হাবেলী” পরগনায় “হাঁবেলী* নামে গ্রাম না 
থাকতে পারে, কিন্ত ২৪ পরগনা জেলায় “হাবেলী সহর, আছে, যা থেকে 
“হালিসহর, গ্রামের নাম হয়েছে । সেইরকম মোমিনসাহী ব। ময়মনসিং পরগনায় 
ময়মনসিংগ্রাম বা শহর আছে,নদীয়া পরগনায় নদীয়া! নামে গ্রাম বা শহর আছে-- 


কলকাতা গোড়ায়ক'লকাতায়ছিলকি? ৩২১ 


যাঁকে আমরা সাধুভাষায় নবদ্বীপ বলে থাকি । ২৪ পরগন! জেলায় বারিদহাট 
পরগনায় বারিদহাটি (লোকের মুখে বিকৃত হয়ে “বরিকহাটি' হয়েছে) গ্রাম 
আছে, মুড়াগাছ। পরগনায় মুড়াগাছা গ্রাম আছে, আনোয়ারপুব বা আনারপুর 
পরগণায় আনারপুর গ্রাম আছে-ষে গ্রামের তামাক এককালে খুব বিখ্যাত 
ছিল। পরগনাও আছে, গ্রামও আছে একই নাষে_এর ভূরি ভূরি দৃষ্াস্ত 
দেওয়া যায়| প্রকৃতপক্ষে থাকাটাই নিয়ম, ন1 থাকাটাই ব্যতিক্রম | 

ডঃ সেন লিখেছেন : “১৭০ণ্ত্ীষ্টান্বের ৮ই জুনের আগে কোন দলিলে হস্ত" 
লিখিত অথব| ছাপা- কলিকাতা ( ক'লকাতা ) এই মৌঙ্জ বা গ্রাম নামটি এই 
প্রসঙ্গে ৩টি গ্রাম খরিদ প্রসঙ্গে রা. মি. |] কেন পাই না?” প্রশ্নট মিথ্যা । 
ইং ১৯০১ সনের কলকাতার আদমন্থমারির ভিত্তিতে পরলোকগত এ. কে. রায় 
( অতুলকৃষ্ণ রায় ) 4 ১%০/£ 1149০) ০7 ০2/4£/%% লিখে প্রকাশ করেন 
১৯০২ সনে । তাতে কলকাতা গ্রাম বিক্রি বা খরিদের বিবরণ দেওয়া অছে-- 
যা থেকে আমি আগে খানিকটা উদ্ধতি দিয়েছি । যদ্দি ড. সেন সে খবর না 
রাখেন বা নাজানেন তো দোষ তারই । এ বই পড়লেই জানতে পারতেন, 
কলকাতা] গ্রাম ছিল কিনা । 

আবার লিখেছেন : “ইংরেক্স কোম্পানির বিলেতে লেখা চিঠিপত্র থেকে জানা 
যায় যে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ পর্যন্ত তাদের কলকাতার কার্ধালয় ছিল 
0105098৮6০৩-তে । এর মাস আড়াইয়েক পরে ৮ই জুন থেকে ইংরেজ 
কোম্পানির কার্যালয়ের ঠিকানা (010600866০-র পরিবর্তে হচ্ছে 0৪]- 
০71002-য় |৮ 

এটি একেবারেই ভূল । ২৭শে মার্চ পর্যন্ত তাঁদের কার্যালয় 0065006656- 
তে থাকে নি, আর তারপর ৮ই জুন থেকে কলকাতায় উঠে যায় নি। জোব 
ঢার্নকের মৃত্যুর পর থেকে তো নিশ্চয়ইঃএমনকি তার আগে থেকেও হতে পারে- 
ইংরেজ কোম্পানির কার্ধাপয় ছিল কলকাতাতেই | কিন্তু ১৭০০ শ্রীস্টাব্দের ৮ই 
জুনের আগে পর্যন্ত চিঠির মাথায় লেখা হতো “মুতান্নুটি” ॥ তার কারণ কোম্পানির 
বিলেতের কর্তারা “স্থ তানুটি” নামের সঙ্গেই ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। জোব 
চার্নক যে তিনবার কলকাতায় এসেছেন সেই তিনবারই তিনি স্থতানুটিতে 
ছিলেন । সুতানুটি থেকেই তার চিঠিপত্র বিলেতে লিখতেন । তাছাড়া১৭০০সনের 
আগে “্বতাটি' নাম বন্ধ ক'রে “কলকাতা” লেখার তেমন কোনো! জোর কারণ 
ঘটে নি। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইং ১৬৯৭ সনের জানুয়ারি মাসে মাত্র 
একটি করেল্ল1 বানাবার গোড়াপত্তন হয়েছে, অর্থাৎ মাত্র খানিকটা জায়গা! মাটির 
পাচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং তার উত্তর-পূর্ব কোণে মাত্র একটি বুরুজ 
(0256102) তৈরি করা হয়েছে । আর বিদ্রোহীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা! 
করবার জন্য এই কেল্লার গোড়াপত্তন করা! হয়েছে যে জমির উপর, সে জমিও 


২১ 


৩২২ কলিকাতা-দর্পণ 


ইংরেজদের নিজেদের নয়। পরের বছর ১এই নভেম্বর সবে কলকাতা। কেন! হল 
সাবর্ণ চৌধুরাদের কাছ থেকে । তার পরের বছর ( ১৬৯৯ সনে ) ২০শে ডিসেম্বর 
তারিখে বাংলা মুলুক মাদ্রাঞ্জের অধীনতা-পাশ ছিন্ন ক'রে নিজেই এক স্বতন্ত্র 
প্রেসিডেন্সি হয়ে দাড়াল। আর ১৭০০ সনের ৮ই আগস্ট অসম্পূর্ণ কেল্লার নাম 
রাখা হল ফে:টট উইপিয়'ম, তৎকাপীন ইংল্য'গ্ডের রাজার নাম অনুসারে । তাই 
শেষ দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় থেকেই চিঠিপত্রের মাথায় “কলকাতা” নাম লেখ! 
গুরু হল। তাঁর আগে “কলকাতা” নাম ব্যবহার করাটা কোম্পানির পক্ষে 
সমীচীন হতো না । 

ড. সেন পাদার লেব 35123450115 7107 01115916150 1২20014ও ০ 
00021775017 (704 57/171710%) 701 176 9০015 171/8-67 থেকে 
১৭৫৩ গ্রীস্টপন্দের এক উদ্ধৃতি দিয়েছেন । তাতে বণনা হয়েছে, হুগপির ফৌব্রদার 
এ সনের জানুয়ারি থেকে ৪ মাসের খাজনা চেয়েছেন এই ক”টি গ্রামের_ 


[5,. 2, 7১, 
9০০96৪19968) 081০0053250 0 
(30511501001) 71021 70 09 0 


05177010019 081005 3১390 


ভারপর ড. দেন “গোবিন্দপুর,পাঁইকার? নিয়ে খুই খানিকটা পণ্তিতস্থলভ গবেষণা 
করেছেন । তিনি লিখেছেন : “এখন বিচার্য হচ্ছে- গোবিন্দপুর 7১1০8-এর মানে 
কী? শব্দটি বাংল! নয়, ইংরেক্জীও নয় । সুতরাং মনে হয় ফারপী। ফারসীতে 
«পই, পয়” শব্দের মানে হলো পিছন, পশ্চাদূভাগ | “পই ( পয় ) করদন্ঠ মানে হল 
পিছনে ফেলে রাখা, পিছনে গীথা (00 13105001706 )1 এর থেকে 71081 
শব্দটর মানে হয় পিছনের স্থান | অর্থাৎ 30%1790900] [1০21 যানে গেবিন্দ" 
পুরের পিছনে সংলগ্ন চক বা মৌঙ্জা। [ হয়তো বা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত 
পাইকন্তা মানে বাইরের লোককে পান্টরা! দেওয়া জমি (180 156 0০ 1707- 
£6510606 05221705 ) শব্দটির অন্গরূপ ছিল। 7» 

হুগলির ফৌজদ্বার ১৭৫৩ সনে যে ক'টি গ্রামের খাঁজন! দাবি করেছেন তার 
মধ্যে প্রথমেই আছে - 99০96৪1996৪, 09107180691 এখানে যে কলকাতা আছে 
তা পরগনা না গ্রাম? ড. সেন মনে করেন পরগনা» আমি মনে করি গ্রাম। 
কেননা, এই গ্রাম ক টিরমূল বিক্রয়-দলিলে লেখা আছে-ডিহি কলকাতা ও 
সুতালুটি, দু'টি গ্রামই পরগনা! আমিরাবাদে, কলকাতায় নয়। অন্তত, সুতালুটি 
যে কলকাতা পরগনার মধ্যে নয় তা নি'সন্দেহ। তাই ছুই বসতিপূর্ণ গ্রামের 
কাছ থেকে খাঙ্জনা চাওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি-৩২৫ টাকা । আর এ 
দলিলেই দেখেছি গোবিন্দপুর গ্রামের একটা অংশ কলকাতা! পরগনায় । এখানে 
ঠিক তাই লেখা হয়েছে । এই অংশের থাজন! মাত্র ৩৩ টাকা। আর গোবিন্দপুর 


কলকাতা গোড়ায় কলকাতায় ছিল কি? ৩২৩ 


গ্ামের আর একটি অংশের খাজন] মাত্র ৭০ টাকা । এই থেকে প্রসঙ্গত বোঝ! 
যায়, সমস্ত গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি কত কম ছিল। কিন্ত গোবিন্দপুরের যে 
অংশের খাক্না ৭০ টাক1, সেই গোবিন্দপুরের পাশে লেখা আছে-_ 21০21 
অর্থাৎ পাইকার পরগন] | এই “পাইক'র” শব্দট [নিয়ে ড. মেন কতরকমই ন। 
ধানাই-পানাই করেছেন । অর্থাৎ ড. সেন এই মামুলি কথাটা জানেন না যে 
“পাইকার+ বলে কোনে। পরগন] কম্মিনকালে বাংলাদেশে হিল না। এট ছাপার 
ভুল। পরগনাটির নাম “পাইকান+ । মুন বয়ন'ম] বা বিক্রয়-দরলিল দেখুন । ১৭১৭ 
সনে সম ফারুথশিয়ার ইংরেজ কোম্পানিকে যে ৩৮ট গ্রাম কেনার অন্মতি 
দিয়েহিলেন, সেগুণির বেশির ভাগ “প:ইকান” পরগনায় পড়ে। সুতরাং একটা 
ছেটি ছেলেও জানে যে পরগনাটির নাম “পাইকান,-পাইকার নয় । যে কথাটি 
সবাই জানে, ভাবতে আশ্র্ব লাগে ভ. সেনের মতো এতবড় এক পণ্ডিত তা 
জানেন না! 

ড. সেন লিখেছেন : “গোবিন্দপুব ও স্ুৃতানুটার মাঝখানে, অথবা গোবিন্দ- 
পুরের পাশে কলিকাতা (কলকাতা) বলে কোন স্থানেরই উল্লেখ নেই 
সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য কোন দলিলে ।৮ 

এটা যে ড. সেনের ভূল ধারণ1, আর দলিলের অস্তিত্ব না জানার ফলেই যে এই 
ভ্রান্ত ধারণার স্ৃষ্টি হয়েছে, সেকথা! আমি আগেই ছু”টি দলিল থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে প্রমাণ করেছি । 

উপরের প্র উক্তির পরেই ডভ. সেন লিখেছেন : “এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম 
স্থাপনের পরেও যখন কলিকাতা (কলকাতা) নাম কোম্পানির ঠিকানা 
হয়েছে তখনও পাইলটদে্ন চার্টে এই স্থানের নাম নেই। এ অনুল্লেখ 
বিন্ময়জনক | হবসন্-জবসনে (পৃ. ৪৮৩) ১৭১১ সালের 2%£151 72:1০ থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে স্পঈ বল! হয়েছে যে গঙ্গা ধারে খিদিরপুর (4267০590757 ) 
গোবিন্দপুরের (4০৬10 [৪0:০+) অবাবহিত ভাটিতে । এ অংশটি এখানে 
উদ্ধাত করি-*470801 1556০ 09001150171 70972(001100016)1২1 
0০71 60 ্ল্রাাাড বিড 70106 (9০7 01206020066 )১,-7০ 
[২16০ 17০10৬/ 30৬17] বি 041২178 (00ড110-00) 15 91)0981, 270 
7210৮ 62 91091 19 20. 12005 (17212600912 0100 (301: 95015 
০0. 07050 50200. 05০1 60 010০ 96809০910 91)015 22 752 
10 860921:0. 6111 500. 00102 00 211770950 ৮101 0০ 70106 007095166 
€0 7৮10০1০201১ 17000 00 1010661--570105020511515 611096 (0: 1711) 

» 65. 

: উদ্ধতি দেবার আগে যে গোবিন্দপুরের পরে বন্ধনীর মধ্যে 30] 
8০76 লিখেছেন, সেটি ভূলঃ হবে (00৬০ [ব&/2০:০)। আর উদ্ধতিটি 
তো ভূলে ভরা! । হবসন-জবসনে উদ্ধতিটি এইরকম আছে, পাঠক ছুঃটিকে 


৩২৪ কলিকাতা-দণ 


মিলিয়ে পড়বেন : 1711.-”-002া) 10650 1২001001176 07586 2০৪ 
(0017160016) 9315 00 00 0129 24849 201060565 07077 8৩ 
ব07:75)১...70০ 3165 0610৬ 0০9৫1 1421)016 ( 08051521967 ) 15 
9170921১810 16610%% 0)2 9102] 15 81 20053 01১21০10016 0010003061 
0101০) 5০৫ 00056 50170 01:00 (0০ 9081002:0-91)012, 800 
15০ 16 80080. 011] 5০০ 00106 00 ৪1080956 ভ্য10 0025 7016 
07009516560 80057-09859 046 130 10050], 176 77201551 
17106) 0, 65. 

মূল এবং ড. সেনের উদ্ধৃতি মিলিয়ে পড়লে দেখতে পাঁওয়! যাবে যে ভ. 
সেন হুবহু মূলকে উদ্ধৃত করেন নি। মূলের অনেক পরিবর্তন করেছেন। ছোট. 
খণটে। পরিবর্তনকে ধরছি না, বড়গুপিকেই ধরছি । তিনি 816-কে 815) 
করেছেন, 3০০: ]ব৪001:০-কে একবার ০০ 18595, আর একবার 
৫০৮০7: 739০:0০ করেছেন, 4০1:5-5০91:০-কে করেছেন 41006500121 
অবশ্ত মূলে ভুল আছে এই মনে ক'রে তান যদ্দি পরিবর্তনগুলি ক”রে থাকেন, 
তাহলে আপাদ] কথা । যদি তাই হয় তাহলে “গোবিন্বপুরকে “গাবিন্ব নগর, 
করলেন কেন ুক্তিতে? “গোবিন্দপুর কি ভুল, 'আর “গো বন্দ নগর'ই ঠিক? 

যেমন ত'র ইংরেজি উদ্ধা'ত, তেমনি তার বাংলা তর্জমা। 310০, পুরনে। 
বানান, এখনকার বানান- 4315100, মানে বাক | ড. সেন 23105কে ২1, 
ধরে অন্তবাদ করেছেন “ঠিক? শব্দ দিয়ে। তা নয় বোঝা! গেল। কিন্ত 
£59091+ শব্দের তগবদ “টান” শব্ধ দিয়ে করলেন কেন বোঝ! গেল না। 
চটানের মানে তো! অন্ত | “51509817 এর বাংলা গড়া” করলে কি দোষ হতো? 

এসব অবান্তর কথা বাদ দিয়ে আসল কথায় এখন ফিরে আসা যাক । 
15701651 1১10 থেকে উদ্ধৃতিটি ড. সেন দিয়েছেন এইটি প্রমাণ করবার জন্য 
বে দেখানে চিৎপুর, স্থৃতানুটি, গোবিন্দপুর ও থিদিরপুরের উল্লেখ আছে-- 
উল্লেখ নেই শুধু কলকাতার । স্থতরাং কলকাতা! গ্রাম ছিল না। কিন্তু 01100 
এর উদ্ধৃতি থেকে তা' প্রমাণ হয় না। ড. সেন খুব সম্ভবত লক্ষ করেন নি যে 
স্থতান্টির পরে ও গোবিন্দপুরের আগে 119 থেকে খানিকট অংশ ছেড়ে 
দেওয়। হয়েছে । ছেড়ে দেওয়া যে হয়েছে সেকথা কতকগুলি বিন্দু বা ফুটকি 
বসিয়ে বোঝানে! হয়েছে । খানিকট জায়গা বাদ দেওয়া হয়েছে এটা বোঝাবার 
এই হচ্ছে সনাতন রীতি । এই বাদ দেওয়া অংশেই “কলকাতা”র উল্লেখ ছিল। 
এই বাদট। ইচ্ছে করেই দেওয়া! হয়েছে। 

কেন বাদ দেওয়া! হযেছে এখন দেখা যাক । 21527497249 থেকে এ 
উদ্ধতিটি দেওয়া হয়েছে "খিপ্দিরপুর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে। লিখেছেন হেনরি, 
ইউল--হবসন্-জবসনের দু'জন সম্পাদকের বা সংকলকের অন্যতম । ড. ইউলের 
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স্বামনে ও ড. সেনের সামনে সমস্যা এক নয় । ড* সেনের সমস্যা গ্রাম কলকাতার 
অস্তিত্ব নিয়ে । ড. ইউলের সমস্যা কলকাতা নিয়ে নয়। আমর! সকলেই যেমন 
জানি, তিনিও জানেন যে কলকাতা আছে । তীর সমস্যা খিদিরপুর নিয়ে। ভ. 
ইউল্র নিজেই বলছেন যে খিদ্দিরপুরে গভর্নমেন্ট ডকইয়ার্ড আছে। ১৮শ 
শতাব্দীতে এই ডকহয়ার্ড জেনারেল কিড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । ইম্পিরিয়াল 
গেজেটিয়ার বলছে যে এই জেনারেল “কিড”-এর নামেই এই স্থানের বা গ্রামের 
নাম হয়েছে “থিদ্রিরপুর | ড. হেনরি ইউল বলছেন, এইটিই হচ্ছে সাধারণের 
বিশ্বাস এবং তারও এই বিশ্বাস ছিল । কিন্তু সম্প্রতি 17815 7910 দেখে তার 
সেই বিশ্ব"স দূর হয়েছে । তিনি দেখতে পাচ্ছেন ১৭১১ সনেও, অর্থাৎ জেনারেল 
. কিড কর্তৃক গভর্নমেন্ট ডকইয়ার্ড স্থাপনের অনেক আগেই প্র জায়গার নাম ছিল 
“থিদিরপুর” | এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি খিদিরপুর নিবন্ধটি লিখেছেন, “কলকাতা, 
দেখাবার উদ্দেশ্টে নয়। ড. সেন লিখেছেন : “হবসন্জবদনে (পৃ ৪৮৩) 
১৭১১ জনের 712%51£57 728104 থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ম্প& বল! হয়েছে যে গঙ্গার 
ধারে খিদিরপুর গৌঁবিন্দপুরের অবাবহিত ভাটিতে |” 

ড. সেনের লেখা প্ডলে মনে হয় যেন তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন এই জেনে 
যে খিদিরপুর গোবিন্দপুরের ঠিক দক্ষিণে, আর এ কথাটা যেন নতুন কথা, অন্য 
কেউ জানত না । এতে খাশ্চর্য হবার কি আছে? কেনা জানে যে খিদিরপুর 
গোবিন্দপুরের দক্ষিণে? 

যাই শোক, ড. সেন এই সমস্ত উদ্ধাতি ও যুক্তিতর্কের উপসংহার টেনেছেন 
একটি পিলে-চমকানে! কথা বলে । তিনি লিখেছেন : “গোবিন্দপুরের সংলগ্ন এই 
81081 টিই এখনকার গড়ের মাঠে পরিণত হয়েছে |” 

গোবিন্দপুরের সংলগ্র নয়, ঠিক পরেই, মানে দক্ষিণে । “পাইলট” উত্তর থেকে 
দক্ষিণে যাচ্ছে । যাচ্ছে নদী দিয়ে । নদীতেই চড়া থাকে, ডাঁঙায় চড়া থাকে ন1। 
চড়ার পরে বৃণি- নদীতেই ঘুণি থাকে, ভাঙীয় থাকে না। গোবিন্দপুর আছে, 
গোবিন্দপুর নদীতে নয়, ভাঙায় । শুধু গড়ের মাঠট! নেই, তার ওপর দিয়ে নদী 
বয়ে যাচ্ছে । ১৭১১ সনেও গড়ের মাঠ নেই । তাহলে চড়াট। গড়ের মাঠ হল 
কি ১৭১১ সনের পরে? যদ্দি তাই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই অনেক পরে 
হয়েছে । কারণ একট! নদীর চড়াঁয় গড়ের মাঠের মতো! একট! তেপান্তর মাঠে 
পরিণত হতে অনেক সময় লাগবেই লা*** | তাহলে ইংরেক্জর৷ যখন কলকাতায় 
এসেছিল তখন তারা, কিংবা তাদেরও আগে শেঠ-বসাকরা, গড়ের মাঠ 
দেখে নি। কেননা, সে সময় গড়ের মাঠের ওপর দিয়ে গঙ্গানদী বইছে ! এই 
আজগুবি কথা তো কেউ কখনে। শোনে নি। সকলেই জানে যে গড়ের মাঠটাই 
হচ্ছে গোবিন্দপুর । এখনে] লোকে বলে “গড় গোবিন্দপুর | আর, গোবিন্দপুরের 
গড় বা কেল্ল! থেকেই মাঠের নাম হয়েছে গড়ের মাঠ । গোবিন্দপুর গ্রাম গোড়] 


৩২৬ কলিকাতা-দর্পণ 


থেকেই ছিল। ড. সেন কলকাতা! গ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু 
গোবিন্দপুর গ্রামের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। তাহলে মানতে হয়, তার 
মতে গোবিন্দপুর ছিল গড়ের মাঠে নয়, অন্কত্র । সে জায়গাটা কোথায়? তিনি 
স্পষ্ট করে কি গোবিন্দপুর কি স্থৃতাহুটি, কোনে! গ্রামেরই সীমা নির্দেশ করেন 
নি। সব গণ্ডগোলের মূল তো এইখানেই । প্রকারাস্তরে এবং অন্য প্রসঙ্গে 
বলেছেন : “গোবিন্দপুরে যে অব-্বাস্বভৃূমি যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ এখনকার মধ্য 
কলকাতা অংশে বাশতল] আর পটলডাঙার মতে] নামের আন্তত্ব। এই অঞ্চল 
প্রায় পড়ো ছিল বলেই অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ধনী বাঙালীর 
এইখানে জমি কিনে বডে? বড়ে। বাড়ি তুলে আর বাগানবাড়ি ফেঁদে বস্বাস শুরু 
করেছিলেন ।” 

তাহলে ভ. সেনের মতে মধ্য কলকাতার বাশতলা আর পটলডাডা অঞ্চলে 
গোবিন্দপুর ছিল । আর এই অঞ্চলট1 পোড়ো বা ফাকা ছিল--বসাত ছিল না। 
অথচ ঠিক এর পরেই উপ্টোকথা বলেছেন : পস্থত'নুটী বসতিময় গ্রাম ছিল, 
গোবিন্দপুরেও বসতি ছিল । গোবিন্দপুরের বসতি কিছু কিছু উঠিয়ে দিয়ে 
ইংরেজ কোম্পানি ছুর্ণ ও আপিস গড়েছিলেন।” এই ছুগ গড় গোবিন্দপুরের বা 
গড়ের মাঠের নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নয-ডিহি ব1 টাউন কলকাতার পুরনে! 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ | কেনন], “আপিস গড়েছিলেন” এই কথ! থেকে স্পট বোঝা 
যাচ্ছে যে তিনি ড্াালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলকে বোঝাচ্ছেন। তবে, কোম্পানি 
সেখানকার বসত কিছু কিছু উঠিয়ে দিয়ে ছুর্গ ও আপিস তৈরি করেছিলেন 
ড. সেনের এই উক্তি ভিত্তিহীন, 'জস্তত তার কোনো প্রমাণ নেই । যদি ড. 
সেনের উক্তি ছু”টির মধ্যে স্ববিরোধ ন] ধরা যায়, তাহলে বুঝতে হবে তিনি একই 
গোবিন্দপুর গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলকে -উত্তর ও দক্ষিণ_বোঝাচ্ছেন। উত্তর 
অঞ্চলে বসতি ছিল না, দক্ষিণ অঞ্চলে ছিল । কিন্ত তাহলে বুঝতে হবে তার 
গোবিন্দপুর গ্রামট1 পেল্লায় বড় গ্রাম ছিল । উত্তরে মধ্য কলকাত] থেকে দক্ষিণে 
ড্যালহাউসি স্কোয়ার পর্বস্ত ছিল এরা বস্তার । কিন্তু মধ্য কলকাতার বাশতলা 
অঞ্চল স্ুতানটি গ্রামের মধ্যে ছিল, আর পটলডাঁও1 অঞ্চল কলকাতা গ্রামের 
মধ্যে । কোনোটাই গোবিন্দপুরে ছিল না। 

বে হবসন-জবসন গ্রন্থকে ড. সেন মুলধন হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেই 
গ্রন্থেই তো৷ ২২১ পষ্ঠায় স্থতাহুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের অবস্থান নির্দেশ 
কর! আছে । লেখা আছে : “4১50০910108 00 1910: 1২8101) 9205 09, 
013962920 9০০010120 010 5106 0£ 01০ 01550170108 055 (07189 
1.5. 02 19010102107 700216651 ০0: 002 ০105, 08100029 500০0৭ 01) 7108 
15 170%7 0102 170100290 50000015198] 081: 5 2170 030৬1101001 0 
006 02636165165 06 1016 ভ/1111910.” (50905058]1 200 06০০ 
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£1:90151691 0:20016 016 0.০ 24 621:51017179195 101500100 09100609, 
1857, 0. 57 )। এই পৃষ্ঠাটি ড. সেন দেখেন নি তা নয়। তিনি দেখেছেন ও 
এঁ পৃষ্ঠা থেকে উন্ধ-তও দিয়েছেন । তবে ৩ট গ্রামের অবস্থান দেখেও চেপে 
গেছেন, কেনন! তা স্বীকার করলে তার থিওরির মূলোচ্ছেদ হয়। 
কলকাত1 কর্পোরেশনের 'পুরপ্রী” পত্রিকায় এ 

কর্পোরেশনের তৃন্পূর্ব পুরপ্রশাসক (/১৫10107508097 ) শ্রীশবপ্রপাদ সমান্ধার 
মশাই লিখেছেন : “অতীতের এ এলাকা [ গোবিন্দপুর গ্রাম- রা. মি. ] 
বর্তমানে হেস্টিংদ থেকে এসপ্রানেড | ঠিক উত্তরে, এসপ্লানেড থেকে বড়বাজার 
পর্যন্ত ছিল কলকাতা গ্রাম । বড়বাঙ্গার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত সুতানুটি |” 
সমাদ্দার মশাই অনেকদিন কলকাতা কর্পোরেশনের 4১৫17101900: ছিলেন 
এবং কলকাতা] সম্বন্ধে পড়াশোনা ও গবেষণাও করেছেন । তিনি সুতাহুটি, 
কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের যে উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করেছেন, 
আশা করি একথ| কেউ বলবেন না যে তিনি না! জেনেই করেছেন, এমন কি 
ড.সেনও না । সমাদ্দার মশ'ই তো কলকাতার উত্তরসীম! টেনেছেন কমসম ক'রে 
বড়বাক্জার পর্ণন্ত । কিন্তু বহুমত হচ্ছে যে এসপ্রানেড থেকে পুরনে। টাঁকশালের 
উত্তর-গ পর্যন্ত হচ্ছে কলকাতা । 

ইংরেব্ররা কলকাত৷ নিঙ্গের হাতে গড়েছে । তাদের মধ্যে অসংখ্য বড় বড় 
পণ্ডিত কলকাতার নাড়িনক্ষত্র তন্নতঙ্গ ক'রে অন্সন্ধান ও আলোচনা করেছেন । 
তাদের মধ্য থেকে ড. সেনকি এমন একজন লোকেরও নাম করতে পারেন 
যিনি বলেছেন-_কলকাত! নামে গ্রাম ছিল না, বা ইংরেজরা সে গ্রাম 
খরিদ করে নি। ইংরেজদের পরে এই শতাব্দীর গোঁড়া থেকে বহু বাঙালি 
ইতিহাসবিদ কলকাত] নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাদেরও কেউ 
ড. সেন যা বলেছেন তা বলেন নি সুতরাং গোড়াপত্তনের প্রায় ৩০০ বছর 
পরে কলকাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে সম্পূর্ণ নতুন কিছু তথ্য আবিষ্কার 
করবার স্থথোগ আদৌ নেই । সে চেষ্টা করতে গেলে পূর্ববর্তী গবেষকদের চবিত- 
চর্বণ করাঃ ব৷ ড. সেনের নিজের ভাষায় “উচ্ছিষ্ট ভোজন করা? ছাড়া আর কিছু 
হবে না। ড. সেন এই প্রবন্ধ লেখবার সময় নিজেও তে] তাই করেছেন । "৫1০ 
ও 73010911-এর 1719030।8.709৮307, ও পাদরী লঙের 99122880973 7707 
0717/%0/55/64 1২2০০125 না থাকলে ড. সেনকি তার এই প্রবন্ধ লিখতে 
পারতেন? ড. সেনের বোঝ উচিত ছিল যে ইংরেজ্ষেরই শিলনোড়া দিয়ে 
ইংরেজদেরই দীতভাঙা যাবে না । সেটা হবে অপচেষ্ট। মাত্র । 

ড. সেন লিখেছেন : “ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশে তিনখানি মৌজ! জমিদারী 
নেবার অগ্রমতি পেয়েছিলেন তখনকার সুবেদার আজিম্-উস-সানের কাছে 
১৬৯৮ গ্রীষ্টান্বে। তিনি তখন ছিলেন বর্ধমান শহরে-- শোভা সিং-রহিম খার 
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বিদ্রোহের সময়ে ।” 

“শোভ। সিং-রহিম খার বিদ্রোহের সময়ে” বলা একেবারেই ভূল । শোভা! সিং 
বিদ্রোহ করে ১৬৯৬ সনে, নিহত হয়ও এ সনে। রহিম খা তারপর কিছুদিন 
বিদ্রোহ চালিয়ে যায় । সেও নিহত হয় ১৬৯৭ সনে। বিদ্রোহের সময় বাংলার 
সুবেদার ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। তিনি ছিলেন যুদ্ধ-ভীরু অপদার্থ শাসনকর্তা । 
তাই তাকে সরিয়ে ওরঙ্গজেব তার নাতি আজিম-উস-সানকে বিদ্রোহ দমন 
করার জন্য বাংলাদেশে পাঠান । কিন্তু প্ররুতপক্ষে বিদ্রোহ দমন করেন ইব্রাহিম 
খার পুত্র জবরদস্ত খ। | তিনি ছিলেন পিতার বিপরীত প্রকৃতির বাক্তি। নামেও 
জবরদস্ত, কাজেও জবরদস্ত । রহিম খা নিহত হওয়ার ও বিদ্রোহ দমনের পর 
আজিম-উস-সান বর্ধধানে ছিলেন -বিদ্রোহের সময় নয়। 

ড. সেন লিখেছেন : “১৭০০ খ্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি গোবিন্দপুরে ইংরেজ 
কোম্পানি ছৃর্গ নির্মাণ করেছিল ।” 

ইংরেজ কোম্প'নি গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্মাণ করেন নি- করেছিলেন 
কলকাতায় । আর ১৭০০ খ্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি দুর্গনির্স'ণ হয় নি, ছুর্গনির্মাণ 
আরম্ভ হয় ১৬৯৭ গ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, আর শেষ হয ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে | 
নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল ২০ বছর। 

ড. সেন লিখেছেন : “আমাদের কলকাতার উজানে ও ভাটিতে দুটি 
কলকাত স্থানের উল্লেখ রয়েছে ভ্যান ডেন ব্রকের (৬৪0 61) 731000156 ) 
ম্যাপে (১৬৬০ হরীষ্টাব্ধে )। উজানে স্থানটির নাম দেওয়া! আছে 0011202, 
(অর্থাৎ “কলিকাতা?) | দ্বিতীয় নামটি আছে 0৪1০0 (অথাৎ কলকাতা”) । 
এর থেকে অন্তমান কর! ঘেতে পারে যে প্রথম স্থানটিই প্রাচীনতর । এটি 
নিমতেরই কাছাকাছি ।” 

অনুমান যা খুশি কর! যেতে পারে । এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধ! দিতে 
পারে না। প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছা 'অন্মান করবার। তবু অনুমান 
অনুমানই, প্রমাণ নয় । কথা হচ্ছে, অন্রমানের পেছনে সুক্তিসংগত কারণ থাকা 
চাই । তবেই সে মন্রমান গ্রাহ্থ ভতে পারে । “কালকাতা” প্রাচীনহর, কেননা 
তা নিমতের কাছাকাছি, এট] কি একটা যুক্তি হল? কে প্রাচীনতর, কে 
প্রাচীনতর নয়, এ তর্ক বা বিচার অবান্তর । মাসল কথা হচ্ছে “কলিকাতা” ও 
£কলকাতা”- এই ছই নামের রহস্ত কি? দু'টো নাম কি এক জায়গারই ? 
তাহলে তাদের 'অবস্থান ভিন্ন ও নামের বানানই বা আলাদ। হবে কেন? আর 
যদি ছু'টে। ভিন্ন জায়গা হয়, তাহলে “কলিকাতা” কি পরগনার নাম? মনে হয়, 
ড. সেন তাই মনে করেন । তাহলে “কলকাতা কার নাম? এটাও কি পরগনার 
লাম, না গ্রামের নাম? যদি পরগনার নাষ হয়, তাহলে পিথ্ান্ত হয় দুই পরগনা 
ছিল-এক “কলিকাতা, আর এক «কলকাতা; । ড. সেন কোথাও সেকথা 


ক'লকাত। গোড়ায় কলকাতায় ছিলকি? ৩২৯ 


বলেন নি। তাহলে «“কলকাতা+ কি গ্রামের নাম? ড. সেনের এই বিষয়টি 
'লোচন] করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা করেন নি। করেন নি এইজন্ 
যে, করলে তাকে নিজের মুখেই স্বীকার করতে হতো! “কলকাতা” গ্রামের নাম । 
আর, কলকাতা গ্রাম আছে ১৬৮৮ সন থেকে কেন-- ১৬৬০ সন থেকে । অন্ত 
কোনো! ব্যাখ্য। তিনি দিতে পারতেন না। তাই তিনি এ বিষয়টি স্রেফ ধামাচাপা 
দিয়ে গেছেন । 

ড. সেন ভ্যান ডেন ক্রকের ম্যাপের ওপর নির্ভর করেছেন । কিন্তু ভ্যান ডেন 
ক্রুকের ম্যাপ একেবারেই বাঞ্জে ম্যাপ, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত - 
বাংলাদেশের স্থান-নাম বিদেশীদের একেবারে অপরিচিত । ফলে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তারা নামগুলিকে বিকত ক'রে উচ্চারণ করে ও লেখে । যে ইংরেক্ররা 
আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশিদিন বাস করেছে তারাও একাজ করেছে, ০্কেথা! 
আমরা হাড়ে হাড়ে জানি । দ্বিতীয়ত -এই ম্যাপে স্থান-নামগ্ুলি ডাচ ভাষায় 
বানান কর! হয়েছে, যা আমাদের পক্ষে প্রায় অপাঠ্য । তৃতীয়ত-এই ম্যাপে 
কোনো 5০৪1০ বাবহার কর! হয় নি। স্থানগুলির অবস্থান আন্দাজমতো 
দেখানে। হয়েছে । এক স্থান থেকে আর এক স্থানের দূরত্ব বোঝবার কোনোই 
উপায় নেই। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিই : 0818572172» [70132101726] 
91701015407 (৫০: মানে গ্রাম এইটে বোঝা যায় ), 001::20507, 
9066191911, চ911)61)5 90156 ইত্যাদি কোন কোন জায়গা? একটি 
জায়গা আছে--02£]1। এটা বোধহয় হুগলি, কিন্ধ তার দক্ষিণে আছে 
739190০], এটা কি করে হয়? ব্যাণ্ডেল তো হুগলির উত্তরে । একটা 
জায়গায় নাম লেখা আছে [51911701.- এট! বোধহয় চাঁনক বা ব্যারাকপুর । 
তার দক্ষিণে ছু*টো জায়গা ছেড়ে দিয়ে আছে 732::275567 ) এটা কি 
বরানগর ? বরানগর ভাচেদের ছিল । স্থুতরাং ডাচ ম্যাপে বরানগর দেখানো 
হবে না, এটা হতেই পারে না। 13810217561 যদি বরানগর হয়, তার 
ক্ষিণে ছু"টে1 জায়গার পরেই বড় বড় করে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে 01917021- 
00011 এট] যে চন্দরনগর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বরানগরের 
দক্ষিণে চন্দরনগর হয় কি ক'রে? চন্দবরনগরের দক্ষিণেই একটা আছে 
[90107017680 (কি একটা গড় )। তার দক্ষিণে 0০9119০909, । আবার 
0011০908-র দক্ষিণে একটা জায়) [০০7 6 70419 1 তার দক্ষিণেই 
02100865 1 081০50-র দক্ষিণে একটা নদী বা ন'লা গঙ্গ। থেকে বেরিয়ে 
পূর্বধিকে চলে গেছে। প্রায় সকলেই অনুমান করেছেন এইটিই আদিগঙ্গ]। 
আর তার তীরে যে 091০00চ9 দেখানো হয়েছে সেটি আমাদের কালীঘাট এবং 
0911০76% হচ্ছে আমাদের কলকাতা । মোটকথা, এই অপদার্থ মাপের নজির 
সুল/হীন। এ থেকে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এ ম]াপকে পরিত্যাগ 
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করাই উচিত । 

ভ. সেন লিখেছেন : "ভ্যান ডেন ব্রকের ম্যাপে যেখানে 0০০9115০26৩ 
(-কিকাত। ) দেখানো আছে সেখানে একদা! 2০৪০5 ২০৪০৭ (অর্থাৎ 
বদমায়েসের ট'যাক ) বলে পরিচিত ছিল ।৮ 

প্রথমত-ভ্যান ডেন ক্রকের ম্যাপে 0011০8৮ দেখানো! নেই, 0০116- 
০৪00৪ দেখানো আছে। দ্বিতীয়ত-_ “সেখানে একদা 1২950195 [২০৪,০12 
বলে পরিচিত ছিল”--এট। কিরকম বাংলা হল? লেখা উচিত ছিল নাকি 
পযেখানট। একদা 7২০৪5 [২০৪০1 বলে পরিচিত ছিল”? ভাষার কথা ছেড়ে 
দিলেও ড. সেন যা লিখেছেন তা একেবারেই ভূল। হবসন্জবসনে 19563 
[২০০1) নেই, [6৮1]55 7২০৪০1। আছে । এর পরেই ড. সেন 7২০9£363 
[২1৮০1-এর কথ! লিখেছেন | ড. সেনের অবচেতন মনে ক্রমাগত চ২০৪০০ 
কথাটা ঘুরছিল বলেই তার কলম থেকে তার অজ্ঞাতে [০৬115 [২০৪০-এর 
জায়গায় চ২০9$৩8 [২০৪০) বেরিয়েছে । সেকথা যাক। হবসন্-জবসনে 
জায়গাটাকে [3০৮15 7২৪৪০) বলবার কারণও লেখা আছে । হবসন্-জবসনের 
৩০৮ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে তা নিচে উদ্ধত করছি : 

10511 [২৩5০18. 0. 0.001015 25 0106 010 1021006 0৫ ৪. 169.01) 018 

117০ 177099515 [২. ৪ 11006 ৪৮০৮৪ চ60]6 (20 20006 15 291199 

2৮০৮০ 00৪100167). 017) 6786 15901) 215 52৬০191 £10005 ০0: 

0৩৮815), 01 1001-050019125, 18101) 01902515 £9৮০ 00০ 109096, 
[)০5:21-কে অনায়াসেই 13০৮1] করা যায়। তাছাড়া হিন্দুদের দেব-্বিগ্রহ 
ক্রিশ্চানদের চোঁথে তো শয়তান হবেই । ভ্যান ডেন ক্রকের মাপে “কপিকাতা 
দেখানে] আছে, ভ. সেনের মতে নিমতের কাছে। আর 13651175 [২০৪০1 
হচ্ছে পলতারও উত্তরে- কলকাতা থেকে ১৫ মাইলের চেয়েও বেশি দুরে। 
ভাহলে [০৬115 [০৪০19 0০01150965 বা নিমতের কাছে কি ক'রে হয়? 

এর পরেই ড. সেন লিখেছেন: “ইংরেঙ্জ কোম্পানি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল 
যেখানে তার কাজেই 1২09£065 7২1৬০] ধরণের খাড়ি বা খাল ছিল । 

“শিয়ালদহ(ক'লকাতার বাঁশ উচ্চারণে"শ্যাল্দ1+, _ শ্যাওলা দ'থেকে,শিয়াল দ"” 
থেকে নয়-) এই অঞ্চল এবং ভ্রীক রো (0০615 [২০৬ ) এই রাস্তা নামটি 
অতীত দিনের সেই 7২09£65 [২1৬০7-এর স্মৃতির জের টেনে এসেছে ।” 

ওপরের উদ্ধতিতে ছ'টো ভুল আছে। প্রথম--“কাছেই” ছাপ! হয়েছে 
“কাজেই”, দ্বিতীয় [০৪০০৪ স্থলে [09£9865 হয়েছে। 

ভ. সেন বলেছেন, শিয়ালদহ ব! শ্তালদ। ঠ্যাওল! দ'থেকে হয়েছে - শিয়াল ছ' 
থেকে নয় । প্রশ্ন হচ্ছে, কথাটা শেয়াল না শ্াওলা? ড. সেন বলেন শ্যাওলা, 
আমি বলি শেয়াল । এখানে যে দহ” শব আছে তা আমাদের অতি ম্থপরিচিত 


ক”লকাতা গোড়ায় কলকাতায় ছিল কি? ৩৩১ 


“দহূ* শব্দ নয়_যার অভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'অতলম্পর্শ স্থান+,“অগাধ জল”, গভীর 
গর্ত', “আবর্ত ব! ঘুণিজল” এবং যাঁর উদ্দাহরণ হচ্ছে--“কালীদহ', “দ"য়ে মজা' 
ইত্যাদি । এটি ফারসি 101) বা 70০1শব্দ থেকে হয়েছে, যার মানে হচ্ছে গ্রাম, 
উচু বাস্তজমি বা ভাঙা । এই [01 শব্দ থেকে হয়েছে “ডিছি', যেমন “ডি 
কলিকাতা”, “ডিহি শ্রীরামপুর', ণডিহি এপ্টালি” । আর 1061) শব্ধ থেকে হয়েছে 
€দেহাত”-_যার এক মানে পাড়ার্গা (ইংরেজিতে ০০আামাডে ) এবং অন্য মানে 
“একাধিক গ্রাম” ( বহুবচন )। “ডিহি” শব্দেরও আর একটি মানে আছে- 
“অনেকগুলি গ্রাম", ব্নেন “ডিহি পঞ্চানন গ্রাম”, ণডিহিদার, | 
এখন শিয়ালদরহ” বা শিয়ালদা'য় আসা যাক। ফারসি ভাষায় বুৎপক্গ 
মুদলমানেরা বলেন 91)051)0] [০]. থেকে বাংলায় শিয়ালদহ হয়েছে। ফারসি 
ভাষায় 91,০51)1 মানে শৃগাঁল বা শেয়াল, আর 11) মানে গ্রাম । তাহলে 
91)0£1)01] 1০1)" মানে দ্রাড়ায় “শেয়ালডাঙা”-যেখানে শেয়ালরা বাস 
করে। কথায় বলে “বন দেশে শেয়ান রা” | “দহ? শব্ধ সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে 
দু” বা 'দা”। পূর্ববঙ্গবাপীরা! বলেন “শিয়ালদ+, পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বলেন 
শিয়ালদা', বেষন তার! “খড়দহ'কে বলেন “খড়”, “ক্রদহ'কে বলেন “চাকদা”, 
এড়িয়াদহকে বলেন “এন্েদো? | 
এবার ড. সেনের উল্লিখিত [০50৩5 7২1%০[-এর ব্যাপারটা কি দেখা যাক । 
ড. সেন তার প্রবন্ধের "ম পীদটাকায় লিখেছেন : “হবসন্-ক্ববসনে এই প্রসঙ্গ 
[ অর্থাৎ 7০53০+5 1 প্রলঙ্গ _ রা, মি.] ডরষ্টব্য 1৮ ড. সেনের নির্দেশ মেনে 
দেখা যাক হবসন্-জবসনে এ সম্গন্ধেকি লেখা আছে । লেখাট1 বড়। কাটছাট 
করবার উপায় নেই। স্ুত্শং বাধ্য হয়েই আমাকে পুরোটাই উদ্ধত করতে 
হচ্ছে। ত্র গ্রন্থের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে : 
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উপরের উদ্ধাতি থেকে দেখ! যাচ্ছে যে 1[২9£19+5 17২1০ এই নাম হয়েছে 

ফিরিঙ্দি ( পোতু গঙ্গ ) ও মগ জলদন্্াদের ধাটি এই নদীতে ছিল বলে। একজন 
ইংরেঙ্জ পাইণট স্থন্দরবনের একেবারে দক্ষিণে সাগরদ্বীপের পূর্বে ০1.915761 
০15০1 (বার দেশী নাধ বড়তল। নদী ) তাকেই 7২950০5 [২1০ বলেছেন । 
কিন্তু ইউল সাহেব এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি । তিনি অনেকের লেখা ও 
চার্ট ইত্যাদি মিপিয়ে দেখে ও সবকিছু বিবেচন1] ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন 
যে ডায়ঘণ্ড হারবারের ঠিক দক্ষিণে চিংড়িখালি নামে যে খাল পুরদিক থেকে 
এসে গর্দানদ্রীতে পড়েছে ও যার ধারে হটুগঞ্জ নামে একটি গ্রাম অংছে, সেই 
চিংডিখালিই [২930০75 ব]1 1২01002১1২৮] | ডায়মণ্ড হারবারের ৬ মাইল 
দক্ষিণে কুলপি খালের কথাও তিনি ভেবেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও বাদ 
দিয়েছেন । 

কিন্তু ডঃ সেন বলছেন, এই [২০৪৩৪ [২1০] ছিল কলকাতার পুরনো ছুর্গ 
বেখানে ছিল তর কাছে এবং ক্রীক রো ত'র স্বৃত আজও রক্ষা করছে। 
কলকা 5] সঙ্গদ্ধে ধাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে "তারা জানেন যে টাদপাল ঘাটের 
একটু উওর থেকে এক খাল (০৩০1 বা ০201 ) গঙ্গা থেকে বেরিয়ে পরবতী- 
কালের হেগ্টিংস ঝ্রিটের মধ্য দিয়ে পূর্ণমুখে গিয়ে ওয়েপিংটন স্কোয়র, ব্রীক রো, 
লোয়ার সাকু লার রোড পার হয়ে 0979] ১0০৩০ ( এই ০89] ও প্র ০০1 
বা খাণকে বোঝ'চ্ছে ) দিদি গিয়ে বেলেঘাটায়, এবং বেসেঘাট1 থেকে ধাপায় 
পড়ত । বর্তমান বেলেঘাটা থাল সেই প্রাচীন খালেরই অংশ মাত্র। এই থালের 
কলকাতার দিকটা সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে "গছে। ধাপা থেকে এই খাল আরো পূর্বে 
যেত। কিন্তু খুব সম্প্রতি খালের সে অংশও ভরাট ক'রে ফেলা হয়েছে । কোথায় 
ডায়মণ্ড হারুবারের দক্ষিণে [২০980০25 [1৮০১ আর কোথায় বেলেঘাটার ধাপার 
খাল ! এরই নাম গবেষণা ! চমৎকার !! 

আমি ভেবে পাইনে কী সাহসে ড. সেন হবসন্-জবসনে চ২০960118 [২1০1 
প্রসঙ্গ দেখতে বললেন । তার কি একবারও একথা মনে হয় নি যে, যে-কেউ এ 
লেখাটি পড়বে সেই ধরে ফেলবে যে ৩াতে যা লেখা আছে তা ড. সেনের 
ধারণাকে মোটেই সমর্থন করে না, বরং ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে ! 

ড. সেনের সমস্ত লেখাটির মধ্যে কোথাও বাস্তব বা সতোর লেশমাত্র নেই। 
আছে শুধু উত্তট, উদ্দাম, উদ্ভ্রান্ত কল্পনা, আর নতুন কিছু বলে লোককে তাক 
লাগাবার_ চমকে দেবার চেষ্ট1। 

আশি বছর বয়সের মুখে একট নতুন-কিছু করতে গিয়ে ড. সেন তার 


৬৩৩৪ কলিকাতা-দর্পণ 


পাণ্ডিত্যের খ্াতিকে নষ্ট করেছেন এবং নিজেকে সকলের কাছে হাস্যাম্প্ 
করেছেন । 


গোলদীঘি ও হেদো 


১৯২৫ সনের ১৮ অক্টোবর কলকাতার কলেজ স্কোয়'রের নাম বদলে 
বিদ্ভাপাগব-উগ্ভান র'থা হয় । দেই উপলক্ষে কলেকর স্কোয়ারে একট প্রকাশ্য সভা 
হয় | সেই সভাব উদ্বোধন করেন ড. স্থুতমার সেন। উদ্বোধনী বন্তৃহায় তিনি 
বণেন যে কলেজ স্কোার নামট অর্বাচীন। এর প্রচীন নাম 'গোল্ধাখি। 
তিনি বলেন, দীবিট1 গোল হিল বলে এব গো'লদীঘি নাম হয নি। এই দ্রীঘিতে 
গোলপাত জনমত বলে দীবির এ নাম হয়েছে। “হেদো। সম্বন্ধে এ রকমকি 
একট] উক্তি করেন, যা "মাম ঠিক ধরতে পাবি নি, কিন্কু বা আমার ভ্রান্ত বলে 
মনে হয়েছে । 

কিন্ত সংশয়ের অবদান হল অতি সম্প্রতি প্রকাশিত শারদীয় যুগান্তর (১৩৮৭) 
পত্রিকায় তার রচনা “বহুবিচিত্র/-তে তার বক্তব্যের মুদ্রিত রূপ দেখে। ড. 
সেন লিখেছেন : 

গোলদীধির “গোল” অংশটি বিশেষণ নয়, বিশেষ্ত | গোল? হল হোগলার মতো 

একরকম 'আ'গাছা, হোগলার নামান্তরও হতে পারে । এই পুকুরের ধারে 

“গোল” আগাছার জঙ্গল ছিল |". 

“ছেদে|” কথাটির মানে মন্দাপুকুর | বর্থমান জেলায় কোন কোন গ্রামে এই 

নামে পুকুর ও দীঘি আছে। 
ধাই হোক, এ বিবয়ে অধিক বাগবিস্তার না ক'রে সংক্ষেপে সতা উদ্বাটনের 
চেষ্টা করা বাক । শিশির ভাছুড়ি মশাই যঞ্চজগৎ থেকে অবলর নেবার পর ৬নং 
বঙ্কিম চাটুক্হে দ্বিটের বাড়িতে এক বইয়ের দোকানঘরে প্রায়ই আসতেন এবং 
ন'্টক, মঞ্চ ও অভিনয় ছাঢাও নান। ' বয় নিরে আলোচনা করতেন। একদিন 
াঁকে িজ্ঞা্াা করা হয-গোলদীঘিকে গোলদীঘি বলা হয় কেন, ওট1 তো 
চৌকো]। ভাটি মশাই ভেসে বণেন,দীঘি তো আগে গোলই ছিল। ১৯১২-১৩ 
সনে মাটি কেপে বুজিয়ে চৌকো| করেফেলেছে। ওখানে আমরা আড্ডা মেরেছি। 
গৌলদীঘির ধারে আমরা কিৎকিৎ খেলতুম।' (দ্রঃ ড. রবি মিত্র ও 
দেবকুমার বসু : «শিশির সানিধো) পৃ 4৯ )। 

১৮২৫ সনে ছাপা 1৬৪0: 9০19101,-এর ম্যাপে ০০917091115 90:66 
0০0116/০ 906০০ ভ$ 01110600 906৪6 ও ৬/০1153165 ১:০০০এর 
উল্লেখ আছে। প্রত্যেক ১০০৪০এর ধারে একটি ক'রে 39816 ও 010] 


কলকাতা গোড়ায় ক'লকাতায়ছিলকি? ৩৩৫ 


€ পুকুর) দেখানে! আছে । 0০017181115 90:০০0-এর ধারে যে 502০ তারু 
নাম 00121721115 9008169 0011952 ১০:০০6-এর ধারে যে 51212 তার 
নাম 0011952 90919) ৬৬০11175601 90:9০-এর ধারে যে 50081০ তার 
নাম ৬/০11100010 9021০ ও ৬৬০11559195 90:০০£-ণর ধারে যে 501091:2 
তার নাম ৬৬০11595165 9011916 লেখা আছে । ৬/০]11৩51% ১00০-এর 
পুকুর চৌকো, ৬/1110807. 9009:০-এর পুকুর 61110061091 বা ০%৪] 
(ডিম্বারতি)। 00£0%81115 5091৩-এর পুকুরও ঠিস্বাকৃতি ৷ একমাত্র 
0:011569 9৭18:০-এর পুকুরটি সপ্পূর্ণ গোল দেখ'নো! আছ্ছে | বড় বড় ক'রে 
পুরিকে 0011১৫৩ 9001016 লেখা আছে । সমস্ত উত্তর দিকটায় লেখা আছে 
17100 0011069 | 

স্বতরাং গোলপাতো| গঞ্দাত বলে দীঘিটির নাম গোলদীবি নয়, দীঘিটি সত্যিই 
গোল ছিল বলে এই নাম । আর গোলদীঘি নাম প্রাচীন ও 0011655 500815 
নাম অর্বাচীন, একথাও ঠিক নয়। যেদিন থেকে লোকমুখে এর বাংলা নাম 
হয়েছে গোলদীঘি,সেইদিন থেকেই সরকারিভাবে ইংরেজিতে এর নাম ০০0115£6 
901781:6 । 

১৮৩৩ সনে ছাপা [$510-এর ম্যাপেও দীবিগুলিব আকার 12101 
9০1)9101,-এর ম্যাপের অনুরূপ দেখানো আছে। তাতেও দেখা বায়, গোল- 
দীঘির আকার সম্পূর্ণ গোল। 


ইংরেজি নাম 0০01772111১ 91816) বাংলা আটপৌরে নাম হেদো বা! 
ছেঁদো, পোশাকি নাম হেছুয় : এসেছে হৃদ” শব্ধ থেকে । 


গ্রন্থ-পরিচিতি 


বর্তমান গ্রন্থের শেষ দু'টি অধ্যায় ছাড়া সবগুলি অধ্যায়ই প্রথমে “এক্ষণ+ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় । “গঙ্গার ঘাট? নামে ১২শ অধ্যায়টি 'উ্তিহাসিক' পত্রে মুদ্রত 
হয়েছিল । সর্বশেষ, অর্থাৎ ১৩শ অধ্যায়টি কোথাও প্রকাশিত হয় নি-একটি 
বক্তৃতা হিসাবে পঠিত হয়েছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রতিটি রচনাই বর্তমান 
রস্ৃক্ত হওযাঁর কমযে আমূল পরিমার্জিত হয়েছে। নিচে প্রত্যেক অধ্যায়ের 
প্রথম প্রকাশের হদিশ দেওয়া হল। 
১ “কলিকাতা' নামের বাতৎপত্তি প্রসঙ্গে 
ই নামেই প্রকাশিত | দ্র, এক্ষণ, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) কািক-অগ্রহায়ণ, 
১৩৭৬ । এই প্রবন্ধ উপলক্ষে এক্গণ পত্রিকায় নানা উত্তর-প্রত্ান্তর চলতে 
থকে । পত্তিক'র ৭ম বর্ষ, ৬ সংখায় (ফাল্গন-চৈত্র ১৩৭৬) প্রকাশিত হয় : 
ক. “কলিকান্তা' নামের বুাৎপত্তি_ কৈফিয়ৎ ॥ স্থনীতিবুম'র চট্টোপাধ্যায় ; 
থ. পত্র ॥ সুবুমণ্র সেন; গ. পত্র ॥ কাতিক লাহিড়ী) ঘ. পত্র ॥ তারাপদ 
ঈাুর' ) উ প্রত্ত ভব ॥ র'ধারমণ মিত্র । 
এর বেশ কিছুণিন পরে নঠন ক'রে এই জের চলতে থাকে এবং পত্রিকার 
৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় (পৌব-মাঘ ১৩৭৭) প্রকাশিত হয়: ক. প্রণ্তবাদ- 
পত্র ১॥ পাচগোপাণ রায়? খ. প্রত্যুত্তর ॥ রাধারমণ মিত্র) গ. প্রতিবাদ- 
প্র ২ ॥ 'অনিলধুমার কাঞ্জণাল; ঘ. প্রত্যুগ্র ॥ রাধারমণ মিত্র। 
বর্তম'ন গ্রন্থের প্রথম পর্নে এসৰ বিতর্ক বর্জন করা হযেছে। পরবর্তী পর্বে 
রাধারমণ মিএেব প্রত্রাত্তরগুপি স্থান পাবে । সেগুলি নানা নতুন তথ্যের 
আকর ও প্রহিট প্রহ)স্তএহ স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
২ কলকচাব নানা এলাকা। 
পকলকণনভাব ট্রকিটাকি* নামে প্রকাশিত | দ্র, এক্সণ, ১১শ বর্ষ, ৫ম-৬ 
সংখ্যা) শারদীয় ১৩৮২ । 
৩ মন্দির মদদ্রিদ গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গ 
«কলুকাভার ট্রকিটাকি? 5 দ্র, এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৩৮৩। 
৪ পূর্বান্স্থতি ও পরিপূরণ 
কলকাতার টুকিটাকি” শীর্ষক ৪৬ পষ্টাব্যাপী রচনার প্রথম ১০ পৃষ্ঠা 
'মবলঙ্ধনে গড়ে উঠেছে) দ্র" এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, তয়-৪র্থ সংখ্যা, শারদীয় 
১৩৮৩ । 
৫ পথ-পরিক্তমা : একটি অঞ্চল 
পূর্বোন্লিখিত নিবন্ধের পরবর্তী ১৬ পৃষ্ঠা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে? ত্র- 
এক্ষণ, এ । 


গ্রস্থ-পরিচিতি ৩৩৭ 


* কয়েকটি গ্রশ্ন ও জোব চার্নক 


পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধের শেষ ২০ পৃষ্ঠার ভিত্তিতে গঠিত ? দ্র. এক্ষণ, এ 


৭ সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্নোত্তর 


“কলকাতার টুকিটাকি” /ভ্্ এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, ৫ম-৬ষ সংখ্যা, ১৩৮৩। 


৮ যোগাযোগ-ব্যবস্থা : 'জলপথ 


“কলকাতার টুকিটাকি দ্র. এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখা, শারদীয় 


১৩৮৪ | 


৯ যোগ'যোগ-ব্যবস্থা : স্থলপথ 


৩ 


১ 


ঞ 


১২ 


১৩ 


“কলকাতার টুকিটাকি” ; দ্র, এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুন ১৯৭৮। 
এই অধ্যায়ের পরিশেষে “সংযোজন+টি গৃহীত হয়েছে এর পরবতী সংখ্যা 
এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত “কলকাতার টুকিটাকি”-শীর্ষক রচনার প্রথম ৩ পৃষ্টা 
থেকে । 

যোগাযোগ-ব্যবস্থা : রেলপথ 

“কলকাতার টুকিটাকি” ) দ্র. এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, €ম-ষ্ঠ সংখ্যা, শারদীয় 
১৩৮৫ | এই নিবন্ধের শেষ ১৯ পৃষ্ঠা ও এক্ষণ পত্রিকার পরবর্তা সংখ্যায় 
প্রকাশিত “কলকাতার টুকিটাকি” নিবন্ধের কিয়দংশ বর্তমান "অধ্যায়ের 
ভিত্তি । 

যোগাযোগ-বাবস্থা : বিমান-পরিবহন 

কলকাতার টুকিটাকি?) দ্র. এক্ষণ, ১৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, শারদীয় 
১৩৮৬ | কেবল “আকা শপথ” অংশটি 'অবলম্বনে গঠিত। 

গঙ্গার ঘাট 

এ নামেই প্রকাশিত; দ্র. শ্রতিহাসিক, ৪, জানুয়ারি | প্রথম 
প্রকাশের সময় একটি শুদ্ধিপত্রসহ সামান্য সংখ্যক পুস্তিক'ও প্রচারিত 
হয়েছিল । 

ক'লকাঁত] গোড়ায় ক”লকাতায় ছিল কি? 

মূলত এ নামে প্রকাঁশিত ড. স্থকুমার সেনের প্রবন্ধের (দ্র' উত্তরস্থরি, ২৬ 
বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ১৩৮৫-৮৬) সমালোচনা । ইতিপূর্বে অমুদ্রিত এই 
অধায়টি ১৯৮০-র ২২ মার্চ তারিখে « সকাতায় ফেডারেশন হল সোসাইটি 
আয়োজিত সভায় পঠিত হয়। পরিশেষে সংযোজিত হয়েছে ড. সুকুমার, 
সেনের অপর বক্তব্যের (“গোলদীঘি' ও “হেদো” সম্পর্কে ) প্রতিবাদ । 


২২ ৪ 


নির্ঘণ্ট 


অকৃটারলোনি, স্যার ডেভিভ | মন্ুমেণ্ট 
৪১১ ৬৭৯ 

অকল্যাণ্ড, লর্ড ৮৪ 

অকুর খান্না ৩১০ 

অক্রুর দত্ত ১২১-২২ 

অক্ষয়কুমার নন্দী ১৭৯ 

অক্ষয়চন্দ্র গুহ ২৬৫ 

অক্ষয়,ন্ত্র সরকার ৬ 

অঘোরনাথ চট্োপাধ্যায় *১ 

অচলানন্দ পরহহ*স ৯৬ 

অতুলরুষ্ণ রাঁদ ৩২১ 

অতুলকষ্ণ স্থব ৩১৫ 

অদ্বৈতচকণ মল্লিক ৩০৯ 

অধর মজমদার ১০৩ 

অন্নপূর্ণ। ঘাট / মন্দির ২৬৫, ৩০৩, ৩১১ 

অন্নপূর্ণা দেবী ২৬৫ 

অপুবকুমার ঘোষ ১৪৩ 

অবনী দত্ত রোড ১৮৫ 

অবিনাশচন্্র গাল্গুলি ৭৫ 

অভয়চরণ মিত্র ৫৪১ ৬৯ 

অমৃল্যচন্দ্র বন্থ ১১৫ 

অমুতলাল বন্থ ১০৩, ৩০৩ 

অমুতলাল রায় ২১৫ 

অস্থিকাচরণ গুপ্ত ৬ 

অরবিন্দ মিত্র ২৭৪ 

অরুণচন্ত্র গুহ ১৩৮ 

অরুণনাথ চক্রবর্তী ১০১ 

অর্ধেন্দুশেণর মুস্থফি ৩০৩ 

অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫ 

অসি, রর্বাট ১৩০ 

অলিভিয়ের1, রর্বাট ল্যাজরাঁস ২৮৯-৯, 

অলিভিয়েরা, শ্রীমতী জোয়ান ২৮৯ 


অহীন্দ্র চৌধুরী ১৮৮ 
আযাগ্তারমন, ক্যাপ্টেন ৮৫ 
আগারমন, মি: ১৯২ 
আণ্টনি ফিরিঙ্গি /বাগান ৭৭ 
আলবাট, এভোয়ার্ড ১৪৩ 
আলবার্ট হল ৪৮ 


“আইন-ই-আকবরী+ ৭, ৮, ১৪ 

আটউট্রাম ঘাট ২৫৬, ৩১১-১২ 

আউট্রাম, জেনারেল ৩১১-১৩ 

আকবর, সমাট ৪০১ ৪১, ৫৪ 

আহভিম-উস্-সান ৩১৮, ৩২৭-২৮ 

আম্মারাম সরকার ২৬ 

আত্মোন্নতি সমিতি ২৬০ 

আনন্দ প্রসাদ রায় ২১৫ 

আননমঘী কালীমন্দির ৬৩, ১২৪, 
২৬৮) ২৭৪ 

আনন্দমোহন দত্ত ৯৪ 

আনন্দমোহন বস্ত্র ৯৮৪ ১০২-৫ 

আনরো/ আনারে। বিবি ৫৩, ৫৪, ৮৬ 

আনা মারিয়া ১৫৮ 

আপজন/ ম্যাপ, নকশা ২৬-২৮১ ২৫৫, 
২৬৪) ২৬৭-৬৮) ২৭৫ 

আবহুল আলি, এ. এম. এম. ১২৮ 

আবদুল আলি ৬৪ 

আবুল কালাম আজাদ রোড ১৮৫ 

আবুল ফজল ৭ 

আমজাদ আলি, শেখ ৫৩ 

আমহাস্ট? লর্ড (ও লেডি ) ১৫৭ 

আমহাস্ট রিট ২৪) ৪২) ৪৩) ৯০) ১১৪ 
১৪৩, ১৬৮ 


আমির আলি / আযভিনিউ ১৭০ 


নির্ঘণ্ট 


"আমির আলি, জাহিল টি. ১২১ 
আমুটি (/১710009), কর্নেল ২৮৬ 
আয়ার, মেরি ৬৪ 

'আয়ার, চার্লস ৩, ১২৫-২৬ 

আর জি কর/যেডিক্যাল কলেজ ১০৬ 
আরভিন, ডব্লিউ ৩১৮ 

আর্মেনিয়ান ঘাট ১৫২) *৮০১ ২০২ 
আরাট্রন (৮১12০০910) সাছের ১৫৭ 
আরিয়ল থা ১৫২ 

আর্ধসমাঁজ / কন্যা বিদ্যালয় ১০১ 
আলিপুর চিড়িয়াখান। ২৯০ 
আলিবদি খা ৩০৪ 

আশুতোষ ধর ১৪৫ 

আশুতোষ ভট্টাচার্য ৬ 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার ১০ 


ইউ. রয় আগু সন্স ১০০, ১০১ 

ইউল, করেল হেনরি ৩, ১২৭-৩০। 
৩২৪-২৫ 

ইজ্জ-তালী খা ৫9 

ইডেন হসপিটাল / রোড ১১৮ 

ইত্রাহিম খা ৩২৮ 

ইভান্স, পারি ১২৪ 

ইম্পে, স্যার ইলাইজ1/এলিচ। 
২৮৭) ২৯৭ 

ইলিয়ট বোঁড ১৬৮ 

ইশাক, ৬ ম'ম্মর্দ ১৭৯ 

ইস্ট ইডি কোম্পানি ১১, ৪৮১ ৪৯, 
৬৫, ৬৯১ ৭১-+৩) ১২৬-২৭) ১৩০) 


ঠা 


১২১) 


১১৮১ ১৫০-৫২, 


*৮০-৮৯১ ৩০৪ 


২৭৩-৭৮) 


ঈশানচন্দ্র মুখাজি ২০৫ 
ঈশ্বরচন্জর বিদ্ভাসাগর ৪৩-৪৬১ ৮৭-৯১, 


১০৭১ ১১৫ 


উইলকিন্স, জন ১৫৮ 

উইলসন, টি. ১৯২ 

উইলমন সাহেব ৩২, ৩০৬ 

উইলিংভন, লর্ড / পুল ২০৮, ২১১ 

উড, মাক / স্ত্িট ২৬-২৮, ১৬৮১ ২৬৬ 

উডবান পার্ক, রোড ১৭০ 

উপেন্্রকিশোব রায়চৌধুরী ৯৫-৯৯, 
১০০১ ৯০১ 

উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৯১ 

উপেন্দ্রনাথ বনু ১০৪ 

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার ১২৩ 

উপেন্দ্রমোন সেন ৯৭ 

উমাচরণ দাস ২০৫ 

উম্নাতাবা ঠাকুর ৩০৭ 

উমিচাদ, দীপঠা? ভাল্ল! ৬৯-৭১, ২৭০ 
২৮৮ 

উমেশচন্দ্র দত্ত ৯৪ 

উমেশচন্দ্র মিত্র ৩০৮ 


এভোয়ার্ড, সঞ্চুম ১৭৬ 

এন্লি, উইলিদাম ২৯৬ 
এভারেস্ট, জর্জ ১৯১ 

এলগিন, লর্ড / বোড ১৭০১ ২০৮ 
এন্লঘট, এইচ. এ ২৯০ 

“নম (6111১), মি ১২৬ 
এ"লনবকবে] লঙ ২৯৭ 
এলোকেশী দেবী ১৯৫-৯৬ 
এমিশাটিক মোসাইটি ৩৯, ৩১৪ 


ওয়াই, এম সি. এ. ১৪১ 


, ওয়াগহন, ক্যাপ্টেন টমাস ১৪৯-৫০ 


ওয়াটারলু স্ত্িট ১৭৫, ১৭৭ 


৩৪৬ 


ওয়েলস, লেঃ / নকশা ২৬ 

ওয়েলিংটন স্্িট / লেন ২৮, ৫৫, ১১৯- 
২১১ ১৫৪, ১৬৮১ ১৮৩-৮৪১ ১৮৭ 

ওয়েলেমলি, লর্ড ১৯১ 

ওয়েলেসলি স্কোয়ার | স্ত্িট ১৬৮, ১৭৫, 
১৮২-৮৩১ ১৯১ ১৯৪-৯৫ ২৮৯ 

ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি ৪৫) ৩০৩ 

ওল্ড কোর্ট / ঘাট ২৫৬ 


কক? জে. ২৪৫ 

ককৃস, এফ, ২*৫ 

কটন, স্যার ইভান ৬৩, *৬) ৭৭, ২৮১ 

কনক দ্রাস ১০১ 

কবিকক্কণ মুকুন্দরাম ৬, ৭, ১৪ 

কমল বোস / কমললোচন, 
৪৫১ ৪৬ 

কমলকুষ্ণ রাহা ১৪৩ 

কমল নয়ান চাদ / নদান মল্লিক থাট 
২৯০-৯১ 

কনওয়ালিস, লর্ড / প্রেট ২৮১ ৪ +) ৭৫) 
৮৫১ ৯২-৯৯) ১০০০১) ১০৬৭) 
২৮০-৮১ 

কলকাতা বিশ্বকিদ্ভালয় ৪৭, ১১৪, 
১৪৩-৪৪১ ১৭৯) ২৬২) ২৭৪ 

কলকাতা হাইকোট *১ 

কলভিন, আলেকজাগ্ডার/ কলন্ডিন ঘাট 
১৯৩, ২৯৬ 

কলভিন, জেমস ২৯৬ 

কলভিন, রাসেল ২৯৬ 

কলভিন, শ্তার অকল্যাণ্ড ২৯৬ 

কলেট (০০01160) /£কুমারী কলেট, 
কোলেট ৭২, ১৪৬ 

কাউই, ডেভিড ২৯৬ 

কাউই, হেনরি ২৯৬ 


ফিরি 


কলিকাতা-দর্পণ 


কাদঘ্বরী রায় ৭৮ 

কাদদ্ধিনী গঙ্গোপাধ্যায় ১০০, ১১২ 

কাদদ্িনী বস ৯৫ 

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, ৫৯, ৭৮ 

কানাইলাল মিত্র ২০৫ 

কামদেব দে ২৫৭ 

কার, উইলিয়াম ১৩ 

কার-মহলানবিশ ১০২-৩ 

কারনাক, ব্রিগেডিয়ার জেঃ ৩৪৪ 

কাঙন, লর্ড ২০৪) ২৯৭ 

কাতিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯১ 

কালিদাস ব্যানাজি ২০৫ 

কালাকিস্কর পালিত ৯২ 

কালীকুমার ঠাকুর ৩০৬ 

কালাকুষ 21কুর / দ্র ৩০৬ 

কালীরুষ্ণ শট্রাচার্য ১১৫ 

কালীচরণ বন্প্যোপাধ্যায় ১৪৩ 

কালীনারাণ €পু ১০১ 

কালীপ্রম্নন সিং ১০০) ১৮ 

কালীপ্রণ1দ চএপতী | স্িট ৩০৩ 

কালী প্রসা? দীন ৫২-৫৪১ ৮২) ৩৫২ 

কালী প্রসাদা হাঙ্গামা? ৫২ ৫৩,৮২,৮৬ 

কালীশঙ্কর +ত্তরার ২৬০ 

কাশীনাথ ঘোব্‌ ২৯৪ 

কাশীনাথ ট্যা গুন, দেওয়ান/ধাট ৩৭৯- 
৮*) ২৮১-৮৭ 

কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১১১ 

কাশীনাথ দর্ত ২৬৮ 

কাশনাথপ্রসাদ মিত্র ২৬৫) ৩০৫ 

কাশীনাথ, দেওয়ান ২৮৪ 

কাশীনাখবাবুর ঘাট ২৫৬ 

কাশশ্বর মিত্র / কাশীমিদ্রে ঘাট ৭১, 
২৫৪-৫৬, ২৬৫, ২৬৯) ২৭১-৭২ 


কিভ, কর্নেল রবার্ট | ( খিদিয়পুর )$৯, 


নি র্প্ট 


৪১, ১৫০৪ ১৫৯) ১০৯-৭০১ ১৮২- 
৮৪১ ১৯২১ ২৫৪) ৩২০১ ৩২৫ 
'কিরণচন্দ্র ( কে. দি, ) দে ১৯৫ 
কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ২৬৭ 
কুতুবুদ্দিন সরকার / মলজিদ ৬৩ 
কুমার মুকুন্দ বলত ৩০৫ 
কুমার রুকোণীবল্লভ, রাজ। ৩*৫ 
কুমার হরিনাথ রায়, রাজ] ২৭৫ 
কুমারকুষ্ণ মিত্র ২৬৭ 
কুমারী দাসী ৪৮, ৩১০ 
কুমুদিনী দেখী ৯১ 
কুলদাপ্রসাদ মলিক ৭৯ 
কুলদ্বারঞ্রন রায়চৌধুবী ৯৭, ৯০, ১০১ 
কৃষ্ণকান্ত নন্দী ( কান্তবাবু ) ১১৮ 
কষ্কুমার মিত্র ২০৭, ২৩১ 
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু ) ১৭৬ 
রুষ্পদাস দে ২৫৭ 
কষ্দাস সিংহরায় ১১০ 
রুষ্ধধন (কে. ডি. ) ঘোষ ১০০ 
কষ্প্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৫ 
কৃষঞ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যাল, রেভা, ১১২- 
১৩, ১৪৩, ৩০৭ 
কষ্ণরাম দাস ৩১০ 
কৃষ্ণপান্তী | কৃষ্ণচন্দ্র পাল ৪৭ 
কেদারনাথ বস্থ ৯৭ 
কেদদারনাথ রায় ১০৩ 
কেরি, ডরিউ ২০৫ 
কেললল, টি. এস, 9৭, ৪৮ 
কেশবচদ্র সেন, ৪৮, ৯৩, ১০৪ 
কৈলাসকামিনী বনু ২৮৭ 
কৈলাসচন্দ্র বস্থ / সিট ১০১, ৩০৩ 
কৈলা পচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্যার্ণৰ ১১০-১১ 
ক্যাথারিন, হোয়াইট ৬৪ 
ক্যানিং / পোর্ট ৫৯-৫৬, ১৫৪, ১৬০ 


৩৪১ 
ক্যানিং সিটি ১৬৯) ২৯৩ 

ক্যামাক স্ত্রিট ১২১ 

ক্যার্ষেল হাসপাতাল ১১১ 

ক্যার (0816৬ ), পান্দ্রি ৮৫ 
ক্যালকাট! ট্রামওবেজ কোম্পানি 


১৭৯-৮৬) ১৮৮-৮৯ ১৯৭) ২১৮. 
ক্রমওয়েল, অলিভার ১৩৭ 
ক্রীক রো! ৫৫ 
ক্রুটেনডেন সাচেব ২৯৫ 
ক্রেগন, জে. ২০৫ 
ক্লাউভ, লর্ড / ঘাট, স্্রিট ৬৩১ ৭১১ ১১৬৯ 
১৮২, ২৮১-৮৪১ ২৯৪) ৩০১-৫ 
ক্লাভারিং, লে জে. ২৯৭ 
গ্গীরোদ রায়চৌধুরী ১০৩ 


খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৬০ 
খোজা ফান্গুম ১১ 
খোজ সরহুর্দ ১১ 


গঙ্গাচরণ সেন ৮৫ 

গঙ্গানারায়ণ দাস ১০৮-৯ 
গঙ্গাপ্রসা সেন ৩০৫ 

গঙ্গারাম পালিত / বংশ, লেন ১১৯ 
গণপত্রায় কীয়৷ ২৫৬, ৩০৮১ ৩১৫ 
গাঙ্গুলি, জে. পি. ২৫২ 

গাজী সন ৬৩ 

গান্ধীজী, মহাতু! ১১০১ ১৩৯-৪১ 
গাব্ব সাহেব ২৯০ 

গার্ডনার, জে. বি, ১৭৫ 

গিরিজ] মুখাজি ১০৬ 

গিরিবাবুর ঘাট ২৫৬, ২৭৫ 
গিরিশ আভিনিউ ১৭০ 
গিরিশচন্দ্র বস্থ ২৫৪, ২৭২ 
গিরীশচন্দ্র সিংহ ২৬১ 


৩৪২ 


গিলমোর, ফেয়াঁলি ২৯৪ 

““জম্যান, ভি. ১৭৫ 

গুডউইন সাহেব ১৫৮ 

গুপ্ত, স্তার কে জি ১০১ 

গুমন শাহ ২৮, 

গুরুচরণ মহলাঁনবিশ ১০২, ১০৫ 

গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৩ 

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী/লেন ১০০, ১১২-১৫ 

গোকুলচন্দ্র মিএ / গোকুলবাবুর ঘাট 
২৪৬) ২৭৩-৭৪ 

গোপালদাস সাহা ২৯১ 

গোপালমণি ৩০৯ 

গোপাললাল এনে ৪৮ 

গোপীরুষ্জ পাল ! লেন ৭২ 

গোপীনাধ্প্রসাদদ মিত্র ৩০৫ 

গোপীমোহন ঠাকুর ১০৮, ৩০৬ 

গোপীমোহন দেব ১০৮, ১১৬) ৩০১ 

গোঁপেখবর মলিক ৮৮ 

গোবিন্দ গু ৯৩ 

গোবিন্দরাম / নবরত্ব মন্দির ৬১, ৬৯ 

গোবিন্দরাম মিত্র ৬৮-৭৪) ৮২১ ১২০) 
২৬৫১ ২৭৭) ৩০৫ 

গোরাচা্দ বসাক ১৫) ৪৬ 

গোলোকনাথ মিত্র ৩০৫ 

গোন্ডস্বারো, স্যার জন ১২৬, ১৩০ 

গোষ্ঠপাল ৯৯ 

গৌর লাহ] / গ্রিট ৭২ 

গৌরচরণ মিক ৮৮ 

গৌরচরণ সাহা ২৯১১ ০০৮ 

গোৌরদাস বসাক ৩৯, ৮৮১ ৮৯ 

গৌরবল্লভ সোম ৩*৫ 

গোৌরীমাতা ২৫৮-৫৯ 

গৌরীসেন ২৭৮, ৩০৯ 

গ্যালিফ গ্রিট ১৫৮ 


কলিকাতাশ্দর্পণ 


গ্রাণ্ট, স্তার জন পিটার ১৬৯ 
গ্রার্ডি, জে. ২০৫ 

গ্রিনফিল্ড সাহেব ১৭৪ 
খ্রিফিথ স, ডাঃ জে. সি, ১৪৪ 
গ্রে, শ্তার চার্লম ১৫০ 
গ্রেশ্রিট ৫২১ ১০৩১ ১৬৯ 
গ্রেগরি, জে. ১৭৫ 
গ্রেয়ার, বি, ২০৫ 
গ্র্যাড়ুইন সাহেব ৭৫ 
ঘামিরাম ট্যাগুডন, দেওয়ান ২৮২ 
ঘোষ, বি. কে, ২৫২ 


চণ্ডীচরণ লাহা ১০৬ 

চক্রবর্তী, ভি. ২৫০ 

চন্দ্র মুখাঞ্জির বাজার ৪৩ 

চন্দ্রকুমার ঠাকুর ৩০৩ 

চন্দ্রকুমার রায় ২৫৮ 

চন্দ্রনাথ পাল / চাদপাল ঘাট ১৫৪৯ 
১৬১-৬২১ ২৫৬, ২৯৫-৯৮ 

চন্দ্রমোহন ব্যানার্জি ২৯৫ 

চন্দ্রণেখর গুগু ৯৩ 

চাহন্ড, শ্তার যোধিয়] ১১ 

চাপচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৭৬ 

চারুচন্দ্র মিত্র ১৯৫ 

চার্চ, মি. ২০৫ 

চানক, জোব ২১ ৩; ৯-১২১ ৩২১ ৬৪১ 
১১৬) ১২৩৩১) ১৩৪১ ১৩৭, ৩২১ 

চান্নক, হ্িফেন ১৩৭ 

চার্লস বাঁজার ৩, ২৭৬ 

চিতু ডাকাত | চিতেশ্বরী ১৬, ৭৪, ৭৫ 

চিত্তরঞ্জন দাশ] আভেনিউ ২৪১৪৬, ১৭৪ 

চিৎপুর, চিত্রপুর / চিতেশ্বরীপুর ৫১১৬, 
১৫১ ১৬১ ২৪-২৭) ৫২) ৬১-৬৩),৬৯, 


নির্ঘণ্ট 


৭২-৭৫, ১২৩, ১৫৫-৫৯১ ১৬২১ ১৭৫) 
১৮-৮৩) ১৮৬) ২৫৬ 

চিন্মোহন সেহানবাশ ১৩৯ 

চুনীলাল শীল ৩১০ 

চুড়ামণি দত্ত ৫২-৫৪, ৮২ 

চেস্বার্স, রবার্ট ৪৭) ৪৮, ২৯৭ 

চৈতন্যচরণ বসাক ২৭৬ 

চৈতন্য সিংহ ২৭৩-৭৪ 

চৌরঙ্গি / রোড ২০, ৫৮, ৮৪১ ১০৯) 
১৭০) ১৭৫) ১৮২-৮৪১ ১৮৬ 


চ্যাটা্জি, বি. সি. ১৩৭-৪১ 
ছোটেলালের ঘাই ২৫৬) ৩০৯ 


জগজীবন রাম ২১৮, ২৪৬ 

জগৎ দাস ১০১ 

জগত্রাম দত্ত ২৬৮ 

জগৎশেঠ ২৮৮ 

জগদীশচন্দ্র বস্থ, আচার্য ৫৬, ৯৮, ১৯৭ 
জগদ্দ-লভ সিংহ ৪৪, ৮৮ 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৩০১ 

জগন্নাথ দত্ত / স্ব ১৭০ 

জগন্নাথ প্রলাদ মিজ্র ৩০৫ 

জয়কিষণ / জয়কষ্ণ সিংৃহ ১০৮ 
জয়কুষণ মুখুজ্জে ৯৬ 

জয়তার]। দেবী ৯৫ 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৮২, ৮৩ 
জনসন, জেমস হেনরি ১৪৯-৫০, ১৯২ 
জাতীয় কলেজ ১৩৮ 

জাতীয় সভ1 ৯৪ 

জানকীরাম, মহারাজা ৩০৪ 
জানকীরাম সোম, মহারাজা ৩০৪ 
জামির ঠাকুরণ ১৫২ ১৬০ 

জাডিন, মিঃ ১৯৪ 


৩৪৩, 


জাহাঙ্গীর, সম্রাট ৪ 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪ 
জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২ 
জুট শাহ ২৮১ 

জুম্মা পীর / দরগণ ৬৩, ২৭৯-৮১ 
জুম্মা শাহ ২৭৯-৮১১ ২৮৩-৮৪ 
জোন্ল, জে, ২০৫ 

জ্ঞানেজ্জনাথ কুমার ১০২ 
জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর ৩০৭ 
জ্ঞানেন্দরনাথ দে ২৫৭ 

জ্যাকসন সাহেব / ঘাট ২৫৬, ২৯৩-৯৪ 
জ্যারেট, এইচ. এস. ৮ 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ১০০ 


ঝিন্দের মহারাজ ১৭৬ 


টমাস, জে. ২০৫ 

টাক, আর. ২০৫ 

টাট1, জে. আর. ডি ২৫০-৫১ 

টার্নবুল, জর্জ ২০৫ 

টানার, আর. ২০৫ 

টালি, উইলিয়াম ১৫৩, ১৫৮-৬০ 

টালিসাহেব / টালিগঞ্জ, টালির নাল? 
৭৭৭ ৭৮) ১৫৩১ ১৫৮-৬০১ ১৭০১ ১৮৫ 

টিপুহ্থলতান ১৭৬ 

টুহুধাবুর ঘাট ২৫৬, ২৬৮ 

টেম্পল, রিচার্ড ১৩৬১১৭৮, ২১৮,২২৯ 

টেম্পল সিট ১৭৮ 

টেরিটি সাহেব / বাজার ১৫৫ 

উটার সাহেব ১২৭ 


ঠীকুরদাস চক্রবতা ৮৫ 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪ 


৩৪৪ 


ডন সোদাইটি ৪৬, ১০৯ 

ডবসন / রোড ১৮৫ 

ডবসন, সোফিয়া কোলেট ৪২১ ৭২, 
১৪৬ 

ডানলপ, বয়েভ ১৮৭ 

ডাফ, আলেকজাগ্ার ৪৫১ ৫০, ১২২ 

ডাফ কলেজ ৭২, ১১৭ 

ভাফরিন, লর্ড ২০৮ 

ডালহাউসি, লর্ড স্কোয়ার ৩, ৩২, ১০৮- 
৯, ১২৫) ১৮০-৮৬১ ২০২, ২৯১-৯৩ 

ডিকিনসন, এইচ. ২৫ 

ডিকেন্স, চার্লস ১২২ 

ডিকেন্স, লেঃ ওয়াণ্টার ল্যাগ্ডর ১২২ 

'ডিরোজিও ৪৭১ ১১২১ ১৭৮, ২৭৪ 

ডিম্বজ, ই. ১৭৫ 

ডিস্থৃজা, জন ১৭৫ 

ডে, স্যার জন ২৮৬ 

ডেকার্স, ফিলিপ মিলনার ১০৯ 

ডেভিড, জে. এস. ডি, ২১৭ 

ডেলানগেরোভ, ই, ১৭৫ 

ডোমটুলি / এজরা স্্িট ২৬১ 

ডরি, জি. এম ২২৮ 


তপনয়োহন চট্টোপাধ্যায় ৪২-৪৪, ৯* 
তরু দত্ত, কুমারী ১৪৩ 

তারক সরকার ১০৩ 

তারকনাথ পালিত ১০২ 

তূমল। নালা ২*৫ 

তুলসীচন্ত্র গোস্বামী ২৫২ 

তুলনী5রণ ওট্রাচার্য ১১৫ 

তেঙ্চন্দ্র বাহাছুরঃ মহারাজা ১০৮ 
ইত্রলোকারাম পাকড়াশি/শিবমন্দির ৬৩ 
ফাতিমল / তৃ'তি ১৯৪-৯৫ 


কলিকাতা-দর্পণ 


র্নছিল, জন ৪ 
থোবন গির্জা ১৮৩ 


দর্পনারায়ণ ঠাকুর / স্্িট ৩০৬ 

দর্পনারায়ণ মল্লিক ২৯০ 

দাদাভাই বেহরামজী বানাজী ২৬১ 

দামোদর দাস ২৮৫ 

দাস, এস. আর. ১৩৯-৪ ৯ 

দিগন্বর জৈন টেম্পল / রোভ ৪৪ 

দিলীপকুমার বিশ্বাস ৪, 

দীনবন্ধু মিত্র, রায় বাহাদুব ১০২ 

দুর্গাচরণ ব্যানাজী / স্ত্রিট ১৮৩ 

দুর্গাচরণ মুখাজি | ঘাট, সিটি ২৫৬, 
২৯৮-৯৯১ ৩০০ 

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা ৯২, ৯৩ 

দুর্গীপ্রসাদ / দুর্গাচরণ দে ২৫৭ 

ুর্গামোহন দাস ৯৪ 

দুর্লভ ভট্টাচার্য ১১০-১২ 

দুর্লভরাম/রায়ছূর্ভ, মহারাজা ৩০৪-৫ 

দেওয়ান চমনলাল ২৫০ 

দেবকুমার বস্থ ৩৩৪ 

দেবীচরণ লাহ] ৯৩ 

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ১*৪ 

দেবীপ্রসাদ রায় / ঘাট ২৫৬, ২৬৩৩ 

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ৩১৩ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহুধি ৯৪, ১০৪, 
১৬৯১ ১৪৩ 

দেবেন্দ্রমাথ মজুমদার ১৯১ 

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাজা | হ্রিট ২৭৬ 

দেবেন্দ্রলাল থখ। | রোড ১২২ 

হবারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৫, ৯৭ 

ঘবারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় /“অবলাবাদ্ধব 
৯৪-৯৭) ১০০১ ১৪০৩ 


ঘবারকানাথ ঠাকুর ৮৪, ১৯৩, ১৯৩, 


নির্ঘণ্ট 


২৬১) ৩০২ 
'স্বারকানাথ দত্ত ৯২ 

: দ্বারকানাথ বিষ্যাতৃষণ ১১১ 
ঘবারকানাথ লাহিড়ী ১৯৫ 
দ্বিজ মাধবাচার্য / মণ্ধব ৬, ৭ 


ধরণী গোস্বামী ১৪২ 

ধর্মটে!ল। / ধর্মতলা ত্িট ২৭) ৫৫) ৬5, 
৬৩, ১১৯) ১৫৪, ১৬৯১ ১৭৫-৭৯) 
১৮২-৮৭) ২৯৩ 

ধর্মদ্াস হর ৩*৩ 

- ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধায় | ভিজি ২৫৯ 


নকু / লক্ষ্মীকাস্ত ধর ৭১, ২৬৬ 

নগেন্জনাথ বস্থমল্িক ২৭৪ 

নগেন্দ্রনাথ সোম ৮৯ 

- মন্দকুমার ঠাকুর ৩০৬ 

নন্দকুমার, মহারাজ ২৮৫-৮৭ 

' মন্দরাম সেন । স্্িটি ৬১, ৬৬-৬৮, ২৬৬ 

নন্দলাল ভট্টাচার্য, কবিরতু ১১০ 

নফরচন্জ্র / নফরকুণ্ড লেন ১২০-২১ 

 মবকৃষ দে, রাজা | ঘাট ৩০০১ ৩*১ 

নবরুষ্ণ দেব / হ্রিট ৫২৫৪), ৭ ) ৮২১ 
১০৮, ১১৬-৮ 

নবরৃষণ মুনশি ২৮০ 

. নবগোপাল মিন্র / ৯৩, ৯৪, ১০৫ 

নবাব হোসেনঃ শেখ ৫৪ 

- নবাবের ঘাট / লেন ২৫৩৬, ২৭৭ 

নবীনচন্দ্র মল্লিক ২০৫ 

. নবীনচজ্্র রায় ২০৫ 

নয়ান মল্লিক / ঘাট ২৫১ 

মরসিংহচন্দ্র / নাসিংচজ্জর রায় ৫১১ ৮০ 

-বরেজ্জলাল খা, রাজ। ৩০২ 

“মলি সরকার / গ্রিট ১৩ 


৩৪৫ 


নলিনীকিশোর / নলিনী গুহ ১৪*-৪১ 

নলিনীরঞ্কন সরকার ৮৩, ৮৪ 

নলিনীবঞ্ন সেনগুপ্ত ১০৬ 

নাখোদ। মলজিদ ৬২ 

নাদির শাহ ২৮২ 

নানার, পি. টি ১১৬ 

নারায়ণ দত্ত ২৭৮ 

নিবারণ মুখোপাধ্যায় ১১৩ 

নিমাইচরণ মল্লিক / ঘাট ২৫৬) ৩০৮ 

নিহাঁলঠাদ ২৮২-৮৩ 

নীলমণি ঠাকুর ২৭৮ 

নীলমণি ধর ১০৩ 

নীলমণি মিত্র ১৯৫, ২৬৫ 

নীলরতন লরকার, ডাঃ ১০২-৩, ১০৬, 
১৮৭ 

নেভিলচন্ত্র ১৪৪ 

নেলসন, জে বি. ২০৫ 

নেলমন, লর্ড ১৫০ 

নোঙ্গরেশ্বর / শিবমন্দির ২৮১-৮৪ 

ন্যাশনাল? / স্কুল ৯৩, ৯৪১ ১০৫ 


পঞ্চানন রায় ৬০ 

পতিতপাবন সেন ৮৫ 

পরাণচাদ কাপুর / পরাণবাবুর ঘাট 
২৫৬) ২৬৩ 

পঞ্থছপতি বোন ১০২ 

পাস্ভীর মাঠ ৪৬, ৪৭ 

পামার, ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক / বাজার €১ 

পার্বতী দাসী ৭১ 

পাসিচার্চ / বাগান, স্ত্রিট ২৬১-৬২ 

পাল, কে. টি ১৪১ 

পিয়রি, আর. ডব্লিউ. ২০৫ 

পুরানি, এ. বি. ৮৩) ৮৪ 

পুলিনবিহারী / পগুলিন বাস ১৩৯-৪১ 


৩৪৬ 


পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৬৭ 

পেরিন সাহেব / ঘাট ২৬৪ 

পোতুর্গিজ সম্প্রদায় / চার্চ হ্রিট ১৩, ১৪ 
২৫) ৩০, ৫৮১ ১৪৮১ ২০৪ 

পোলক স্্রিট ২৬২ 

প্যাটারসন, মারিয়ী মার্গারেট ২৯৬ 

প্যারিশ, মিঃ ১৮১ 

প্যারী5চরণ সরকার ২৬৭ 

প্যারীমোহন চৌধুরী ৪৮, ৩১০ 

প্রতাপ চাটুজ্জের গলি ১১৭ 

প্রতভাপচন্দ্র সিংহ ২৬১ 

প্রদ্দীপকুমার সিংহ ৩৯ 

প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ৩০৭ 

প্রফুলচন্দ্র রায়, আচার্য ৯১, ১০৪, ১৮৭ 

প্রবোধ মহলানবিশ ১০২-৩ 

প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ( জংলী ) 
৯৭) ১০০১ ১১৩ 

প্রভাতকুঞ্ষয রায়সৌধুরী *৪ 

প্রভাত5ন্দ্র গাঙ্গুলি ৪২ 

প্রভাতচন্ত্র চৌধুরী ১০১ 

প্রভাসচন্দ্র মিত্র ১০২ 

প্রমথনাথ বিশ ৫৩ 

প্রমথনাথ মল্লিক ২৭৯-০৮০) ৩০৮ 

প্রমদারঞ্জন রায়চৌধুরী ৯৬, ৯৭ 

প্রমদাস্ন্দরী দেশী / ঘাট ২৫৬, ৩০২) 
৩০৫ 

প্রশান্থচন্দ্র মহলানবিশ *৩, ১০৩ 

প্রসন্নবুমার ঠাকুর / ঘাট ১২১, ১৬৯, 
২৫৬) ৩০৬-৭ 

প্রাণকুষ্খ আচার্ধঃ ডাঃ ১০১ 

প্রাণরু্ণ পাল ২০৫ 

প্রাণধন বোস, ডাঃ ১৪৩ 

প্রাণনাথ চৌধুরী ২৯৯ 

প্রাণনাথ চৌধুরী / ঘাট ২৫৬, ২৬২ 


কলিকাতা-দর্পণ 


প্রিয়নাথ সেন ৭২ 

প্রিন্সেপ, জন ৩১৩-১৪ 

প্রিন্সেপ, জেমস / ঘাট ১৬৮, 
২০৪১ ২৫৬১ ২৯৭) ৩১৩-১৪ 

প্রিন্সেপ, টমাস ৩১৪ 

প্রীতিরাম দাস/ মান্না ১২২, ৩১০ 

প্রেমনাথ মল্লিক ২৫৭ 

প্রেমাঙ্কুর আতর্থা ৯৩ 

প্রেসিডেন্সি কলেজ ৮৪) ৯৫, ১০৮-১৩ 
১১৪) ২৭২ 

প্রেস্টেক্ত, ফ্াংকলিন ২৩৩ 


১৭৮- 


ফণিভূষণ চক্রবর্তী ৮৪, ৯৮ 

ফণীন্দ্রনাথ পাল ১০১ 

ফরস্টার, হেনরি পিটুস ৪৯ 

ফাত উল্লাহ আসফার ৫৭ 

ফারুথশিয়ার, সম্বাট ৩২৩ 

ফার্কার, ডব্লিউ. এল ১৭৫ 

ফার্দিনান্দ দে'লেসেপ.স ১৫১ 

ফামিঙ্গার সাহেব ২৩ 

ফিরিঙ্গি কালীমন্দির ৬৩, ৭৭ 

ফেঘালি, উইলসন/ফেয়ালি প্রেম ২৯১- 
৫ 

ফোরম্যান সাহেব / ঘাট ২৫৬, ২৯৪ 

ফোর্ট উইলিদাম ২৬৪, ৩২২, ৩২৬ 

ফ্রান্সিস, শ্তার ফিলিপ ২৯৭ 

ফ্রেজার, হ্যার আনড, ১২০ 


বঙ্কিম চাটুজ্ো স্ত্রিট ৩৩১ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :১৪-১৫১ ১১৯ 
বটকৃষণ পাল / আভিনিউ ১৭০ 
বদনচাদ, রাজা ১০৬ 

বজ্দাস গোয়েঙ্কা, শ্তার ৩০৮ 
বনবিহারী কাপুর ২৯৩ 


নি খণ্ট 


বনমালী সরকার / ঘাট ৭২২৫৬ ২৬৫- 
৬৬১ ৩০৫ 

বরা বোস ৯€ 

বরদাক রায়, রাজা ২৯৯ 

বরদাদাস মিত্র ৭১১ ১৯২ 

বরদানাথ হালদার ৯৪, ১০৪ 

বরদান্ন্দরী দেবী ১৪২ 

বলরাম ঘোষ ৭৫-৭৮ 

বলরামচন্দ্রের ঘাট ২৫৬১ ২৯১ 

বলাইচাদ দন্ত ৮. 

বন্থ, এইচ.ডি (হারদাস ) ২৬৭ 

বহুবাজার / ১বঠকখানা স্ত্রিট ২৪-৩০১ 
৬৩), ৭৭১, ৯৮১ ১১৮১ ১২৩১ ১৭৫, 
১৮০-৮২১ ১৮৪ 

বাউরিজ উইলিয়াম ১১৭ 

বাকল্যাণ্ড পুল ১৮৫ 

বাটলার, স্ার আাণ্টনি ১৫০ 

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ৩০১ 

বামনদাস মুখুঙগো ৭৪ 

বারাণসী ঘোষ | সিট ৭৫ 

বার্টলেট, আর ১৭৫ 

বান্েল, এ. মি, ৩ 

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৬ 

বিজয়রত্ব সেন ৩০৫ 

বিডন সিসিল / হ্রিট, "বাগান 
১১৯) ১৬৯) ১৯৪, ২৭১, ৩০৩ 

বিদ্যাসাগর (ও মাইকেল ) ৪৩-৪৫ 

বিদ্যাসাগর কলেজ / উদ্যান ৪৭১ ৯৯) 
১০ ৯) ৩৩৪ 

বিধুমৃখী গঙ্গোপাধ্যায় ৯৫ 

বিধুমৃখী বহন, ডাঃ ৯১ 

বিনয় ঘোষ ৫৯-৬৬, ৭৭ 

বিনয়কুমার / বিনয় সরকার ৪৭১ ১১০ 

বিন্ুুবাল। দাসী ৩০৮ 


১০৩, 


৩৪, 


বিপিনচন্দ্র পাল ৪৬, ৯৪ 

বিপিনবিহারী সরকার ১০৩ 

বিপিনবিহারী রায় ১০৩ 

বিপ্রদাস / 'মনসামজল? ৪-৬, ১৪ 

বিপ্রদাস স্রিট ৯৯ 

বিবেকানন্দ সেতু ২০৮ 

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ৯৮ 

বিশ্বনাথ দত্ত ১৯৬ 

বিশ্বনাগ মতিলাল ৫১ 

বিশ্বেশ্ববলাল হংগোবিন্দ, রায়বাহাছুর 
৩-৮ 

বিষুরাম চক্রবতী ২৬৫ 

বিষুহন্দরী দেবী ৩০০ 

বিহারীলাল মিত্র ২৭৩-৭৪ 

বাটন সে।সাইটি ১১০ 

বীরনুসিংহ মলিক ৮৮ 

বীরু মল্লিক / ঘাট ২৫৬, ৩০৬ 

বীরেন রায় ২৫০-৫২ 

বুকানন, ক্যাপ্টেন জন ২৬৪ 

বুকোদর / ব্যারাকদার মলিক ১২৫ 

বেইলি / বেইলির নকশ] ২৭, ২৮ 

বেচু চাটুর্ষের স্িট *১২ 

বেণীমাধব বড়,য়া, ডাঃ ১০৬ 

বেথুন স্কুল ১৯৫ 

বেটিংক, লর্ড উইলিয়াম / স্্িট ২৪ ৫৫, 
১৬৯, ১৭৫-৭৬১ ১৮৭-৮৯) ১৯২ 

বেলি, উইলিয়াম ২৬৬ 

.।কুগনাথ সেন ১১১ 

বৈষ্ভনাথ মুনশি ৫২ 

বৈছ্নাথ রায়, রাজা ১০৬ 

বৈদ্যনাথ, রায়বাহাদুর / ঘাট ২৫৬, 
২৬২ 

বৈষ্ণবচরণ আদঢ্য ৮৫, ৮৬ 

বৈষ্ণবচযসণ শেঠ / বৈষ্বদাসের ঘাট» 


প্উ8৮ 


স্রিট ৭১১ ২৫৪-৫৬, ২৭৭-৭৯ 
বৈষবদাস মল্পিক *৮, ৩০৬ 
বৈষবদাস শেঠ ৭৭ 
বোটানিক্যাল গার্ডেন ১৬২ 
বোস, ডাঃ এম. এন. ১০৬ 
বোম, ভি, এম. ২০৫ 
ব্যানাজী, জে. আর. ৯১ 
ব্যানাজি, জে. এল, ১০৬ 
ব্যারাকপুর / চানক ৭০ ৭৫, 

১৮৮৯১, ২৪৮) ২৫১ 
ব্যারেটা জোসেফ / ঘাট, লেন ৩৮, 

২৯১-৪২ 
ব্যারেটা সাহেব ২৫৬ 
ব্যোমকেশ চক্রবততী ৮৩, ৮৪ 
ব্রজনাথ ধর ১৪৫ 
ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় ৮২-৮৫ 
ব্রপ্তস, স্যামুয়েল ২০৫ 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৪৬, ১০৯-১১১ 

১৩৮, ১৪৩ 
ব্রন্ধময় দাস / ঘাট ২৫৬, ২৬৩ 
ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৪৫ 
ব্রহ্মদভা / আদি ব্রাঙ্মসমাজ ৪৫, ৪৬, 

৯৪-৯৬,১ ১০৪-৫€ 
ব্রাইট স্ট্রিট ১২১ 
ক্রাউনলে। সাহেব ১৭৩-৭৪ 
ব্লাক, ভ্যান ডেন ৩২৮-৩০ 
ব্রেবোনন রোড ১৭৬ 
ব্র্যাগ্ডার, মিঃ ১৮১ 
ব্খমান সাহেব ৭, ৮ 
বাইথ সাহেব / ঘাট ২৫৬, ২৯৪ 
ব্রাষ্ট, হেনরি ২৯৬ 
প্াকমোর সাহেব ২৯৪ 


১২৮, 


গগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৯৯ 


কলিকাতা-দর্পণ 


ভগবানচন্দ্র বস্তু ৫৬১ ১০৫ 
ভবসিন্ধু দত্ত ১০৩ 

ভবানীচরণ দত / স্তিট ৫০ 
ভবানীচরণ লাহ1 ১০৬ 

ভাগবত মিংহ ৪৪, ৪৮ 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাক্ত ১০৪ 
ভারত সংগীত সমাজ ১০০১ ১০১ 
ভারতসেবক সংঘ ১৪০-৪ ১ 
ভাস্কর মুখাজি ৯৫ 
ভিকৃটোরিয়া, মহারাণ্ী ২০৮ 
ভিকার আপস্টোলিক ক্যারু ৫৭, ৫৮ 
ভিজিয়ানাগ্রাম / মহারাজ] ৫২, ৫৩ 
ভিনসেণ্ট হোম ১৪৫ 
ভূবনমোহন নিয়োগী ৩০২-৩ 
ভূবনেশ্বরী দেবী ১৯৬ 

ভূতনাথ দে ১৯৫ 

ভুপেন বোস / আভিনিউ ১৭০ 
সপেন্্রকষ্ণ ঘোষ ১১০ 
ভূপেন্দ্রনাথ বহু ১০৬-৭ 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৯-৪১ 
ভেরেলেন্ট সাছেব ২৮৮ 
ভোলানাথ চন্দ্র ২৬৭ 

ভোসড়ি শাহ / মসজিদ ৬৩ 
ভ্যানসিটার্ট, গভর্নর ১২১, ৩০৪ 


মকন্থদ আলি, শেখ ১৭৫ 

মগ্ডল, এস. কে: ৬৫ 

মণ্ডল, বিহারীলাল "৮ 

মতিলাল গুপ্ ৯৩ 

মতিলাল ষল্লিক ৩*৮ 

মতিলাল শীল / কলেজ, ঘাট ৫*, ৫১, 
৮১১ ২৫৬) ২৬২) ৩০০১ ৩০৪৯-১৬ 

মথুরানাথ মুনশি / বাজার ৫১, ৫২ 

মথুরাযোছন বিশ্বাম ৩১০ 


নির্ঘণ্ট 


মথুরামোহন / ব্যাঙ্কার মথুর, সেন ৭২ 

মদন মিত্র / লেন, ১০৩ 

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৪৬ 

মদনমোহন দত্ত / ঘাট ৫৪ 
২৬৭-৬৮ 

মদনমোহন বর্মণ ২০৫ 

মদনমোহন মিত্র ৩*৫ 

মধুমঙ্গল লাহা ৯৩ 

মধুস্থদন রাও ১০০, ১০১ 

মধুস্ন গুপ্ত ১১৪ 

মধুস্দন সান্যাল ৩০৩ 

মনন, কর্নেল ২৯৭ 

মন্নলাল চট্টোপাধ্যায় ১১৩ 

মনোমোহন ঘোষ ৮৩, ৮৪, ৯৩ 

মনোমোহন চক্রবর্তী ৩৬ 

মনোমোহন খিয়েটার ৮৩ 

মনোহর দেও ৩১৯ 

মনোহর ঘোষ ৭৪, ৭৫ 

মনোহরদাল সাহ। / কাটরা ২৯১ 

মরিস, মিঃ ২১৮ 

মহম্মদ আমির, মুনশি ৫১ 

মহম্মদ রেজা খ।, নবাব ২৯০ 

মহম্ম্দ শাহ, সম্রাট ২৮২ 

মহষি দেবেন্দ্র রোড ২৭৮ 

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ঠ / প্রীম” ১১৪, ২৫৯ 

মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৫ 

মহেন্ত্রনাথ দাস ৩০৩ 

মহেন্দ্রনারায়ণ দাস ১০৭ 

মহারাজ নন্দকুমার ২৬৫ 

মাইকেল মধুক্ছদন দত্ত ৩৯, ৪৪, ৮১, 
৮৮-৯৩০১ ৯৬১ ১৪৩, ৩০৭ 

মাদার টেরেস। / “নির্মল হায় ৫৭, 


৩৬৮ 


মাধবচজ্ ধাড়া ৮৫ 


২৫৪) 


৩৪৪৯, 


মাধববাবুর বাজার ৫১, ৫২ 

মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১১ 

মানিকচন্দ্র বন্থু ৪৬ 

মানিকপীরের দরগ। 
৭৭, ১৫৬, ২৬২ 

মানিকরাম বস্থ / ঘাট ২৫৬, ২৬৭ 

মানেকজী রুস্তমজী ২৬২ 

মারাঠ। খাত / খাদ, খাল ২৬১ ২৮, ৩১৯. 
১৫৫১ ১৬৭ 

মার্টিন, জেনারেল ৪১ 

মার্টিন, ডাঃ জেম্স রনান্ড ১৬৯ 

মাহিন্দ্রবাহাছুর, মহারাজা ৩০৪ 

মিভলটন, টমাস ফ্যানশ ৬৬, ১২১৯, 
৭৮৯-৯৩০ 

মিত্র, পি. সি. ৯১ 

মিনার্ভ! থিয়েটার ৩০৩ 

মিলস, আর ২৭৫ 

মিসন, চার্লস ২০৫ 

মীরজাফর, নবাব 
৩০৪-৫ 

মীরবহর ঘাট ২৭১ 

মীরমদন, সেনাপতি ৭* 

মুক্তারামবাবু স্্রিট ৩০৮ 

মুক্তিদারঞন রায় ৯৯ 

মুখাজি, কর্নেল ইউ. এন, ৯৫ 

মুখাজি, জে. সি. / 'রাজা” ১১৩ 

মুজাফফর হোসেন মির্জা ৪০ 

খুজে, ডাঃ ৪৭ 

মুরারি সম্মেলন ১১, 

মুরারিমোহন গুপ্ত ১১০-১২ 

মুূলুকচাদ ২৮২-৮৩ 

মূলেন স্রিট ১৮৮ 

সৃগেজলাল মিত্র, ভাঃ ৯৩) ১৪৩ 

সৃত্যুঙজয চট্টোপাধ্যায়, রায়সাহেয ০২ 


৫৯-৬৪১ ৬৯৯ 


২৭৭-৭৯)১ ২৯১১, 


১৩৫৩ 


.মেট্রোপলিটান থিয়েটার ৩০৮ 

.মেট্রোপলিটন স্কুল / কলেজ ৯৯, ১০৭, 
১১৪-১৫ 

মেডিক্যাল কলেজ ৫০, 
১১৮-১৯, ২৭০, ২৭৫) ৩০৭৯ 

মেয়র্স কোর্ট ১১৬-১৮ 

মেয়ো, লর্ড ২১০ 

মেরি, এলিজাবেথ ১২৬-২? 


৮১১ ১০৬, 


মেরেডিথ, জেমন টমাস / স্্িট ৯৭৭ 

মেসরোভ সেখ ৯-১২ 

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ৪৭, ১১০১ 
১৩৮-৩৯১ ১৪২-৪৩ 

মোবারকউদ্দৌলা, নবাব ৩৯৪ 

মোহনটুনি / মোহস্তঘাট ২৬৮ 

মোহনচাদ দে ৩*৯ 

ম্যাকৃকাচন, ডেভিড ৫৯-৬২ ৬৬, ৬৭, 
৭ ৬-৭ট৮ 

ম্যাকভোনান্ড, মিঃ শ্ার রোল্যাণ্ড ১৯৮ 

ম্যাঙ্গে! লেন ১১৭৯১ ১৬ 


ঘতীন্মোহন আভিনিউ ১৭০ 

ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১২১১ ৩০৭ 

যতীশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় ১১৩ 

যদনাথ চৌধুরী / ক্গুবাবুর বাঁজার ৪৮, 
৩১০ 

ধদ্বনাথ বন্থু ১১৪-১৫ 

যছুনাথ ব্যানার্জি ৭? 

যদুনাথ সরকার? স্যার ৭১ ৮ 

যদুনাথ সেন বরাট ১৯১ 

যছুলাল মল্লিক ৭২ 

যাঁদবচন্দ্র পালিত ৮৫ 

ঘাহুগোপাল মুখোপাধ্যায় ২৬৭ 

ধূগল মান্না ৩১০ 


কলিকাতা-দপণ 


যুগলকিশোর দাস / গলি ৪৩ 
যোগীজ্নাথ বস্থু ৮৯ 

ঘোগেন্দ্রনাথ মুখাজি / রোড ১৮৫ 
যোগেশচন্দ্র বাগল ৮১ 


রঘু ডাকাত ৭৫ 

রঘুনাথ রায় ৭১ 

রঘুমিজ / ঘাট, ৬৮৭০) ২৫৪-৫ ৮) 
২৬৪-৬৫,) ২৭৭ 

রঙ্গব আলি / দরগা ৬৩ 

রঞ্জিৎ সিংহ, মহরাজ ১৯১ 

রণেশ চক্রবর্তী ৮৪ 

রতন সরকার / রতুবাবু, রতনবাবুল 
ঘাট ৭০) ২৫৬৪ ২৬৬ ২৭৭, ৩০৩৬ 

রবার্টদন, এফ, সি, ২১৫ 

রবি "ভট্টাচার্য ২৯৬ 

রবি মিত্র ৫, ৩৩৪ 

রবিনসন, ম্যাজিস্ট্রেট ১৫০ 

রবীন্দছনারায়ণ ঘোষ ৪৭, ১০৯ 

রামপ্রলাদ রায় ৪২, 85, ৯০ 

রন, সার বোনান্ড ১২২ 

ল্সবিণ্বর ঘাঁট ২৫৪-৫৬, ২৯১ 

রসময় দত্ত ১৩৯ 

রসময় মিজ্ঞ রায় বাহাদুর ১২৮ 

রমিক নিয়োগী । ঘাট ২৫৬, ৩*২-৩ 

রহিম থা ৩২৭-২০ 

রাঙ্গকুমার দাস ৪৬ 

রাজকুমার বোস / লেন ১১৯ 

রাজরুষ্চ দেব, রাজা/ঘাট ২৫৬, ৩০১-২ 

রাঁজচন্দ্র দাস / ঘাট ২৬৯, ৩১০-১১ 

রাজনারায়ণ দাস ১০৭ 

রাজনারায়ণ দত্ত ৮১, ২৭১ 

রাজনারায়ণ বস্তু ৫২, ৫৩১ ৮২) ৮৮ 
৮৯১ ৯৪-৯৬) ১১৪, ২৯৬ 


নির্ঘণ্ট 


-বাঁজবল্পভ সোম, রায় / ঘাট ২৫৬, ২৬৫ 
৩০৪-৫ 

রাজ। দীনেন্তু ত্িট ৯৯ 

রাজারাম মল্লিক-২৯০ 

রাজীবলোচন সাহ। ৯৩ 

রাঙ্জেন্্রে মলিক, রাজা ৩০৮ 

রাজেন্দ্রনাথ মুখাজি, স্যার ২৫২ 

রাজেন্্লাল নিয়োগী ৩০২ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৯৪ 

রাজেন্দ সেতু ২৪২-৪৩ 

রাধাকান্ত ঘোষ ৭৫ 

রাধাকান্ত চক্রবর্তী ২৬৫ 

রাধাকান্ত দেব, রাঙা ১০৮, ১১৬১ ৩০১ 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ৪৭, ০০৯ 

রাধাকৃষ্জ সেন ৪৮ 

রাধাচরণ মিত্র ৬৮, ৭৪১ ৮২৯, ২৬৫ 

রাধানাঁথ চৌধুরী / রোড ৪৮ 

রাধানাথ / নবরত্ব মন্দির ৬৩ 

রাধাপ্রসার্দ রায় ৯০ 

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩, ৩১১ 

রাধামোহন চৌধুরী ২৭৯ 

রাধারানী লাঠিড়ী ১৯৫ 

রাধিকাপ্রসাদ মখোপাধ্যায় ১০৫ 

রানী “দবেন্দ্রবালার ঘাট ২৬, ২৬১ 

রানী বান্মণণ ৪৮, ২৬৯১০০১০-১১ 

রামকমল বম্থ ৪৬ 

রামক্মল সেন ৪৮, ৯৩, ২৬৬ 

রামকান্থ বোস স্ত্রিট ৩০৫ 

রামকুমার ভট্টাচার্য বিগ্যারত্ব ৯৬ 

রামরুষঃ শেঠ ২৭৭ 

'বামকৃষ্খ-সারদ। মিশন ১২০ 

রামগোপাল মল্লিক ৩০৮ 


'কামগোপাল ঘোষ ৪৭) ২০২ ২৭১-৭২) 
"৩৬৪ 


৩৫১ 


রামগোপাল দে ২৫৭ 

রামচন্দ্র গোয়েক্ক। / ঘাট ২৫৬, ৩৮ 

রামচন্দ্র দাস ৩১০ 

রামচন্দ্র মিত্র ১১০ 

রামচন্দ্র দেব ৩০০ 

রামজয় বিষ্যাভৃষণ ১১২-১৩ 

রামতন্ দত্ত / টুম্থবাবু ২৬৮ 

রামতন্ু পালিত / তন্গমগ ৪৬ 

রামতন্ লাহিড়ী ১৯৫ 

রামদুলাল দে / সরকার ৫৩, ৫৪১ ১০৯, 
২৬৭) ২৯৪ 

রামছুলাল রায় ৫৩ 

রামমোহন মল্লিক ৩০৮ 

রামযোহন / রামমোহনের বাঁড় ৪২- 
৪%) ৯০১ ১৪৬ 

রামরতন দত্ত রায় ২৬০ 

রামরতন বস্থমল্লিক ২৬৩ 

রামস্ন্দর দেব ৩৯০, ৩৯১ 

রামহরি দত্ত ৮২ 

রামহরি বস্তু ২৬৭ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০৩ 

রায়, এ. কে. ( অতুলকৃষ্ণ ) ২৯, ৩২, 
৭৭) ২৯২) ২৯৫ 

রার, ডাঃ পি. কে. ১০৫ 

রায় টি. ম ২৪৬ 

রাসবিহারী আভিনিউ ১৭০১ ১৮৫ 

রামবিহারী ঘোষ ৮৪ 

১".এল শ্রিট ১২১ 

রাহা, কে. এম. ২৫০ 

রাহা, র্যানডল্ফ ওগিলভি ১৪১-৪৩ 

রিচার্ডসন, ভি. এল. ৪৮১ ৮১১ ৮২ 

রিচি, কেনেথ সি. ১৪৩-৪৪ 

রিড, আর. সি. ২০৫ 

রিপন কলেজ ১১৪ 


৩৫২ 


রুক্সিণীকাস্ত দেব ৩০০ 

রুঝ্বিণীমণি মিত্র ২৭৩ 

রুদ্রেশ্বর মিত্র ২৬৫ 

রু-্যাক সাহেব ৪২ 

রুস্তমজী কাওয়াসজী পাশি / রোড 
৪৭, ৪৮, ১৬৯, ২৬১-৬২ 

রুস্তমজী কাওয়াসজী বানাজী ২৬১ 

রুম্তমভ্ীর ঘাট ২৫৬, ২৬১ ২৯৮ 

রূপচাদ রায় / স্িট ১৪৫-৪৬ 

রূপলাল ধর ১৪৫ 

রেজা বিবি / রেজাবীবা ৯-১২ 

রো সাহেব ২৯৮ 

রোজ, রবার্ট ১৬৭ 

রোলা গুচন্দ্র ১৪৩-৪৪ 


লং, জেম্স / পারি ২৭৯, ৩১৭, ৩২২, 
৩২শ৭ 

লটারি কমিটি/ কমিশন ২৮১ ১৬৮১ ২৫৫ 

ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ ৩ 

লাম্‌সডেন, জে, জে" ১৭৫ 

লাল, পি মি ২৫১ 

লালবিহারী দে «৫, ১৩৬, ১৪৩ 

লালমোহন মল্লিক ৩০৯ 

লাল। দেবীদাস ২৮৩ 

লাঁল। 'ভগবানদাস ২৯১ 

লিচ, এস্থার ৮৪, ৮৫ 

লিটন, লর্ড ১৭৮ 

লিগুসে, রবার্ট ২২ 

লিগুসে স্ত্রিট ২৯১ 

লিশম্যান, শ্যার উইলিয়াম ১২৩ 

লিছি, টমাস ২০৫ 

লীল] মন্ছুমদার ৯৭, ১০০ 

লেডি ডাফরিন হানপাতাল ২৪, ১৯০ 

লেষেস্তার, হিফেন পিজায় ২৯৭ 


কলিকাতা-দর্পণ 


লেসলি, স্যার ব্রযাডফোর্ড ২*৮ 
লোকনাথ মৈত্র ১০৩ 

লোথার, জে, ২০৫ 

লোরেটে। সম্প্রদায় ৫৬, ৫৭১ ১২১ 
ল্যান্সডাউন, লর্ড / রোড ১৭০১.২১৯" 
লাইস থিয়েটার ৩০৩ 


শংকর ঘোষ / লেন ৮৫) ৯৩) ১০৭-৯ 

শভৃচন্জ্র বিদ্যারতু ৪৩ 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার ৯৪-৯৭, ১০৪-৫) 
১১২-১৩ 

শমিষ্ঠ1 (মাইকেল-কন্যা1) ৪৪১ ৮৯১ ৯০. 

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯, ১০৪ 

শশিভৃষণ দে / স্ত্রিট ২৯০ 

শরৎকুমারী দেবী ৯১ 

শ] আলি মারদান ৪০, ৪১ 

শাহজাহান, সম্রাট ৯১ ৪০১ ৪১, ২৮২ 

শান্তিরাম সিংহ ৭৫, ১০৮, ১১২ 

শালিমার বাগ ৩৮-৪২, ২২৫১ ২৫৪ 

শিউপ্রসাদ ঝুনঝুন ওয়ালা ৩০৭ 

শিবচন্দ্র দেব ১০৫ 

শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৯৮-৩০০ 

শিবদাস / শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী ২৬০ 

শিবনারায়ণ ঘোষ ২৭ 

শিবনারায়ণ দাস / গলি ৯৬-১০১৪. 
১০৭-১৪ 

শিবনারায়ণ বস্থ ২৬৭ 

শিবপুর কলেজ ১১১ 

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার ৩২৭ 

শিয়ালদহ / শেয়ালদা রোভ ৫৫, ৫৬১, 
১২৩১ ১৭৯-৮৫১ ২০৮-১৪)১ ২২৪-- 
২৫১ ২৩৩৬) ৩৩০-৩৩ 

শিশির আচার্য ২৬০ 

শিশির ভাছুড়ি ২৫৯-৬০, ৩৩৪ 


নির্ঘণ্ট 


শীলস্‌ফ্রি কলেজ / শীল কলেজ ৫০১ ৫১, 
৮০১ ৮১১ ২০৪৯ 

শেঠ স্থখলাল কারনানি / হাসপাতাল 
১২২ 

শেরবারন সাহেব ৩০৬ 

শেলডন সাহেব ৬৭, ৬৮ 

ৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৩ 

শোভারাম বসাক / ঘাট, গ্রিট ৭০) 
২৫6-৫৬? ২৬৬১ ২৭৫-৭৭ 

শোভ। সিংহ ৩২১, ৩২৭-২৮ 

শৌরীন্মোহন ঠাকুর ৩০৭ 

হ্াানন, এফ জি ২০৫ 

হ্যামবাজার / শ্যামপুকুর,৭৫১ ৭৬ ১১৪, 
১৭০১ ১৮২-৮৫১ ১৮৯ 

শ্যামলাল মল্লিক ৩০৯ 

শ্যামলিয়ালাল / শ্যামলদদাস ২৮২-৮৪ 

শ্টামাচরণ লাহ1/ হাসপাতাল ৫০, ১০৬ 

শ্রীঅরবিন্দ / রোড ৮৩১৮৪১১৯০০১ ১৮৫ 

শরীক রায় ২৯৯ 

শ্রীকষ্ণ লাহা৷ ৯৩ 

প্রীনাথ রায় / ডক ৪৮ 

শ্রীমস্ত ভোষ ৭৭ 

শ্রীম। সারদাদেবী ২৫৮-৫৯ 

শীরামপুর কলেজ ১ ২ 

প্ীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৫৮-৫৯ 


সক, মেজর / সত্রিট ১৫৫, ১৮৩ 
সংগীত সমিতি ১০০ 
সংস্কত কলেজ 9৪, ৮২১ ৮৬, ১৪ ৬ 
সজনীকাস্ত দান ৮৩, ৮৪ 
সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫৪-৪৬ 
সতীশচন্দ্র গুহ ১১০ 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৪৭, ১০৯-১০ 
সত্যজিৎ রায় ১০১ 

হও 


৩৫৩ 


সত্যানন্দ বস্থ ৯১ 

সন্তোষ মিত্র / স্কোয়ার ২৯০ 

সন্তোষ রায় ৫৩ 

সন্তোষকুমার অধিকারী ৯১ 

সর্দার আবদার রব নিস্তার ২৫* 

সরোঞ্জিনী ঘোষ ৯৩ 

সলোমন, কুমারী ক্রযারিস গ্রেস ১৪৪ 

লাধারণ ব্রাহ্মসষাঙ্জ ৯৪-৯৬+ ১০২-৫ 

সামহুল হুর1/ রোভ ১২১ 

সারওয়াদ্দি আবদুল্লা আল মামুন ন€ 

সারদাচরণ সেন ১১১ 

সারদারঞ্জন রায় ৯৯ 

সাকুর্লার থাল ১৫৫-৬০১ ১৬২-৬৪, 
৬৩৩-ড৪ 

সাকুলার রোড / আপার, লোয়ার ২৮ 
৫৫, ৬৩,» ৭০১ ৭১১ ৮৩১) ৮৪১ ৯৫, 
১০৩-৪১ ১২৩, ১৫৫) ১৬৭, ১৮০ 

সিটি স্কুল / কলেজ ১০৫১ ১১৪ 

সিদ্দিকি, ড. ৬০ 

সিম্‌স, এফ. ভবলিউ. ৪৩ 

সিমিংটন সাহেব ১৯১ 

সিরাজদ্দৌলা,নবাব ৫২, ৬৯, ৭০১ ৭৩, 
২৬৪১ ২৭৭, ২৯১, ৩৯০১ ৩০৪ 

মীতানাথ দত্ত তত্বভৃষণ ১০৪ 

লীতারাম মিত্র ২৭৩ 

স্থকিয়। সিট ৯, ৪৩, ৫১১ ৯৭, ১৯০-১ 

শ্কৃমার রায় ৯৭১ ১০০-১ 

হৃকুমার সেন ৪-৬, ৩১৬-৩৪ 

হৃখময রায়, মহারাজা ৭১, ২৬২ 

স্বধাংশু অধিকারী ৪৯৮ 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১-১০, ১৪- 
১৯) ২৩-৩৯১ ৩১৬-১৮ 

স্ুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ / আযাভিনিউ 


৯৪১ ১৭০ 


৩৫৪ 


স্থবল মিত্র ৮২, ৮৩ 

স্থবিনয় রায় ৯৭, ১০১ 

হুবোধচন্দ্র বস্থমলিক ৪৬ 

স্থরেন্দ্রনাথ মৈত্র ১৩ 

সুবেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার ৯৪, ৯৫ 

স্থরেন্্রনাথ মজুমর্দার ১২১ 

হ্ুরেজ্্রনাথ মৈত্র ৯৬, ১০৩ 

স্থরেশ সরকার / রোড ৩১০ 

হৃশীলচন্দ্র নিয়োগী ৩০১ 

লেন, আই. বি. ১৪১ 

সৈফউদ্দৌোল?, নবাব ৩০৪ 

সোমারভিল, জে. ১৭৫ 

সৌটার, মিঃ ১৮১ 

সৌলতজঙ্গ, নবাব ২৯০ 

স।স্থসি থিয়েটার ৫৮, ৮৪, ৮৫ 

স্তামুয়েলচন্দ্র ১৪৪ 

স্কট, কনেল ক্যারোলাইন ফ্রেডারিক 
২৬৪ 

স্কুল ফর ইগ্ডাস্ত্িয়াল আট ৫০, ৮০, ৮১ 

স্কুল সোসাইটি ৫০ 

স্টকেলার (96০০এ6।6£ ) ৮৪ 

স্টানডেল / স্টান্ডেল রোড ৬৯, ১৭০ 

স্তিফেনসন, আর ম্যাকডোনান্ড ২০১, 
২০৪ 

স্রিফেনসন, জর্জ ১৯৭-৯৮ 

স্রিফেনসন, রবার্ট ১৯*-৯৮ 

স্ট.য়ার্ট, উইলিয়াম ১৭৬ 

স্টয়ার্ট, জেমস ১৭৬ 

স্টুফ়ার্ট, রবার্ট ১৭৬ 

স্টোকস, মি. লিনগার্ড ২০৫ 

্ট্রযাচি, জন ২৭০ 

স্র্যাণ্ড রোড ২৮, ৫৫) ১৬৮) ১৮০-৮২, 
১৮৫-৮৬) ১৯২-৯৩১ ২৫৫) ২৬৮ 

স্বরূপচন্দ্র মল্লিক ৩০৮ 


কলিকাতা-দপঁণ 


স্বামী অভেদানন্দ ২৫৮ 

স্বামী কৃষ্ণানন্দ / জঙ্গলীবাব। ২৫৮ 

স্বামী বিবেকানন্দ / নরেন্দ্রনাথ ৬১, 
১০৫) ১৯৬ 

স্বামী রামানন্দ ভারতী / রামকুমার 
বিদ্যারত্ব ৯৬ 

স্মিথ, আর ৪৩ 

স্মিথ, জি. ১৭৫ 

শ্মিথ, ম্যাথু, ম্যাথিয়াস / ম্মিথ সাহেবের 
ঘাট ২৭৯৪ 

স্মিথ, সি. এ. ১৭৫ 

হজসন সাহেব ১৯৯, ২০০ 

হনিগবাগার, ডাঃ জন মার্টিন ১৯১ 

হরকুমার ঠাকুর ৩*৬-* 

হরকুমার রায়চৌধুরী ১০৩ 

হরচজ্ দাস ৩১০ 

হরচন্দ্র মল্লিক ২৬৬ 

হরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১৩ 

হরনাথ লিক ৪৬ 

হরিকিশোর রায়চৌধুরী ৯৫ 

হরিঘোষ / হরিঘোষের গোয়াল ৭৬ 

হরিচরণ দ্রাস ১১১ 

হরিদাস / এইচ. ভি, নন্দী ১৭৯) ১৮৭ 

হরিদাস সাহা ২৬৪ 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১২১ 

হরিনাথ দে ৯২ 

হরিনাথ দেওয়ান / ঘাট ২৫৬ 

হরিনাথ রায় দেওয়ান / স্্রিট ২৭৫ 

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ৯১ 

হরিমোহন / হরি পোদ্দারের ঘাট ২৬৩ 

হরিরাম গোয়েক্ক। ৩০৮ 

হরিশ মুখাজি রোড ১৭০ 

হরিশচন্দ্র নিয়োগী ৩*১ 

হরিশচন্দ্র বোন ১৭৫ 


নিরণ্ট 


হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৮০-৮১, ২৮৪- 
৮৫ 

হুরিহর শেঠ ৪৬১ ২৮০-৮১ 

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪৩ 

হলওয়েল সাহেব ২৯১ ৭০১ ২৬৪১ ২৭৬ 

হলধর ন্যায়রত্ব ১১০ 

হাইড, জজ জন ২৯৭ 

হাওড় / পুল, কোট ২৮, ৩৩, ৪৯) ৪১ 
১৫৫৪ ১৮৩১ ১৮৫-৮৬১ ২০০-৫ ২০" 
১০, ২১৫-১৭, ২২৪-২৬, ২৪৫) 
২৫৪৫৫ 

হাঙ্গারফোর্ড স্ত্রিট ১৬৯ 

হাটখোল। / ঘাট, দত্তবংশ ১৬, ৫২১ 
৫৪) ৮২) ১১৫-২৬১ ১৬৮ ২৬৭-৬৮) 
৩১১ 

হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রায়সাহেব ১১১ 

হার্ট ব্রার্দাস ১৭৭-৭৮ 

হিউজেস রোড ৪৮ 

হিকি, উইলিয়াম, ৩০৮ 

হিন্দু আকাডেমি ১১৪ 

হিন্দু কলেজ ২৯২ 

হিন্দু থিয়েটার ৩৯৬ 

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ৩০৮-৯ 

হিন্দুমেলা ১০৬ 

হিন্দু স্কুল / কলেজ, ৪৫-৪৮, ৭৬, ৮১ 
৮১) ১০৮-১৬১ ১২৮১ ১৪৬, ৩০৬-৭ 

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ৩৯৯ 

হিবার, লর্ড বিশপ ১৫০ 

হিল, রিচার্ড ২৫ 

হীরজীভাই মনেকজী রুম্তজী ২৬২ 


৩৫৪ 


হীরালাল শীল / ঘাট ৫*; ৮০) ১৫৬ 


২৬২১ ৩০৯ 

হুজুরিমল ঘাট ২৫৪-৫৬, ২৮৮-৮৯, 
২০৪২-০১৩ 

হেজেস, উইলিয়াম, ১২৭-২৯ 

হেনরিয়েট। / মাইকেলের স্ত্রী ৪৪ 

হেমচন্দ্র দাস ১*০ 

হেমচন্দ্র সেন ৯৩ 

হেমস্তকুমার চৌধুরী ১*১ 

হেম্নলতা ঘোষ ৯৩ 

হেমেন্্রমোহন বোস / এইচ. বোস ৯৮, 
১৮৭ 

হেমেন্দ্রনাথ সেন / স্্রিট, ১১১ 

হেয়ার, ডেভিড / হেয়ার সাহেব ৫০, 
৮১ 

হেয়ার স্ত্রিট ১৬৮, ১৮০-৮২১ ২৯৫ 

হেগ্তিংস, ওয়ারেন / স্্িট, ২৫, ৩৮, ৫৫, 
৬৩১ ১১৬-১৭১ ১৫৩-৫৪) ১৬৮১ ১৭৪, 
২৬৪১ ২৭৪) ২৭৯) ২৮৩, ২৮৭-৮৯, 
২৯৫-৯৬, ৩০০-৪ 

হেঠিংস ( গঙ্গা), ২৫৩-৫৫) ৩২৭১ ৩৩৩ 

হোয়াইট, জোনাথন ১২৭ 

হ্যাকলুইট সোসাইটি ১২৮ 

হ্যাভেলক, স্যার হেনরি ৩১৩ 

হ্যামিলটন, আলেকজাগার ১২৮ 

হযারিংটন দম্পতি ১৫, 

হ্যারিংটন স্ত্রিট ২৬১ 

হ্যারিস সাহেব ২৯৮ 

হারিসন রোড ৯৫) ১৮৩-৮৫) ১৬৮৭ 

হ্যালিডে, স্যার ফ্রেডারিক / স্ত্রিট ১১৫, 


১৬৯ 


॥ প্রথম পব সমাপ্ত 


